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বিজ্ঞাপন | 


*প্রতিহাসিক-রহস্ত,” প্রথম ভাগ, সুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। ইহার 
মধ্যে ভাগবত-মন্বদ্ধী় সমালোচন রহস্ত-সন্দর্ভে ও অপর প্ররস্তাবগুলি সমুদয় 
"্বঙগদর্শনে* প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার পরম নুহ্ৃদ বঙ্গদর্শনের নুযোগ্য 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বহ্ষিমচন্ত্র চট্টোপাধায়সি মহোদয়ের অনুরোধক্রমে আমি 
এই প্রস্তাবগুলি বহু প্রিশ্রম ও বহ্বায়াস শ্বীকার করত নানাবিধ প্রাচীন 
স্কত ও ইংরাজী গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করি, পুনর্বার 
তাহাব এবং কতিপয় বান্ধবের বিশেষ উদ্যোগে প্রস্তাব-নিচয় সংশোধনানস্তর 
স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম । 

"ভারতবর্ষের পুরাবৃত্-সমালোচন” এবং মহাকবি কালিদাস” হাতিপূর্বে 
ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে বিনামূল্যে বিতরণের জন্ত মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাও এই গ্রন্থ 
মধ্যে এবারে সংশোধনানস্তর প্রকাশ করা গেল। 

ইহার পরিশিষ্টে আমার কোন কোন প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়৷ যাহার! 
লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন তীহাদিগকে যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছি তাহাই 
পুনমু্রিত হইল। এক্ষণে প্রাচীন-পুরাবৃত্ত-প্রিয় পাঠক মহোদয়গণ এই ক্ষুদ্র 
গ্রন্থখথানি এক একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে পরিশ্রম সফল বোধ করিব। 

পরিশেষে কৃতজ্ঞত। সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, আমার অধ্যাপক মহা- 
ভারত-অন্ুবাদক ও “অকালকুসুম”-গ্রস্থকার পণ্ডিত কালীবর বেদাস্তবাগীশ মহা- 
শয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যবৃন্দেব গ্রন্থাবলীর বিবরণ লিখিবার সময় আমার 
বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন ; তাহার প্রধত্রেই এই প্রবন্ধটী সঙ্কলিত হইয়াছে । 


বহরমপুর 
] ্রীরামদাস সেন। 


১ল৷ বৈশাখ, ১২৮১ সাল। 


প্রকাশকগণের বিজ্ঞাপন । 


স্বর্গীয় পিতৃদেবের প্রণীত গ্রন্থগুলি একত্র করিয়া তিন খণ্ডে "বামদাস- 
্রন্থাবলী” নামে প্রকাশিত হইল । ্রতিহাসিক রহত্য ১ম, ২য় ও ওয় ভাগ 
একত্রে গ্রস্থাবলীর প্রথম ভাগ হইয়াছে । দ্বিতীয়ভাগে বত্বরহম্ত ও ভারত- 
রহস্ত ১ম ভাগ থাকিবে। বুদ্ধদেব, চতুর্দশপদী কবিতা-মালা, কবিতা- 
লহ্রী, তত্বসলগীত-লহরী, অসম্পূর্ণ সংস্কার-রহস্ত, [,8060788 07. 01006] 
[300015010 15888101১98 এবং অন্যান প্রবদ্ধাদি লইয়। গ্রস্থাবলীর তৃতীয় ভাগ 
হইবে। এঁতিহাসিক রহস্ত, চতুর্দশপদী কবিতামাল! ও কবিতা-লহরীর পূর্বে 
'আর দুই সংস্করণ হইয়াছিল। অন্যান্ত পুস্তক পূর্বে একবার মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে। 
[,9০09198 00 11006]া) 30000101800 26992101)88 কেবল বিতরণ করি- 
বার জন্ পূর্ষে মুদ্রিত হইয়াছিল। ভারতরহস্ত ২য় ভাগ প্রকাশিত হয় 
নাই। মাসিক পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া অসম্পূর্ণ অবস্থায় সংস্কার-রহত্ত 
এইবার প্রথম মুদ্রিত হইবে। কুম্ুমমালা বহুদিন পুর্বে একবার মাত্র 
প্রকাশিত হইয়া বন্ধুবর্গের মধো বিতরিত হইয়াছিল, আমাদের পুস্তকালয় 
হইতে উহা! হারাইয়। যাওয়ায় আর ছাপাইতে পারিলাম না) পূর্ব পূর্ব 
হস্করূণের সংস্কৃত লেখাগুলি দেবনাগর অক্ষরে ছিল। সাধারণের হৃবিধার 
জন্য এবার গ্রস্থাবলীতে তাহ! বাঙ্গাল। অক্ষরে ছাপান হইয়াছে । এতত্তিন 
যেরূপ যে পুস্তক ছিল, তাহাই ঠিক থাকিল। পিতৃদেবের প্্রস্তরমূর্তি বহুরমপুরে 
স্থাপিত হওয়ার সময় মুর্শিদাবাদ হিতৈধীতে তাহার যে সংক্গিগ্ড জীবনী বাহির 
য়াছিল, তাহাই কিঞ্চিৎ পরিবর্ধিত করিয়! গ্রস্থাবলীর প্রথমে সন্িবিষ্ট হইল। 
য় ভাগের তৃমিকায় পণ্ডিত কালীবর বেদাস্তবাগীশ মহাশয় সমুদায় 
গরস্থাবলীর উপর একটি বিস্তৃত দমালোচনা লিখিবেন। গণ্ডিত শ্ঠামাচরণ 
'কবিরদ্ব মহাশয় গ্রস্থাবলীর প্রফ সংশোধনের ভার লইয়া! বাধিত করিয়াছেন ইতি। 





বহরমপুর, শ্রীমণিমোহন পেন, 
সন ১৩৯ সাল। শ্রীহিরগ্নয় সেন, 
জীবোধিসত্ব সেন। 


০ 
ডাক্তার রামদাঁস সেন 


(মুর্শিদাবাদ হিতৈষী হইতে উদ্ধত) 


ৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্ববঙ্গের ইদিলপুর হইতে ব্রজবল্লভ 
সেন নামে একজন বঙজ কায়স্থ সন্তান ন! হওয়ায়, মুর্শিদাবাদে গঙ্গাতীরে সম্ত্রীক 
বাস করিতে আসেন। তখন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শি- 
দাবাদ অতিশয় সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। মুর্শিদাবাদে আসার পর ব্রজবল্লভের 
তিন পুত্র হয়। তীহাদের নাম কঞ্চগোবিন্দ, কৃষ্ণকান্ত ও রাঁমকান্ত। মধ্যম 
কৃষ্ণকাস্ত কোঁলবার্ট সাহেবের (117 0০1১০৮ ) অধীনে ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি 
নিমক মহালের (9818 9০81) দেওয়ানি করিয়া যথেষ্ট সম্পত্তি ও প্রতি- 
পত্তি করিয়াছিলেন। কলিকাতার হুূর্গাচবণ মিত্রের স্্ীটস্থ তাহার বুহৎ বাঁস- 
ভবন অন্যাপি তথায় দেওয়ান-বাঁটী বলিয়া! বিখ্যাত। ২৪ পরগণা--টাকীর 
স্প্রসিদ্ধ রামকান্ত মুন্সী মহাশয়ের নৃতন দল প্রতিষ্ঠার কিছু পূর্বে, দেওয়ান 
কষকান্ত যশোহর-বঙজ-কায়স্থ-সমাঁজে একটি স্বতস্্ ও সমকক্ষ দল স্থাপন 
কযেন। কুষ্ণকাস্ত আশ্রিত ও আত্মীয়গণের প্রতি বিশেষ সদয় ছিলেন। 
মৃত্যুর পুর্বে তীহাদিগেব দত্ত অনেকগুলি দলিল নষ্ট করিতে আদেশ দিয় 
তিনি অধমর্ণদিগকে খণ-দায় হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন। তীহাব মৃত্যুর পর 
তাহার ছুই পত্বী উজ্জ্বলমণি ও তাবামণি এবং জোষ্টব্রাতা কষ্ণগোবিন্দ সম্পত্তি 
অধিকার করেন। উজ্জ্বলমণি তীর্থঘত্রমণার্দি করিয়া বহু অর্থ ব্যয় করেন। 
কষ্ণকান্ত ও রামকাস্ত উভয়েবই সন্তান ছিল না। কৃষ্ণগোবিন্দ সেনের ছয় 
পুত্র ও চারি কন্তাঁ। পুক্রগণের নাম গুরুদাস, শিব প্রসাদ, বাধামোহন, 
মদনমোহন, ভূবনমোহন ও লালমোহন । 
জোষ্ঠ গুরুদাস উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মৈনপুরী সহরে কোম্পানীর অধীনে 
একজন উচ্চপদস্থ কন্মুচারী ছিলেন। সেইজন্ত বহরমপুরে তখনকার সাছেব 
মহলে ইনি দেওয়ান গুরুদাস বলিয়। পবিচিত ছিলেন । 
. রাধামোহন সেন, তীহার বালক পুভ্র চৈতন্তচবণের মৃত্যুতে মনের ছুঃখে 
ংসার-ধর্ম ত্যাগ করিয়া, বৈরাগ্য গ্রহণপূর্ববক শ্রীবৃন্দাবন ধামে বাঁস করেন। 
তিনি দেখানে অ্রীবলদেব জীউন সেবা সংস্থাপন কবিষাছিলেন এবং পথিক- 


/০ 


ধিগের ক্লেশ নিবারণার্থ একটি পাস্থশাল৷ নির্মাণ ও কয়েকটি কূপ খনন করা- 
ইয়াছিলেন। বুন্দাবনে এখনও লোকে €েবল মাত্র “বাগিচা বাড়ী” বলিলে 
বাধামোহন বাবুর বাগান-বাড়ী বলিয়া! বুঝিতে পারে । তথাকার বৈষ্ণব পণ্ডিত- 
গণ এই বিদ্যোৎসাহী সাধু পুরুষকে “মহাভাগবত” বলিয়া উল্লেখ করিতেন । 
তিনি সেতার ও মুঙ্গ বেশ ভাল বাজাইতে পারিতেন। বুন্দাবনে ব্রজবাসী- 
দিগের বিশ্বাস যে, মৃত্যুর পর পুণ্যবান্‌ রাধামোহনের কৌপীন আগুনে পুড়িয়। 
যায় নাই, এবং তাহার প্রতিষ্ঠিত কূপের জল অন্য জলাশয়ের জল অপেক্ষা 
সুন্থাছ। মুর্শিনাবাদ-_কীদী-রাজবংশের গৌরব ধর্মপ্রাণ লালাবাবু শ্রীবৃন্নাবনে 
তাহার স্ুপ্রসিদ্ধ শ্ীকষ্ণচন্দ্রের সেবা স্থাপন করার সময় জ্ঞানী রাধামোহনের 
সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন । রাধামোহনের প্রণীত *পশুপাশ-বিমোক্ষণ” 
নামক হস্তলিখিত গ্রন্থ দেখিয়া তাহার ভ্রাতুদ্পুত্র বামদাস সেনের সংস্কত বিদ্যা- 
স্থরাগ এবং পুস্তক রচনা করিবার প্রবুর্তি জন্মে । 

ভুবনমোহন সেনের প্রতিষ্ঠিত অতিথি-মেবা, সদাব্রত ও ধরমশালা আজি 
পর্ধ্স্তও বহরমপুরে বর্তমান রহিয়াছে । ইহ! বঙ্গদেশের ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের 
সাধু সন্নাসী ও পথিকগণের বিশেষ পরিচিত | (00975 &:0 00599 ৪6২- 
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মর্ধকনিষ্ঠ লালমোহনের+ বেশ বিষয়-বুদ্ধি ছিল। তাহার অনেকগুলি 
লন্তান শৈশবেই মরিয়া যায়; কেবল মাত্র তাহার তৃতীয় পক্ষের পত্রী শ্রীমতী 
লক্্ীমণির গর্ভজাত রামদাস বহু-দেব-আরাধনার ফলে বাঁচিয়াছিলেন। আট- 
চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমে লালমোহন বাবু তাহার তিন বৎসরের শিশু পুভ্র রাম- 
দাসকে রাখিয়া পরলোকগত হন। কিন্তু রামদাসের অভাগিনী বৃদ্ধা জননী 
অদ্যাবধি ভীবিতা আছেন । সন ১২৫২ সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ বুধবার, 
বহরমপুরে রামদাসের জন্ম হয়। শৈশবাবস্থায় পিভৃহীন হইয়া রামদাস, 
তাহার জননী এবং পুলিনবিহারী (মদনমোহন সেনের পুত্র) ও বিশ্বস্তরের 
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(শিবপ্রসাদ সেনের পুত্র ) যত্বে লালিত পালিত হইতে লাগিলেন । বাড়ীতে কিছু 
বাঙ্গাল৷ ও ইংরাজী শিক্ষা করার পর রামদাস বহরমপুর কলেজে ভর্তি হন। 
বাল্যকাল হইতে যৌবনের প্রারস্ত পর্যন্ত যথাক্রমে গৌরনুন্দর মাষ্টার, বেদী 
সরকার, দীনবন্ধু সাষ্ভাল (%011)07. 01 096 129 ০06 086299 1). বম. 8116) 
এবং শিক্ষক ভোলানাথ পালের নিকট তিনি বাড়ীতে পড়িয়াছিলেন। ফুলগাছ 
লাগান এবং বালক সঙ্গিগণের সঙ্গে মহা আড়ম্বরের সহিত “্ঠাকুর-পুজা” খেল! 
করা রাম্দাসের বাল্যকালের প্রধান আমোদ ছিল। লেখা পড়ায় তাহার 
বিশেষ যত্ব ছিল। ভূগোল, ইতিহাস এবং কবিতা তাহার নিকট স্থখ-পাঠ্য 
বোধ হইত ; অস্কশান্ত্রে তাদুশ মনোনিবেশ করিতেন ন1। 

পণ্ডিত রামগতি ন্তায়রত্ব মহাশয় তাহার “বাঙ্গালা ভাব! ও বাঙ্গাল! সাহিত্য 
বিষয়ক প্রস্তাবের" দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকায় লিখিয়াছেন “এস্থলে আমার প্রিয়তম 
ছাত্র বহরমপুর-নিবাসী পরম-ক্ষেমাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস ফেনের নাম পৃথক্‌ 
ভাবে উল্লেখ না করা আমার পক্ষে অনুচিত কাধ্য করা হয়। রামদাস ধনিসস্তান 
ও অ্পবয়ন্ক পুরুষ, কিন্তু ধন ও বয়সের অল্পতা একত্র সমবেত হইলে সচরাচর যে 
সকল দোষের সংঘটন হয়, রামদাসে সে সকলের কিছুমাত্র নাই। রামদাস 
অতি বিনয়ী, নিরহঙ্কার, প্রিয়ভাষী ও সদনুষ্ঠানরত। রিদ্যান্নশীলনই তাহার 
একমাত্র উপজীব্য ।” 

তের চৌদ্দ বৎসর বয়সেই তিনি কবিতা লিখিতে শিখেন এবং কতকগুলি 
ফুল সম্বন্ধে কয়েকটি পদ্য লিখিয়! "প্রভাকর” সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন । কবিতা- 
গুলি তাহার “কুন্থমমালা” নামক পুস্তকে সন্িবিষ্ট হয়। তাহার পর পরমার্থ বিষু- 
তত্ব বিষয়ক কতকগুলি সঙ্গীত রচন! করিয়া “তত্বনজীত-লহরী” নামক পুস্তক 
প্রকাশ করেন! 

€পোনর বৎসর বয়সে টাকী-নিবাসী জানকীনাথ রায় চৌধুরীর কন্তা হর্গা- 
তাঁরিণী দাসীর সহিত বহরমপুরে খুব ধুমধামের সহিত রামদাসের বিবাহ হয়। 
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পত্তিত হইলে পর, তিনি টাকীর ভারতচন্দ্র রায় চৌধুবীর কন্ঠ! বিছ্যললত। দানীকে 
বিবাহ করেন। প্রথম! স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি -“বিলাপ-তরঙ্গ” নামে এক ক্ষুদ্র 
ধ্কবিতা-পুন্তক চরনা করেন। ক্রমে প্চতুদ্দণপদ্ী কবিতামাল।” ও “ক্বিতা-লহরী” 
মামে তাহার প্রণীত আর ছুই খানি কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত হয়। ছোট বেলা 
হইতেই তাহার বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তক সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা ছিল। বাঙ্গালা 
পুর্ঠীক বা! সংবাদপত্র ভালই হউক বা! মন্দই হউক, বটতলার বাজে পুস্তক এবং 
খৃষ্টানদিগের বাঙ্গাল! পুস্তক পথ্যন্ত তাহার পুক্তকাগারে স্থান পাইত। ক্রমে সেই 
ইচ্ছা! বলবততী হইতে লাগিল এবং হপ্রাপ্য বন্ধ বাঙ্গালা, ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থ 
সকল সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বহুরমপুরস্ক বাসতবনে এক উতরুষ্ট পুষ্তকালয় 
স্থাপন করেন। 

শ্রীযুক্ত মহেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-কুত প্বঙ্গভাষার ইতিহাসের” প্রথম ভাগে 
লিখিত আছে, “বহরমপুরস্থ বিদ্যান্ুরাণী জমিদার বাবু রামদাস সেন, দীনপালিনী 
বিদ্যান্থরাগিণী রাণী ব্বর্ণময়ী, মুক্তাগাছাস্থ জমিদার বাবু সুর্যাকাস্ত আচার্ধা চৌধুবী 
এবং রাজা যতীন্ত্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি মছোদয়গণ বিদ্যোৎসাহিত৷ গুণে চির- 
'্মরণীয় যশোলাভ করিয়াছেন । যে কোন নূতন পুস্তক ব! পত্রিকা! প্রচারিত হয়, 
ইহারা অতি আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এতঙ্ডিন, কোন 
পত্রিকার সম্পাদক বা গ্রন্থ-রচয়িতা উইাদিগের নিকট সাহাধ্য প্রার্থনা করিলে 
প্রশস্ত হৃদয়ে অর্থদান করিতে কুষ্টিত হন না। বামদ্ধাস বাবুর রচনা-শক্তিও 
সাধারণের হৃদয়-গ্রাহিণী । ইহার রচিত তিন খানি কাব্য পুস্তক অতি স্মুললিত 
হইয়াছে ।” 
"  কবিবর মাইকেল মধুন্দন দত্ত রামদাস বাবুকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, 
তাহার নকল নিয়ে দেওয়া গেল ।--“মহাশয়, ধদ্যপিও আপনার সহিত সাক্ষাৎ 
দর্শন নাই, তথাপি আপনকার ধে দেশীয় ভাষার উপর নিতান্ত অনুরাগ এবং 
এ লেখকের প্রতিও যে প্নেহসম্বলিত যৎকিঞ্চিৎ অনুগ্রহ আছে, তাহা! সে লোক- 
মুখে সর্কদাই শুনিয়া থাকে। সেই হেতুই এ ব্যক্তি মহাশয়কে 'মাপনার বর্তমান 
ছুরবন্থ! এই তরসায় জানাইতেছে যে, যদিও আপনি তাহাকে 4 বিপদরূপ রাছ্‌- 
গ্রাস হইতে মুক্ত করিতে অসম্মত হন, তবুও এ আবেদন পত্র তাহার পক্ষে 
জবমাননার কারণ হইবে নাঁ। ঘ্যাঁদ্জা মোঘ। বরমধিগুণে মাধমে লব্ধকামা' 1” 
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বিদ্যালয় ত্যাগ করার পরেও রামদাস বাবুর পড়ার অভ্যাস খুব ছিল? 
বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষের অনুমতি লইয়! কিছুদিন পধ্যস্ত এফ্‌, এ) বি, এ? 
ও আইন শ্রেণীর অধ্যাপকগণের উপদেশ ([.9০99:৩5 ) শুনিতে গিম়্াছিলেন। 
ভারতবর্ষের. পুরাবৃত্ব পাঠ করিতে করিতে স্বদেশের ক্মতীত্ত গৌরবের প্রতি 
তাহার হৃদয় আকুষ্ট হয় এবং ভারতবর্ষের প্রত্বতত্ববিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ত 
করেন। প্রথমে “ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন* ও “মহাকবি কালিদাস” 
প্রভৃতি প্রবন্ধ ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া বিনা মুল্যে বিতরণ করিয্কা- 
ছিলেন। পরে এ্ঁতিহাসিক রহস্য ১ম, ২য় ও ওয় ভাগ নামে পুস্তক প্রকাশ 
করেন। গ্রস্থকারবর্গের দোষ গুণ কীর্তন কর! বধাহাদের ব্যবসায়, «এতিহামিক 
রহস্ত” প্রকাশিত হইলে, তাহারা সকলেই একবাক্যে রামদ্বাস বাবুর ভূয়সী 
গ্রাশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, প্বঙ্গভাষায় এপ্রক্কার গ্রন্থ এই প্রণম প্রচারিত 
হইল।” 


বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুবে থাঁকার সময়, তীহার প্রিয়বন্ধু রামদাস বাবুর বৈঠক 
খানায় বসিয়াই প্রথমে “বঙ্গদর্শন” প্রকাশ সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়। বঙ্গদর্শনের 
প্রথমাবস্থাতে যে সকল প্রতিভাশালী লেখক উক্ত মাসিক পত্রে লিখিতেন, রাম- 
দাস তাহাদের মধ্যে এক জন প্রধান। বঙ্গদর্শন ও অন্তান্ত মাসিক পত্রে তিনি 
যাহা লিখিয়াছিলেন, পরে তাহাই পরিবদ্ধিত করিয়া, প্ীতিহাসিক রহস্ত”, 
প্রত্বরহস্ত” ও “ভারতরহস্ত” নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন । এঁতিহাপিকরহন্তে 
প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যচ্চ৷ প্রভৃতির 
কথা লিখিত আছে। ভারতরহস্তেব প্রবন্ধগুলি প্রচীন আধ্যজাতির জ্ঞান, 

ধর্ম, নীতিসেবা, ধশ্থান্ুষ্ঠানপ্রকার (যাগযক্ঞাদি ), সমাজ-ব্যবস্থা ও যুন্ধ-প্রণালী 
*. প্রস্ৃতি-সংক্রান্ত। রত্রবহস্ত পুস্তক নানা-বত্তুবিষয়ক প্রবন্ধে পূর্ণ। এই সকল 
গবেষণা -পুর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করায় রামদাস বাবু ইটালী হইতে বিদ্যার সম্মান-সচক 
“ডাক্তার” উপাধি পাইয়াছিলেন। তাহার ভারতবর্ষের প্রত্রতত্ব বিষয়ক অস্গু- 
সন্ধান কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতামত অবলম্বন করিয়া লিখিত নহে : 
তাহা নান। দৃশ্রাপা ও বিবল সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে গৃহীত্ত এবং সম্পূর্ণ মৌলিক । 
বৌদ্ধধন্ম ও বুদ্ধদেবের জীবনচরিত সম্বন্ধে তিনি অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন । 
বহরমপুর লিটররি মোসাইটিতে তিনি এখনকার বৌদ্ধধন্দীলোচনা সঘক্ষে 


৮%/০ 


ইংরা্লীতে ধে এঁক বক্ত তা করিয়াছিলেন, তাহ! বিনামুল্যে বিগুরণ করিবার অঙ্ঠ 
*ব,৪6৮:5৪ 00 050067 1307515510 13686901১9৪” নামে পুস্তকাকারে 
প্রকাশ করেন । পুরাতন সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থ হইতে বৃদ্ধদেবের ধর্ম ও জীবনী 
সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। “বুদ্ধদেব'” পুস্তাকাকারে 
কয়েক কর্ম ছাঁপানর পর তাহার মৃত্যু হয়, পরে তীহার জোষ্ট পুত্র শ্রীযুক্ত মশি- 
মোহন সেন তাহ মুক্্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। বামদাস বাবু এই পুস্তকে 
প্রমাণ করিয়াছেন যে, তগবান্‌ শাক্যসিংহের প্রচারিত ধর্ম হিন্দুধর্মের বিরোধী 
নহে, এবং বৌদ্ধদর্শন হিনদুদর্শনের শাখামাত্র, তাহার স্বতন্্তা কিছুই নাই। 

হিন্দুর দশবিধ সংস্কার বিষয়ক তীহার কয়েকটি প্রবন্ধ বাঙ্গালা মাসিকগত্র- 
সমূহে বাহির হইয়াছিল। সে প্রবদ্ধগুলি একত্র করিয়া “সংস্কার-রহুস্ত” নামে 
পুস্তক প্রকাশ করিবার ইচ্ছা! ছিল, কিন্তু অকন্াৎ মৃত্য হওয়ায় তাহা হইয়৷ উঠিল 
লা। তিনি পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের “বাসবদত্তা,” সংস্কত অভিধান 
“অভিধান-চিন্তামণি' এবং পঅগস্তিমতম্* নামক রত্বশাঙ্ত পুনমু্রিত করেন । রাম- 
দাস বাবু সংবাদ প্রতাকর, বীণা, চারুবার্তা, ভারতী, নবাভারত, বঙ্গদর্শন, নৰ- 
জীবন ও প্রচারাদি মাসিক পত্রে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিতেন। 06587 
নামক ইংরাজি মাসিক পত্রেও কণন কখন প্রবন্ধ লিখিতেন। পণ্ডিত মোক্ষ- 
মুলর, লণ্ডন ওরিয়েন্টাল কংগ্রেস নামক সভায় বক্ততা-কালে বলিয়াছেন *[0 
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মোক্ষমূলর প্রভৃতি সংস্কত-বিদ্যানথরাগী পণ্ডিতগণের সহিত তীহার প্রায়ই 
পঞ্জ লেখালেখি চলিত । কলিকাতা! হাইকোর্টের ভূতপুর্ব বিচারপতি হারকানাথ 
মিত্র যখন মৃত্যুশয্যায় শরিত ছিলেন, তখন গেডিস্‌ সাহেব (117 95015 ৭ 
5৪ 0:81 38:5309 ) তাহাকে প্রায়ই দেখিতে ধাইতেন । এক দিন সাহেবকে 
ছার়কানাঁথ বলিলেন “আমাদের হিনুধন্চে শরীর এবং মনের সহিত সংরার 


৮৮০ 


স্বাধিয়! শাস্তে থে সমুধায় নিয়ম আছে, তাহা! উপেক্ষা করিরাই এত কষ্টই ভোগ 
কর্সিতেছি। এবার যদি বীচি, তাহা হইলে জীবনের নূতন পথে চলিব।” সাহেব 
সে কথার 'র্থ বুঝিতে লা পারার, পণ্ডিত মোক্ষমূলর, ডাক্তার রাখদাপ সেনকে 
যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রের কিরদংশ দ্বারকানাথ মুখস্থ বলিলেন---”85 
৪1] 12৮ 89 ৪০০৭ 1010 1208019 025155 00 100 চ৫ 60175990206 1207০, 
16809, ০০০ 260090 108 ০0. 21১ ৪020 0£ 71900) 0113107510 0 ৪ 
০০৪1)০10] ৪081) 8981615 8067 00100) ৮1018001])1797 ০0 039 80,206 210০ 
০০ £০৫, $1)077। %11 10191) 16100155010 ড0180110) ছহ)থ 17002 511 
97] 017 %00 ৮1591) ৪97৬৪ 07 001175 সা1)56 1৪ বট ৪২0 £000.% 
জন্মানি দেশের রাজধানী বাপিন নগরে প্রাচাবিদ্যাবিদ পঞ্ডিতগণেক্ক সন্মিলনীর 
পঞ্চম অধিবেশনে ডাক্তার রামদাস তথায় উপস্থিত হইবার জনা নিমন্ত্রিত 
হইয়াছিলেন, কিন্ত যাইতে পারেন নাই। শ্রীধুক্ত সুরেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
কারামুক্তির দিন তিনি .মুর্শিদাবাদবাসিগণের পক্ষ হইতে ম্ুুরেন্ত্র বাবুর সহিত 
সহানুভূতি এবং আনন্গ প্রকাশ করিবার জন্ত কলিকাতায় প্রেরিত হন। 
130881 11608905 201 প্রতিবাদ করিবার সমগ্ব রামদাস বাবু মুর্শিদাবাদ 
জেলার জমিদারগণের পক্ষে কলিকাতার জ্মিধার-সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
কংগ্রেসের দ্বিতীপ্ন অধিবেশনে কলিকাতায় মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধিগণের মধো 
তিনিও একজন ছিলেন। স্বদেশের সকল সৎকাধ্যে তাহার উৎসাহ ছিল। 

১৮৭৭ খুষ্টাবের ১লা জানুয়ারীতে তিনি গবর্ণমেন্ট হইতে যে সম্মানসচক 
লার্টিফিকেট পাইয়াছিলেন, তাহা এই-_- 
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৩০০00580151, 1877. চতাদাও পাতায় । 
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রামদাস বাবু নিয্ললিখিত সতাগুলির সভ্য ছিলেন-_-4১51500 5০০০ 
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[.017002, (5 1185950101)1081 5০০150. এতত্তিন্ন তিনি বহরমপুরের অনা- 
রারি ম্যাজিষ্ট্রেট, মিউনিসিপাল কমিশনার, বহরমপুর কলেজের বোর্ড অফ্‌ টুনি 
মেম্বর, বহরমপুর বঙ্গবিদ্যালয়ের সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ, বহরমপুর দাতব্য-সভার 
সম্পাদক ও কোবাধ্ক্ষ, বহবমপুর পাগলা-হাসপাতালের পরিদর্শক, মুর্শিদ বাদ- 
সভার দম্পাদক ও সহকারী সভাপতি এবং কলিকাত। ভুওলজিকেল গার্ডেনের 
[46 [1517)12: ছিলেন । 

হিন্দুধর্মের প্রতি তাহার প্রগা আস্থা! ছিল এবং হিন্দুধর্মের অনুকূলে সকল 
প্রকার আন্দোলনের সহিত তিনি সহানুভূতি দেখাইতেন। পুত্র কন্তার গীড়। 
হইলে বাড়ীতে শাস্তি, স্বস্ত্যয়ন, চণ্ডীপাঠার্দি করাইতেন এবং স্ত্রীলোকদিগের স্যায় 
ঠাকুর দেবতার “মানত” করিতেন। রোগগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে বিতরণ 
করিবার জন্ত নিজ গৃছে ওষধ রাখিতেন, নিকটবর্তী অন্য গ্রামের লোঁক হইলে 
প্রঃয়াজন মত পথোর ব্যয় কিংবা পথ-থরচও দিতেন। অশিক্ষিত লোকেরা বলিত 
যে, গুঁধধ বিতরণ করার জন্তই তিনি কোম্পানী হইতে ডাক্তার উপাধি পাইয়া- 
ছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বিদ্বান এবং গ্রন্থকারদ্বিগকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন । 
তিনি নিজ ব্যয়ে পঙ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে বিদ্যা-শিক্ষার অন্য 
কাণীধামে পাঠাঁন। পরে বেদাস্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেদ। তীহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও শ্মরণশক্তিও ছিল। 

রামধাস বাবুর সঙ্গীত বুঝিবার বেশ ক্ষমতা ছিল। কেহ কোন বিরল 
রাগ রাগিণীর আলাপ করিলেও তিনি তাহার দোষ গুণ ধরিয়! দিতেন। আলন্ত 
কিংব। দীর্ঘস্ব্রত। তাহার কিছুমাত্র ছিল না। বিদ্যাচ্চ। এবং নানাবিধ পুস্তক, 
চিত্র ও কাকুকার্ধ্য সংগ্রহই তাহার জীবনের প্রধান কাধ্য ছিল। সৌম্সুি, 
কফোমলপ্ররৃতি, বালকের ন্তায় মরলচিত্ত তাহার সদগুণে ও অমায়িক ব্যবহারে 
রকলেই মুগ্ধ হইত। বিবি মিচেল তাহার ৮[7, [7101 নামক পুণ্তকে রামদাস: 
কাকুর রথ! লিখিয়াছেন- “৬০ 09901101107 এ ৮৩৫9 0001114ুতাতদ 50117 
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ভিনি দেশ ভুমণ করিতে ভালরাসিতেন, এজন্ত নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছি" 
লেন। 

70121918510 810278700 70511 9501106011 00086070915058, 5573 
নামক ইটালীয় অভিধানে ঘষে তিন জন ভাঁরতবাসীর প্রতিকৃতি সহ সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ লিখিত আছে, তাহাদের মধ্যে রামদাম সেন একজন ১ অপর ছুই জন 
রাজেন্্লাল মিএ ও শৌবীন্দ্রমোহন ঠাকুব। 

স্বদেশবাসীদিগের নিকট তাহার যেরূপ সম্মান ছিল, তাহা মহ্থারাজ! শীং 


যতীন্্রমোহন ঠাকুষ বাহাদুরের লিখিত নিয়োদ্ধ ত পত্রথানি পাঠ করিলেই 
জানা যাষ। 
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মুর্শিদাবাদ € সহর বহরমপুর ও অন্তান্ত গ্রাম ), বীরভূম, নদীয়া, “শোকর, 
চব্িশ পরগপা, হুগলী, মেদিনীপুর ও দিনাজপুর জেলার এবং কলিকাতা সহরের 
অনেক স্থান ডাক্তার রামদাসের সম্পত্তি । সর্ব! ঝামিদারী কার্য করিতে ভাজ 
লাগিত না বলিয়া, সে সমস্ত কাধ্যভারের অধিকাংশই তীহার হ্রাতুশ্পুর বানু, 
রাধিকাঁচরণ দেনের ( বিশ্বস্তর বাবুর পুত্র ) উপর ন্যস্ত ছিল। 
তখনকার কালে ধে ভ্রমণকাঁরী বহরমপুরে আসিতেন, তীহার গুনিবার 
বিষয় ছিল-_মহারাণী স্বর্ণমহীর পুণাময় না, গঙ্জাধর কবিরাজ মহাশয়ের 
প্রাতিত! ও ডাক্তার রামদাসের বিধ্যোৎসাহিতা ; আর দেখিবার বিষ 
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ছি্-_নিজাহত্‌ প্রাঁাদ, লছমীপত্‌ বাবুর বাগানবাদ়ী এবং ভাজার রাঁদ- 
দাস সেনের পুস্তকাঁলয়। 


নদীয়! জেলার হাট-বোয়ালিয়! নামক সাখান্ত গ্রামে জমিদারী দেখিতে গিয়া 
রামপাস বাবু অক্ল্মাৎ সন্গযান রোগে ( 40001555 ) আক্রান্ত হন। সেখানে 
ভাল চিকিৎসক ছিলনা বলির কলিকাতা; মেডিক্যাপ্র কলেজের তদা নীপ্তুন 
অধ্যাপক ভাক্তার কোটুস্‌ 00৮, 0০659) সাহেৰকে টেলিগ্রাম কর! হয় । টেলি- 
গ্রা্পাইবামত্র ডাক্তার সাহেব অতি সত্বর কলিকাত। পঞ্িন্্যঠগ পূর্বক, চেষ্ট৷ করিয়া! 
আলমভাঙ্গা ষ্টেশনে মেলট্নে থামাইয়া, বোয়ালিয়া গ্রামে উপস্থিত হন; কিন্তু তাহার 
জন্রক্ষণ পুর্কেই বরামদাসের প্রাণবাঘু বহির্গত হুইয়! ঘায়।॥ সন ১২৯৪ সালের 
শর়াাত্র শুক্রবারে তাহার মৃত্যু হয়। চাঁকদহের গঙ্গাতীরে লইয়া গিয় তাহার 
মৃত দেহের সকার কর! হইয়াছিল। তাহার মুত্যুসংবাদ বহরমপুর পৌছিলে, 
বহরমপুর কলেজ, খাগড়া মিসনরি স্কুল ও অঝ্তান্ত বিস্তালয় গুলি একদিন করিয়! বন্ধ 


দেওয়া হর । আহার মৃত্যুর পর অমুতবাজার পত্রিকা যথার্থই বলিয়াছিলেন-_. 
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তাঁহার জীবদ্শাতেই তাঁহার কনিষ্ঠ! কণ্ঠার মৃত্যু হইয়াছিল। তীহার জোষ্ঠা 
কন্তার ১৩০৬ সালে মৃত্যু হইয়াছে ; এবং সেই বৎসন্বেই স্বামদাস বাবুর পত্থীরও 
লোকাস্তর হইয়াছে, তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ও গুধবত্তী ছিলেন। রামদাস 
বাবুর পুত্রগণের মধ্যে জ্যেঠ শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন, ইনি 87103 [90194 
55950018002 এর ও 70390891 120015010215 :£95509185090এর সভা 
ও বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সতাঁর চিরস্থায়ী, সভ্য এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভ্য । 
মধ্যম শ্রীযুক্ত হিরগ্রয় সেন; ও কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বোধিসত্ব সেন, বি» ঞ--ইনি 
গ্রক্ষণে কলিকাতায় এম. এ ও আইন অধ্যয়ন করিতেছেন । রামদাস বাবুর 
জামাতৃগণের নাম-_রাঁজ! ভূজঙ্গভূষণ রায় ) শ্রীযুক্ত প্রমনাথ রায়, সব্রেজিষ্রীর ? 
ও খ্যাতনাম! এঁতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, বি. এল. । 
ডাক্তার রাঁমদাস সেন মুর্শিদাবাদের উজ্জল রত্ব। ভারতবর্ষের ও ইউরোপের 
পশ্ডিত-সমাঁজে তিনি স্থপরিচিত ছিলেন । বে সময়ে বাঙ্গাল! ভাষ! ধীরে ধীরে 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময়ে ভিনি তাহাকে অশেষ প্রকারে 
উপকৃত ও খলস্কত করেন। তীহ্ার রচিত প্রন্থগুলি বাঙ্গাল! ভাবার অলগ্ষার- 
ক্থরূপ। বাঙ্ালীদিগের মধ্যে যাহারা প্রথমে প্রত্বতত্বের অনুসন্ধানে ও অনুশীলনে 
প্রবৃত্ত হন, ডাক্তার রামদাস সেন তাহাদিগের মধ্যে ক্লান্তাতম । প্রত্বতত্ব বিষয়ে 
তাহার আলোচনা দেখিয়! ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহার ভূয়দী প্রশংস। না 
করিয়া থাকিতে পারেন নাই । বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানানুশীলনে তিনি মুর্শিদাবাদের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিলেও অতযুক্তি হয় না'। এতত্ডিল, ন্বঘদেশের বাবতীয় 
হিতকর কার্যেও তিনি যোগ দান করিতেন। কত বিদ্যার্থী এবং বাঙ্গালা 
ভাষার কত লেখক যে তাহার ছার! সাহাধা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার ইয়া করা 
যায় না। অনেক বিপন্ন ব্যক্তিও তাহার মারা অশেষ প্রকারে উপরুত হইক্জাছে। 
তিনি ধনি-সম্ভান এবং সন্্াত্ত-বংশসন্কৃত ) কিন্তু তীহার ব্যবহারে কি সন্তাস্ত, 
কি সাধারণ, সুকলেই যার পর নাই সন্ধষ্ঠ হইতেন। তিনি সন্তান্তগণের প্রতিনিধি 
“হইয়া সাধারণের বন্ধু হওয়া অধিকতক্৯ গৌরব মনে করিতেন । বাঙ্গালার 
আনেক জেলায় তাঁহার জমিদারী । সেই সমস্ত জমিদারী গ্রজাগণ আপনাধিগন্ষে ৃ 
রামরাজোর প্রঙ্গ বলিয়া মনে করিত । বাঙাল দেশে তাঁহার হায় প্রজাবঞক 
জমিদার অতি অল্পই দেখুুুযায়। আশ্বীর স্বজন, বঙ্ু বান্ধর এবং আঁশ্িভ- 
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গণের উপকারের জগ্ত তিনি সর্বদাই প্রস্তরত থাকিতেন। গুণের সমাদর, 
ভাহার স্তায়, অতি অল্প লোকেই করিতে জানেন? 

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের ছোট লাট ম্যাকেঞ্জি সাহেব বাহাদুর বহরমপুর 
পরিদর্শন কালে যে কক্ততা করেন, তাহাতে রামদাস বাবুর জন্ত ছুঃখ 
প্রকাশ করিয়া বলেন যে, তিনি এ জেলার অলঙ্কার ছিলেন (“79 ৪৪ 
&১৪ 01080992606 6৪ 019:290.* )। মুর্শিদাবাদ জেলার বাড়ালা গ্রামে 
তীন্থার জমিধারীতে রামদাস বাবু এক বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করেন ; এখন 
তাভা মাইনর স্কুল করিয়া! তাহার পুভ্রগণ কর্তৃক পরিচালিত হুইতেছে। 
রামদাঁস বাবুর মৃত্যুর পর ইংরাজী ১৮৮৭ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর মুর্শিদা- 
বাদ ভার এক অধিবেশনে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, তাহার দ্বারা নান 
প্রকারে উপকৃত হওয়ায়, ন্মরণচিহ , স্বরূপ তাহার প্রতিমূর্তি রাখা 
আবশ্তক। তখন সভাপতি ছিলেন বাবু বৈকুগ্নাথ সেন। তাহার পর 
স্বিতিচিহ-সমিতির সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ রায় মুকুন্দলাল বর্শন বাহা- 
ছর মুর্শিদাবাদ জেলার জনসাধারণের ব্যয়ে ইটালী হইতে রামদাস বাধুর 
এক প্রস্তরময়ী মুর্তি আনয়ন করেন। পরস্থলে উল্লেখ ন! করা অভদ্রতা 
হুয় ধে, পুর্বববঙ্গ-নিবাসী বিখ্যাত চিত্রকর শ্রীযুক্ত শশিকুমার হেস মহা- 
শয়ের রোমে থাকা কালে তথাকার দিগনর রগনির (9127701.. [07 
9071 ) দ্বারা এই প্রতিমূত্তি নির্মাণ করাইয়া ভারতবর্ষে পাঠাইতে বিশেষ 
ষত্ব কতিয়াছিলেন'। মুকুন্ববাবুর মৃত্যু হওয়ায়, মহারাজ! মণীন্ত্রন্্র নন্দী 
ধহাশয় ১৮৯৯ সালে রামদাস-স্থৃতিচিহ-সমিতির কোযাধাক্ষ ও সম্পাদকের 
ভার গ্রহণপূর্ধক, বাঙ্গালার ছোট লাট সার জন উডবরণ সাহেব মহো- 
দয় কর্তৃক ১৮৯৯ সালের ১ল! আগষ্ট প্রস্তরমূত্তির আবরণ উন্মোচন করাইয়া- 
ছেন। এই ন্্বতিচিহ্ন স্থাপন সম্বন্ধে ১৮৯৭ সালের ৩১শে আগষ্ট তারিখে 
কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্ত্ীযুক্ত নিখিল- 
নাথ রায়কে ফে পত্র লেখেন, ভাহা নিগ্নে উদ্ধৃত কর! গেল।-_“রাষদাস 
খাবুল্ল স্থতিচিন্মন বহরমণুরে স্থাপিত হইতেছে, ইহ! রামদাস বাবুর লৌভাগ্য 
নিছে) বহরমপুরেক৯€সৌভাগা.। বহরমপুর মানুষ, চিনে না! এতদিনে জে 
ব্িনিতে শিথিয়াছে, লেইট্টাই আহলাদের বিষয় ।” 


916 


ছেটি লাট কর্তৃক প্রতিমুত্তির আবরণ উন্মোচন হওয়ার কয়েক দিন 
পূর্বে বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের চিফ সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত বোল্টন সাহেব মহোদয় 
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ঢাকা সারম্বতসতার শ্রীযুক্ত পঞ্ডিত জগঘদ্ধু তর্কবাগীশ মহাশয় এ 
প্রতিমূর্তি দর্শন করিয়৷ নি্ললিখিত সংস্কৃত কবিতাঁটি রচন! করিয়াছিলেন । 
তিনি রামদাস বাবুর সহিত পরিচিত ছিলেন। 


“ভূমীশো রামদাসে! বহুবিদিতগিরাং প্রত্ুতবৈঃ প্রযত্বাৎ 

কৃত্বা! রম্যং প্রবন্ধং কৃতিগণগণিতঃ খ্যাতনামাল্লজীবী | 
অত্রস্থৈস্তদৃগ্ডণজৈঃ কৃতিভিরভিমতা স্থাপিত শৈলমুগ্তি- 
মানার্হোইভূচ্চ রাজপ্রতিনিধিপিহিতোন্মোচনাৎ স্বর্গতোহপি ॥ 


. নুচীপত্র 
্ঁ বিষয়। 


ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন 
মহাকবি কালিদাস , 

বরকুচি 

শ্রীহ্ষ 

হেমচন্ত্র 

হিচ্ছুদিগের রা, 


বেদ প্রচার 


গৌড়ীয় কাধ ্রস্থাবলীর মগ 


শ্রীমত্তাগবত 

ভারতবর্ষের সঙগীত-শাঁ 

পরিশিষ্ট (প্রথম ভাগের ) . 

বাণভট্ট 

জৈনধর্ম 

বৌদ্ধ ধর্ম 

শাক্যসিংহের দিগ্বিজয় 

সঙ্গীত-শাস্তান্ুগত নৃতা ও অভিনয় 
সাহসাম্ক-চরিত 

বৌদ্ধ-মত ও তৎসমালোচন 

পালিভাষা ও ততৎসমালোচন ৪ 
বেদে রঃ ৫ 
শালিষাহন ব! সাতবাহুন নৃপতি 

বুদ্ধদেবের দস্ত ** 

পরিশিষ্ট ছিতীয় ভাগের ) 

জৈনমত সমালোটিন 


পৃষ্ঠা 


১৮ 
৩৭ 
৪৩ 
১ 
৬০ 
৭৩ 


৮৫ 


১৩০১৯ 
১২৫ 
১৪১ 
১৫১ 
১৬৭ 
১৯০ 
১৯৭ 
২১৫ 
২২৩ 
২৩৯ 
২৫৩ 
২৭৫ 
২৮৫ 
২৯৩ 
২৯৮ 


৯৩ 


বিষয় । পৃষ্ঠা। 
(বোপদেব ও শ্রীমস্ভাগবত রি ৮৯, ৩১১ 
বেদ-বিভাগ রি রঃ ৩২ 
কুমারপাল * ্‌ ৩৩৩ 
বিদ্যাপতি বিহলণ ৮ ৮০, ০৮০ ৩৪৫ 
আধ্য-সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার রি রী ০০৪ ৩৫৫ 
বৌদ্ধ-জাতক গ্রন্থ *** ১০01 ৩৬৯ 
গ্বর-বিজ্ঞান ্ টি? শত ৩৭৭ 
পাণিনি ৪ ৪ রা ৪০৩ 
রাগ-নির্ণয় রঃ টি রা ৪৩১ 


ভাশুদ্বি-শোধন। 


পৃষ্ঠা পংক্তি অশুদ্ধ ,. শুদ্ধ 

র্‌ কলমে, কলঙ্যুকেনদ, 
২১৫ ১৮ বৈস্যেতারঙ্গ বৈস্বোতুরঙ 

২১৬ বাক্য প্রচ্চ বাঁকাপ্রপঞচ 

রর ১২. বৈস্যকত্রয বৈস্তকত্রয় 

শু রি কলিতাকান্ততত্রীী  করিতকোত্তভগ্রীঃ 
রর ১৩ রম্মশোভাং রত্বশোভাং 


৩৮৪ ২৯ ক, মুর্ঘা, হৃদয়, ক$ সুরা 


চর কতগে ডন 





ভারতবর্ষের পুরার্ত 


সমালোচন। 





পি 


166 81] 010 9005 8100 81056 8৮ 0৪ 90 ০০01৪০13 ! 


শন 7918], 


০১১৩১ 


মাতরারতভূমি ৷ সর্বন্কৃতত্াইভূঃ প্রস্থাতিঃ পুরা, 
ত্বশ্নামাথিললোকবিশ্রুতমতূদ্ধিদ্যাযশৌভিস্তদা। 

যাতান্তে দিবসাস্তথা হখময়াঃ শ্বৃত্বাহন্থ! তান্‌ সাম্প্রতম্‌, 

হাঁ হা! কন্ত ন মানসং বদ মহাশোকান্ুধৌ মজ্জতি ॥| ১ ॥।__পদ্যমাল।। 





প্রতিহাসিক-রহস্য। 


প্রথম ভাগ। 


প্রথম অধ্যায় । 


ভারতবর্ষের পুরারত্ত সমালোচন |, ঈ 


ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাঁস নাই, এ কথ। সকলেই মুক্তকণ্ে স্বীকার করিয়া 
থাকেন। প্রাচীন রোমক এবং গ্রীক্গণ পুরাবৃত-রচনায় অতীব নিপুণত। 
প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু হিন্দুরা কাব্যপ্রিয়, তাহার! প্রকৃত ঘটনানমূহ 
অলৌকিক বর্ণনায় এত পরিপূর্ণ করিয়াছেন যে, তাহা হইতে সা'রভাগ উদ্ধৃত 
কর! নিতান্ত ছঃসাধ্য। ইতিহাস-নিচয় গছ্যে রচন॥ করাই বিধেয়, প্ভে কোন 
প্রস্তাব রচিত হইলে তাহ! নান। অলঙ্কারে ভূষিত করিতে হয়, সুতরাং তাহ! 
অতুযুক্তি দোষে দুষিত হইয়া থাকে । হিন্দুরা অভিধান, চিকিৎসাশান্ত্র, ইতিহাস 
প্রভৃতি যে সকল প্রস্তাব গদ্যে রচনার যোগ্য, তৎসমুদরয় কঠস্থ রাখিবার অন্ত 
শ্লোকে রচনা করিয়া গিয়াছেন। গদ্যে যে সকল বিষয় সর্বসাধারণের পক্ষে স্থগম 
হয়, পণ্যে সে সকল বিষয় সেরপ হয়না । পুরাণনিচয় আমাদিগের প্রাচীন 
ভারতবর্ষের ইতিহান ; তাহা! এত অসার, অযৌক্তিক এবং কাল্পনিক বিবরণে 
পরিপুর্ণ যে, তাহার মধ্য হইতে অগুমাত্র সত্য পাওয়া যায় কি না সন্দেহ এবং 
পুরাণের পরম্পর মতভেদ ও অসামগ্রন্ত থাক! প্রযুক্ত তাহাতে কোন প্রকারে 
বিশ্বাস স্থাপনের পথ নাই। হিন্দুরা গ্রকৃত ইতিহাস-রচনা-প্রণালী জানিতেন ন! 
বলিয়া আমর! মহাবীর ও পগ্ডিতগণের জীবনচরিত সংগ্রহ করিতে পারি ন!॥ 
চৈতন্তদেব, অয়দেব গোস্বামী, গৌড়েশ্বর সেন-রাজগণ আমাদিগের দেশে 


* লু ভারত। কলীতিহাস-_১1২ খড। এগোবিশ্কা্তবি্যাতবণ প্রশীত। বোগালিয 
হমোত্স বনে মুক্রিত ॥ 





৪ এতিহা দিক রহস্ত ।--প্রথম ভাগ। 


কয়েক শত বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন, কিন্তু আমর! তাহািগেরও জীকন- 
চরিত সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় কিছুই অবগত নহি। 

প্রাচীন লেখকগণ একজন সাধারণ ক্ষত্রিয় রাজাকেও “সাঁগরাদ্বর! ধরণীর 
অধীশ্বর*” বলিয়া বর্ণনা কজিয়! গ্রিয়াছেন। বেদব্যাস যদি একার জীবিত 
থাকিতেন, তাহ! হইলে মহারাজ্ঞী বিক্টোরিয়া ও ইংরাজ-জাতির কিন্ধপ প্রতাপ 
বর্ণনা করিতেন, তাহা বলিতে পারি না। 

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত পর্যালোচনা করিতে হুইলে প্রথমে ণখগ্থেদসংহিতার* 
উল্লেখ কর! কর্তব্য। খখেদের স্ায় প্রাচীন গ্রন্থ ভূমগুলে নাই। বেদে 
মানবজাতির রচনাকুন্ম প্রথম প্রস্ফ.টিত হইয়াছিল, এ জন্ত হিন্দুরা চতুর্ব্েদ 
চতুম্ছথ ব্রহ্মার রচিত বলিয়া যথোচিত সম্মান করিয়! থাকেন, এবং সেই জন্তই 
জন্মণদেশোস্তব সর্বশান্ত্রদর্শী মহামহোপাধ্যাক়গণ একমাত্র বেদ্বাধ্যয়নে জীবন 
অতিবাহিত করিতেছেন । বৈদিক গ্রন্থ চারি অংশে বিভক্ত--_ছন্দঃ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ 
এবং সুত্র। ইনুরোপীয় ভাষাতত্ববিৎ মোক্ষমূলর স্থির করিয়াছেন যে, ছন্দঃ ভাগ 
১২০০ হুইতে ১৯০০, মন্ত্র ভাগ ১০০০ হুইতে ৮০০, ব্রাহ্মণ ভাগ ৮০০ হইতে 
৬৯০» এবং সুত্র ভাগ ৬০০ হইতে ১৯০ খ্রিষ্টাব্দের পুর্বে চিত হুইয়াছে। * এই 
চাব্রি অংশের রচনারীতি পরস্পর বিভিন্ন । ছন্দোভাগে ভাঁরতবর্ষীয় সমাজের 
শৈশবাবস্থার প্রতিক্কাতি ও বৈদিক ধর্মের অসম্পূর্ণতা, এবং মন্ত্রভাগে বৈদিক 
উপাসনার সম্পূর্ণত্ব লক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণ ভাগে উপাসনার বিবিধ অঙ্গ প্রত্াঙ্, 
এবং সুত্র ভাগে বেদার্থপ্রকাশক ব্রাহ্গণসংক্রাস্ত গুহ কথ! সকল প্রকাশিত 
হুইয়াছে। এই সমুদয় অংশ *শ্রপতি” নামে প্রসিদ্ধ । মন্ত্রভাগ পদ্যে ও ত্রাহ্গণ- 
ভাগ গর্দো রচিত। 

বৈদিক মন্ত্র ৰ সংহিতা ভাগ ইন্দ্র, অপ্রি, বরুণ, উষা, মক, অশ্বিনীকুমার, 
হুর্থা, পুষা, রুদ্র, মিত্র গ্রভৃতি দেবতার স্তোত্রে পরিপূর্ণ । খগ্চেদসংহিতা আলো” 


চশায় অবগত হওয়া যায়, আর্ষোর] মধ্য-এসিয়া হইতে আগমন করিয়া ভারত-. 
বর্ষের আদিমবাসী দগ্গ্য, রাক্ষস, অস্থর বা পিশাচ প্রভৃতি নামধেয় কৃষ্বর্ণ বর্বর-: 


জাতিপিিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন । তাহার! অতীব সাহস সহকারে আর্ধ্যগণের 


লস 
* ইহা কেবল মোক্ষমূলরেই মত, এতদ্দেশীয় পঞ্জিতগণের মত নহে । বিশেষতঃ এতদেশীক 
পঙ্ডিতগণের মতে ছন্দঃ ও অস্ত্র, একই অর্থের দ্যোতক। [ শ্ীমণিমোহ্ন সেন । 


ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ব সমালেচেন। ৫ 


সহিত বুদ্ধ করিয়াছিল | শগ্বর-নামক তাহাদিগের জনৈক প্রধান সেনাপতি 
একশত নগরীর অধিগঁতি হইয়৷ পরম সুখে পার্বাতীয় প্রদেশে ৪* বৎসর পর্য্যস্ত 
বাস করিয়াছিল । আর্ঘ্যগণ ভাত্তবর্ষীয় নিবিড় অরণ্যমাল। অগ্থিসংঘোগ ঘার! 
ক্রমে ভন্মসাৎ করতঃ প্রাচীন অসভ্য জাঁতিদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন । 
তাহার! প্রথমে কধিকাধ্য ঘর! উদর পোষণ করিতেন * এবং বেছইন আরব- 
গণের ন্যায় দেশে দেশে পধ্যটন করিতেন । তাহাদিগের কোন নির্দিষ্ট বাস- 
ভূমি ছিল না। মেষপালন ও পণগুহনন তাহাদিগের প্রধান ব্যবসা ছিল, 
এবং দৈনিক কাধ্য সমাধা! করণানস্তর কিঞ্চিং অবকাশ পাইলেই বেদ-রচনাস়্ 
প্রবৃত্ত হইতেন। যুদ্ধাদদি উপস্থিত হইবামাত্র তাহার! বন্ধল ও মৃগচন্্ম পরিধান 
করতঃ অন্ত্রশত্্র লইয়া অকুতোভয়ে বর্ধরজাতির সহিত মহাসমরে নিযুক্ত 
হুইতেন। পরে ক্রমে কৃবিকার্য্যের উন্নতি সহকারে নগর-নিশ্নাণ আরম্ভ হইল ॥ 
তাঁহারা পোতারোহণে নান। দেশ হইতে ব্যবহারোপযোগী বাণিজ্যসামগ্রী আন- 
য্রন করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং-ক্রমে ভারতবর্ষের দিন দিন উন্নতি হইতে 
লাগিল ? ভীষণ শ্বাপদপুর্ণ অরণ্যানী সকল পরিস্কত হুইয়। দনগণের আবাসতৃমি 
হইয়া! উঠিল। 1 খণ্থেদনংহিতার প্রথম অষ্টক, সপ্তদশ অন্ুবাক, অষ্টম বর্গের প্রথম 
হৃক্কে লিখিত আছে, তুগ্ররাজ ঘবীপনিবাসী কোন শক্র কর্তৃক উৎপ্ীড়িত &ও- 
যাতে তাহার দমনার্থ শ্বীরপুত্র ভূজ্যকে সুসজ্জিত রণপোতারোহণে প্রেরণ করেন, 
কিন্ত প্রবল ঝটিকায় পোত সমুদ্রমগ্ হইয়। যায়, এবং কুমার ভুজ্য মহাঁকই্ে 
প্রাণধারণ করিয়৷ উপকূলে নীত হয়েন। এতত্প্রমাণে স্প্ই বোধ হইতেছে যে, 
আর্ধাগণ ফিনিসিয়ানদিগের পূর্বেও পোত-নির্মীণ-কৌশল অবগত ছিলেন । 
ঙাহার! প্রথমে সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ পঞ্জাব-রাজ্যে বাস করিতেন । প্মনুসংহিত1”” 





* *শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃশতু লাঙ্গলং” ইত্যাদি খখেদ ৩ অক্টক, ৮ অধ্যায়। 
[ গরমশিমোহন লেন। 


+ ্জীমুতস্যেব ভবতি প্রতীকং যৎ বন্মী বাতি সমদামুপন্তে । অনাবিদ্ধয়! তন্ব! জয় ত্বং লব 
বন্মথণো মহিম। পিপর্ত”। | খক্‌, ১ অষ্টক, ১ অং] “শতং অন্মমায়ীনাং পুরাং ইল্তো ব্যান্ডৎ 
দিবোদানায় দাণুষে।” [১ অং, ও অধ্যায় ] “হুতরীমাণং পৃথিবীংপদ্যামনেহসং স্ুশশ্মীপন্লদিতিং 
কপ্রশীতিং দেবীং নাং স্বরিত্রাং অনাগসং অশ্রবস্তীং আরুহে জা স্বন্তয়ে 7 [ ৮ আর্ক, ২ অং] 
“বেদ নাবঃ সমুস্তিয়" এই সকল কে যুদ্ধ, যুদ্ধোপকরণ, পুরনির্মাণাদি এবং সমুক্রপোত নির্ধাণ 
পূর্বক বাণিজ্য ব্যবসাদি বিষয়ক কথার উল্লেখ আছে । [ প্রীমণিমোহন সেন। 


৬ এঁতিহাসিক রহশ্য--প্রথম ভাগ। 


পাঠে অবগত হুওয়! যাঁর, কিছুকাল তাহার! তথায় অবস্থিতি করিয়া সরম্বত 
নদীর পরপারে দক্ষিণ ও পূর্বদিকে যাত্র! করিয়াছিলেন ; এই সময়ে তাহা” 
দিগের ছারা বহুসংখ্যক অসভ্য আদিমবাঁসিগণ সমরে পরাদ্িত হ্‌ইয়া তন্ 
আবাসভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিল। প্রথমে তাহারা সরস্বতী হইতে গলার 
উপকূলদ্থ ব্রহ্মধি দেশে বাস করতঃ মধ্যদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন । এবং-ক্রমে 
ভারতবর্ষ আর্্যগণের বাসস্থল হুইয়াঁ উঠিল। ইতিপূর্বে কোন জাতিভেদ 
ছিল ন1; পরে সভ্যতার বৃদ্ধি সহকারে বৈদিক মহর্ষিগণ খণ্বেদীয় পুরুষনৃত্কে 
্রাহ্মণ, ক্ষতিয়, বৈশ্থা, শৃদ্র, চতুর্বর্ণের উৎপত্তি প্রকাশ করিলেন। মন্ুসংহিতায় 
প্রত্যেক বর্ণের কর্তব্য ও উপাস্ত দেবতার বিষয় সবিস্তর লিখিত হইয়াছে । 
বেদ ও মন্সংহিত1 পাঠে ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা এবং নৃপতিগণের রাজ্য- 
শাসনপ্রণানী কিছুই উত্তম রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। বান্সীকির “রামায়ণ” 
অতি প্রাচীন গ্রন্থ, ইহাতে রাম-রাবণের যুদ্ধ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন বিবরণও 
কিঞ্চিৎ কিঞ্ৎ সংগৃহীত হইয়াছে । “মহাভারত* কুরুপাওবগণের যুদ্ধবৃত্তাস্ত 
ও বছজনপদের বিবরণে পরিপুর্ণ। এ সময় হিন্ুগণ সভ্যতার উচ্চ আনমনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন। হিন্ুগণের যুদ্ধবিদ্যা, রাজ্যশাসন প্রণালী, শিল্পনৈপুণ্য 
প্রভৃতির উত্তম পরিচয় মহাভারতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইন্ত্রপ্রস্থের সুচাঁরু- 
প্রাসাদবর্ণনা, হি্দু আবাল বৃদ্ধ বনিতা, সকলেই অবগত আছে । বিপুল অর্থ 
ব্যয় করিয়া পাগুবের! স্বীয় রাজধানী নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কথিত আছে, 
পুরোচন নামক জনৈক যবন (গ্রীক্‌) জতুগৃহ নির্মাণ করে, এবং সৈনিক কার্য্যেও 
শক, যবন, কাঘ্োজ, পারদ, পহলব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিগণ নিয়োজিত 
হইত। ইন্্রপ্রস্থ আধুনিক দিল্লীর এক ক্রোশ ব্যবধানে পুরাণ কেল্লা নামক 
ছুর্গ-সন্নিকটে ছিল। এস্থান এক্ষণে মুসলমান নৃপতিগণের নগরীর ভগ্াবশেষে 
পরিপূরিত রহিয়াছে। হিন্দু-ভূপতিগণের প্রাসাদাদির কিছু মাত্র চিহ্ন দেখিতে 
পাওয। ঘায় না। কালে এই মহাঁতেজ। কুরুপাঁগুবদিগের কীর্তিকলাপ একে- 
বারে লোপ পাইল! এক্ষণে বোধ হইতেছে-_ 
“ভীন্ম দ্রোখ কর্ণ বীরের  কেজানিত যুধিিরে, 
যদি ব্যাস ন| বর্ণিত গানে ।” 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


পুরাণে কোন কোন হিন্দু নৃপতির বর্ণনা দৃষ্ট হয়। *শ্রীমস্তাগবত” ও পৰি 
পুরাণে” শূত্র রাজা নন্দবংশীয় নৃূপতিগণের লংক্ষিপগ্ত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
উক্ত পুরাণে ভবিষ্যদ্বাপী-স্বরূপ লিখিত আছে, “মহানন্দির ওরসে ও শূড্রানীর 
গর্ভে মহাবীধ্যবান্‌ কুমার মহাপদ্ম-নন্দির জন্ম হইবে। শাহার সময় হইতে 
ক্ষত্রিয় ভূপালগণের অবনতি ও ক্রমে ক্রমে ভারতরাজ্য শূদ্র নৃপবর্গের কড্- 
ভলগত হইবে। তিনি স্বীয় অসাধারণ শৌর্ধ্য-বীর্য-প্রভাবে ধরণীমগলের 
একচ্ছত্র অধীন্বপ্র হইয়া দ্বিতীয় ভার্গবের স্ায় রাজ্য শাসন করিবেন। তাহার 
হ্থমাল্য প্রতৃতি অষ্টপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া! এক শত বৎসর পৃথিৰী শাসন করিবে। 
কোৌটিল্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণের ক্রোধ-হুতাশন প্রদীপ্ত হইয়া এই নন্দবংশ 
ধ্বংস করিৰে এবং তৎকর্তৃক মৌধ্যবংশীয় চন্ত্রগুপ্ত পাটলিপুভ্রের সিংহানন 
প্রাপ্ত হইবেন” | প্বৃহতৎকথা” নামক প্রাচীন গ্রন্থে পাটলিপুত্রের ও যোঁগা- 
নন্দের বিবরণ সংগৃহীত হুইয্বাছে। এই গ্রস্থ ১০৫৯ খ্রীঃ অঃ সোঁমদেব ভষ্ট 
কাশ্মীরাধিপতি হ্র্যদেবের পিতামহীর মনোরপ্রনার্থ রচনা করেন। বিশাখদত্ত 
“যুদ্রোরাক্ষল” নামক নাটকে চাণক্য পণ্ডিতের অসাধারণ বুদ্ধিপ্রভাবে চন্দ্র“ 
গুপ্তের পাটলিপুল্রের সিংহালনারোহণ ও নন্দবংশের ধ্বংস এবং রাক্ষসের গ্রভু- 
পরায়ণতার অতি উত্তম বর্ণনা করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত মহানন্দের মুরানায়ী নীচ" 
জাতীয়! দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মগধদেশস্থ পাটলিপুত্র নগরী ইহার 
রাজধানী ছিল। মুদ্রারাক্ষসে পাটলিপুভ্রের অপর নাম “কুস্থুমপুর” লিখিত 
আছে। প্বাযুপুরাণের”* মতানুসারে কুক্থমপুর বা পাটলিপুভ্র, অজাতশক্রর 
পৌত্র রাঞ্জ। উদয় কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল, কিন্ত প্মহাবংশের* বর্ণনানূসারে 
উদয় অজাতশক্রর পুত্র ছিলেন । এই নগরী শোণ ব! হ্িরণ্যবাহু নদের তীরে 
স্থাপিত ছিল । * সুতরাং আধুনিক পাটনা, প্রাচীন পাটলিপুত্র নামের অপত্রংশ 





*. শোণে। হিরণ্যবাহঃ ভ্তাৎ-_ইত্যমরকোষঃ ৷ এতদমুসারে শোণ নদের অপর নাম স্রপ্য- 
ধাহু। ইহার তীরে অবস্থিত ছিল, এ কথায় আধুনিক পাটনা প্রাচীন পাটলিপুত্্র নহে বলিক্ব! বোধ 
হুয়। কেননা! আধুনিক পাটন। গঙ্গ। নদীর তীরে অবস্থিত। বৌধ হয়, পাটন| জেলার অংশ 
বিশেষে প্রাচীন পাটলিপুত্র অবস্থিত ছিল। | ঞীমণিমোহন দেন। 
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মাঅ৭ প্রথমাধস্থায় চন্তগ্ুপ্ত পঞ্জাবে অবস্থিতি করতেন, ও এই প্রদেশে 
তঞ্ষশিলানিবাসী চাঁখক্য পগ্ডিতের সহিত তাহার সৌহার্দ হইয়াছিল। চন্ত্রগগ্ত 
গণ্য হিন্ুব্পতিগণের সহযোগে আগেক্কণ্ডারের গ্রীক্‌ সৈম্তগণকে এককালে 
ভারতবর্ষের শেষ সীমা হইতে দুরীভূত করিয়। দিয়াছিলেন। হিন্দু-ভূপালবর্থের 
একতা নিবন্ধণ আলেকৃজগ্ডারের ন্তায় দিপ্িজর়ী বীর ভারতবর্ষের কোন প্রধান 
নগর অধিকার করিতে পারেন নাই । কেবল পঞ্জাবের কিয়দংশ মাত্র অয় করিয়া” 
ছিলেন। চজ্জগ্প্ত পাটলিপুজ্রের সিংহাপনারোহুণ করি! চাণকাকে প্রধান 
অমাত্যপদে অভিবিক্ত করেন। তাহার উপদেশ ভিন্ন সহসা কোন কার্যে হুস্ত- 
, ক্ষেপ করিতেন না। * মহাবীর আলেক্জণ্ডারের মৃত্যুর পর তাহার প্রধাল 
লেনাপতি পিল্যুকস্‌ পিরিয়৷ হুইতে বু সৈম্ত সমভিব্যাহারে চন্ত্রুগুকে দমন 
করণার্থ মগধাতিমুখে যাত্র। করিয়াছিলেন । কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত অসীম সাহ্দ 
সহকারে তাহার গতি অবরোধ করায় তিনি সসৈম্তে আধ্যভূমি পরিত্যাগ 
করেন, এবং অবশেষে চন্ত্রগুপ্তের সহিত সন্ধি স্থাপিত হয়। তাহার একটি রূপ- 
লাবণ্যবতী ছুহিতাকে চন্দ্রগুপ্তের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত যবনকন্ত1 
সাদরে গ্রহ্পধূর্বাক বিবাহ করাতে হিন্দু গ্রস্থকারগণ তাহ! লিপিবদ্ধ করেন নাই? 
কিন্তু গ্রীক পুরাবৃত-লেখক স্ত্রাবো এ বিষয় প্রকারাস্তরে উল্লেখ করিয়াছেন 
মেথাস্থিনিস শ্রীক্‌-রাঁদুত স্বব্ধপ পাটলিপুত্রে অবস্থিতি করিতেন । তাহার 
ছার গ্রীক্গণের সহিত চন্ত্রগুপ্তের বন্ধুত্ব ক্রমে বদ্ধমূল হইয়াছিল। চন্দ্র 
বাৰিলন নগরীতে দিল্যুকসের সদদীপে সর্বদ1 বছুমূল্য উপহার প্রেরণ করিয়া 
তাহাকে সন্ত করিতেন। এ বিষয় স্থবিখ্যাত যবন ইতিহাসলেখক জস্তিন 
পতার্ক, আরিয়ান প্রভৃতি স্বন্ব ইতিহাসে লিথিয্াা গিয়াছেন। চন্ত্রগুপ্ত তৎ 
কালে ভারতবর্ষার সকল নৃপতির শিরোরত্বস্বক্ূপ ছিলেন। তিনি ২৪ বৎসর 
রাজ শাসন করিয়া ল্লোকাস্্র গমন করেন। তাহার পুত্র বিন্দুসার ২৯১গ্রাঃ 
পৃঃ বাজ্যাভিবিক্ত হয়েন। তীহার রাজ্যকালে গ্রীক্রাজদুত দেযোনিসস্‌, হৃপতি 
টলমি ফিলেদেলফস কর্তৃক প্রেরিত হইস্গাছিলেন। ২৮* প্রীঃ পুঃ বিন্দুনার 
টিটি ও তি ১ 
দ চাঁপক্য চন্ত্রগুপ্ের মন্ত্রিত্ব জল্প দিন করিয়াছিলেন, পরস্ত বানপ্রস্থ ধর্ম প্রতিপালনার্থ 
বলেই থারিতেন, রাজধানীতে থাকিতেন না। এবং বাঁনপ্রস্থের তক্ষ্যই ভোজন কনিতেন। 
চল্রগপ্তের কিছু গ্রহণ করিতেন না। অতএর, ইনি চন্ত্রগুপ্তের অবৈতনিক মন্ত্রী ছিলে । 





ভারতবর্ষের পুরাধৃত সমালোচন। ৯ 


স্বীয় উপধুক্ত তনয় অশোকবর্ধদকে তক্ষশিলায় নিয়োজিত করেন । তিনি 
প্ধদ' নীমক অসভ্য জাতিদিগকে পরাছিত করিয়! তাহার পিতার আজ্ঞাঙসারে 
উজ্দজরিনীর শালনক্ষর্তীর পদ প্রাপ্ত হইক়াছিলেন। ২৬৩ ত্রীঃ পুঃ বিদ্দুসারের মৃত্যু 
হুইল; এ্রবং অশোক রাঁজালোতে অন্ধ হইব! তাঁহার সহোধর তিষ্য ভিন্ন সকল 
জ্রাতাঁকে বিনাশ করতঃ মগধাধিপতি হইয়া নিষণ্টকে রাজ্যশাসন করিতে লাগি- 
লেন । এই নিষ্ঠুর কার্য করায় তাহাকে সকলে *্চণ্ডাশোৌক” বলিত। মহাবংশে 
পিখিত আছে, ইনি তিন বৎসরকাঁল যাবৎ হিন্দুধর্শ্ে প্রবল বিশ্বাস অনুসারে 
প্রত্যহ ৬০,৯০০ বষ্টি সহত্তর ব্রাহ্মণ ভোজন করাইভেন। অশোক বৌদ্ধ যতি- 
গখের সহিত সর্বদ! ধর্মবিষয়ক তর্ক বিতর্ক করাতে হিন্ধম্ম পরিত্যাগ করিয় 
বৌদ্ধধন্্ীবলত্বী হইলেন, এবং প্রত্যহ ৬৯,০০০ বহি সহত্র ব্রাহ্মণের পরিবর্তে 
৬৪,৯০৯ বৌদ্ধ গুরুকে অতীব তক্তিসহকারে,তোজন করাইতেন। বৌদ্ধ ধর্খব 
প্র্গর করিবার জন্ভ তিনি স্থানে স্থানে আচার্য্যবর্শকে প্রেরণ করিতে লাগি- 
লেন। এরূপ করায় কিয়ৎকালের মধ্যে হিন্দুধর্ম ক্রমে তিরোছিত হুইল এবং 
বৌদ্ধধর্মের বিশেষ সমুন্নতি হইতে লাগিল। কথিত আছে, তিনি ৮৪০৯ 
(হার এবং কীর্তিস্তস্ত ভারতবর্ষের সকল স্থানে নির্মাণ করাইয়াছিলেন । 
আমরা কাশী, প্রয়াগ এবং দিলীতে তাহার স্তম্তগুলি দর্শন করিয়াছি । এক 
এক খণ্ড প্রস্তবনির্মিত সুদীর্ঘ স্তস্ভের অঙ্গে, পালি ভাবায় পগুহিংস1 নিরা- 
রণ, ধর্মশাল! সংস্থাপন, বৌদ্ধধর্ম প্রচার প্রভৃতি সৎকার্ধ্য করিতে প্রজাবর্গের 
প্রতি নৃুপতি অশোকের আজ্ঞা খোদিত রহিয়াছে। অশোককে প্রজাগণ 
অসীম তক্তি করিত এবং তিনিও তাহাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করি- 
তেন। তীহার সময়ে ভারতবর্ষের যার পর নাই উন্নতি হইয়াছিল। তিনি 
সমুর্ধয় তারতবর্ষ এবং ভাতার দেশ পর্য্স্ত অধিকার করিয়াছিলেন 4 
তাহার খোদ্িত পালিভাষা-লিপি কাবুলে «কপদ্দিগিরি* নামক অভ্রি-অঙ্গ 
পোস্ভিত ক্িয়াছিল। এই লিপি ষধো আন্ত্যোরুস্, টলেমি, অস্তিগোনম এবং 
অগাষবন নৃপতির নাম পাওয়া! গিয়াছে । এ সময়ে বৌদ্ধধর্মের এত উন্নতি 
হইয়াছিল ধে, সৈবিরিয়?, চীন, গ্রীকৃ প্রভৃতি বিদেশীয়গণও এই ধর্মে দীক্ষিত 
হইয়াছিল। গ্রীক হতিগণকে *ষবনধর্্ম রক্ষিত” বলিত। ধর্শপ্রচারকগণ 
জকুতোভয়ে অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মহিলাবর্গকেও বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত 

৮৭ রর 
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ফ্রিতেন। শইয্ধপে বৌদ্ধ ধর্মের বহুল প্রচার হওয়াতে পাপকার্ধ্য এককালে, 
ভারততৃমি হইতে তিরোহিত হইল। পাগুবগণের কিংব! অন্ত কোন ভূপতির 
লষয়ে তারতভূমির এতাদৃশ উন্নতি কখনই হয় নাই। গ্রামে গ্রামে, নগরে 
নগরে, বিস্ভালয়, চিকিৎসালয়, ধর্দমশালা, বিহার, চৈত্য সংস্থাপিত এবং জলাশয়, 
প্রশস্ত প্রস্তরনিম্মিত রথ্যা, সেতু প্রভৃতি নির্মিত হুইয়াছিল। এক্ষণে অশোক, 
পালি ভাষায় “দেবানাম্‌ পিয় পিয়দশি,” অর্থাৎ দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী, এবং 
“ধর্মাশোক” নামে খ্যাত হইলেন । ঘ্বীপবংশে” এবং প্মহাবংশে” লিখিত 
আছে, অশোকপুভ্র মহামহেন্্র ঈতেয়, উত্তেয়, সন্ল, ভাদ্রশাল নামক স্থবিরগণ 
সমভিব্যাহারে সিংহলম্বীপে পোতারোহণে গমন করিয়। তাহার খুল্লতাত নৃগতি 
ভিয্য এবং সমুদয় প্রজাকে বৌদ্ধধর্্মীবলমঘী করিয়াছিলেন। অশোকের সময়ে 
মগধদেশে বৌদ্ধ আচার্ধ্যগণের তিনটা সভা! হইয়াছিল । এই সভার শাঁক্যসিংহের 
উপদেশকুত্রনিচয় সটাক লিপিবদ্ধ হ্ইয়্াছিল। এই সংগ্রহের নাম *্জ্রিপেটকশ। 
বুদ্ধঘোষ নামক জনৈক মৈথিল ব্রাহ্মণ ইহার *অর্থ কথা” পালি ভাষায় 
সিংহলদ্বীপবাসিগণের জন্ত গ্রস্তত করেন। 

২২২ স্ত্রীঃ পৃঃ নৃপতি অশোকের মৃত্যু হয়। ইনি ৪১ বৎসর রাজ্য 
্ষরিয়াছিলেন। বিষুপুরাণ, ভাগবত, বায়ুপুরাণ এবং মংস্তপুরাণে ইহার 
বিবরণ লিখিত আছে। তীহার মৃত্যুর পর ময়ুরীয় সপ্তজন বৌদ্ধ নৃপতি 
সুখন্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছিলেন। তৎপরে তীহার৷ হীনবল হুইয়! 
আদসিলে গুজবংণীয় নৃপতিগণ পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আর্ট হয়েন। এই বংশীয় 
নাজ! পুষ্পমিত্র ১৮৮ খ্রীঃ পৃঃ একটা প্রকাণ্ড বুদ্ধতূপ প্রস্তত করিয়াছিলেন ॥ 
দেবাভৃতি সঙ্গবংশের শেষ নৃপতি, ও তাহার মৃত্যুর পর কর্ণবংশীয় ভূপালগণ 
৩১ শ্রীঃ পুঃ পর্যন্ত রাত করিয়াছিলেন। এসময় হিন্দুধর্ধের প্রবল জ্যোতিঃ 
দিন দিন বিকীর্ণ হইয়া বৌদ্ধধর্দকে মলিন করিয়াছিল। অশোকের পরে 
কেহই ভারতবর্ষের একেশ্বর হইতে পারেন নাই। মগধরাজ্য কিছুকাল 
সুপ্তবংশীয় হৃপতিগণের অধীনে ছিল। মহারাজগপ্ত, গুপ্তবংশের আদি 
পুরুষ। তীহার রাজ্যকাল হইতে ৩১৯ শ্রীঃ অঃ গুপ্ত অবের প্রথম বর্ম গণন। 
“করা বাঁয়। এলাহাবাদ ও ভিটারীর লাট প্রস্তরে যে খোদিত লিপি আছে, তৎ- 
'পাঠে অবগত হওয়া যায়, প্মহারাজ অধিরাজ” সমুদ্র গুপ্ত ভারতবর্ষের একবন 
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প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। ইনি গুপ্তবংশীয় চতুর্থ হৃপতি। সমুদ্র 
গক্রবর্গর কৃতাস্ত স্বরূপ এবং সজ্জবনগণের পিতা স্বরূপ ছিলেন। তিনি নিজ 
অসীম ভূজবলে সিংহল, সৌরাষ্, নেপাল, আসাম প্রভৃতি বিবিধ রানে শ্বীয় 
গ্রভূত্ব স্থাপন করেন। এ সমন হইতেই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি পৃথক পৃথক্‌ 
রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন নৃপতির শাসনাধীন হইয়াছিল। 

উজ্জরিনীর অধিপতি বিক্রমাদিত্য অতি বিখ্যাত ছিলেন। তীহার 
রাজ্যকালে উৎন্কষ্ট উৎকৃ কাব্য নাটক প্রচারিত হুইয়৷ সংস্কৃত সাহিত্য- 
সংসার উজ্জ্বল করিয়াছে ; তিনি ৭৮ শ্রীঃ পৃ শকদিগকে দমন করিয়! 
ছিলেন। কান্তকুজের রাজনিংহাঁসনে যে সকল হিন্দুন্পতি আসীন ছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে হর্ষবর্ধনের নাম ভূবনবিখ্যাত॥। ভরনৈক বৌদ্ধপরিব্রাজক 
(হিয়াম্থ সাও) তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি আপন ভ্রমথ- 
বৃত্তান্ত মধ্যে লিখিক়্াছেন যে, হর্ষবদ্ধন প্রায় ৩৫ বৎসর সুথে রাজ্য ক্রিয় 
৩৫৯ গ্রীঃ অঃ মাঁনবলীলা! সংবরণ করেন । 

বহুবিধ সংস্কত গ্রন্থকার ধারানগরাধিপতি ভোজরাঁজের নাম উল্লেখ 
করিয়াছেন । তোজরাজ বিবিধ বিদ্যাবিশারদ ছিলেন, এবং অসীম কবিত্ব- 
শক্তিসম্পন্নও ছিলেন। ইনিই “সরম্বতীকঠাতরণ” নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ 
রচনা! করেন। বল্লালকৃত ”ভোজপ্রবন্ধে” লিখিত আছে, প্ধারানগরে 
কেহ মূর্খ ছিল না। অপিচ, শ্রীমান্‌ ভোজরাজকে সতত বররুচি, বন্ধু, বাণ, 
ময়ূর, বামদেব, হরিবংশ, শঙ্কর, বিদ্যাবিনোদ, কোকিল, তারেন্দ্র প্রভৃতি ৫ 
শত রিঘান্‌ ব্যক্তি বেষ্টন করিরা থাঁকিতেন।” পালবংশীয় এবং গঙ্গা- 
বংশীয় ভূপালবর্গ গৌড় ও উড়িব্যার অধীশ্বর ছিলেন। তাহাদিগের বিস্তৃত 
বিবরণ কোন সংস্কত গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরস্ত ইউরোপীয় 
প্ডিতবর্গ বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া প্রাচীন তাত্রশাসন, গ্রব্তরফলকে 
থোধিত বংশাবলী বর্ণন, প্বর্ণ ও রৌপ্য সুদ্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিক্সা তাহ! হইতে 
এই সকল বংশের বিবরণ কথক্চিৎ সংগ্রহ করিয়া ইতিহান মধ্যে সন্নিবেশিত 
করিয়াছেন। চীনদেগীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়ান ও হিয়া সাও ভারত- 
বর্ষের সকল প্রসিদ্ধ স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ নুপতিগণের 
নেক বিবরণ লিখিয়। গিক্সাছেন। তীহাদিগের গ্রন্থ সকল ফ্রেঞ্চ ও 


১ 'ধতিহাসিক রহশ্ঠ--.প্রথম ভাগ । 


ইংক্াজী ভাবায় অন্ুবাদিত হওক্াতে আমর! অনেক বিবরণ জানিতে 
পারিতেছি।, নুপগ্ডিত শ্রীবুক্ত বাবু রাজেক্লাল মিত্র মছ্োদর তাঞ্র-শালন 
প্র হইতে ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ, *সোমবংশীয়*় গোঁড়দেশস্থ সেনরাজদিগের বংশা 
বঙ্গীয় প্রকৃত ইতিহাস প্রকাশ করিয়া! সর্বসাধারণের ভ্রম নিরসন .করিক়" 
ছেন। এক্ষণে আর ণ“সেন রাজারা বৈদ্য* এ ভ্রম কাহার হইবে না$ 
ফলীতিহাস ১০৭ পৃষ্ঠায় সেনবংশোপাখ্যানে, তাহাদিগকে গ্রন্থকার 'মহাশয় 
যৈগ্য স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তাত্র-শাসন মধ্যে তাহার! আত্রিয় ছিলেন, এ 
বিবয় স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে 
সংস্কত ভাষার লিখিত ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে “রাজতরঙ্গিণী'” অতীব 
প্রামাণিক । এখানি কাশ্শীর দেশের পুরাবৃত্ত । ইহার প্রথমাংশ, ১১৪৮ থ্রীষ্টাব্ষ 
পর্যাস্ত কাশ্শীয়েতিহাস, তাহ! কহলণপঞ্ডিত-বিরচিত। দ্বিতীয়াংশ প্রাজাবলী”, 
তাহা যোণরাজক্কৃত। এই অংশ থগ্ডিত পাওয়া গিয়াছে । তৃতীয়াংশ যোণরাজ- 
ছাত্র শ্রীবর পঙ্ডিত-বিরচিত, এবং চতুর্থাংশ গ্রাজাযভউ্-প্রণীত। শেষাংশে আক- 
বর-প্রেরিত কাসিম খ কর্তৃক কাশ্শীর জয় ও শাহ আলমের রাজা শাসন 
পর্য্যস্ত বিবরণ সংগৃহীত হুইয়াছে। এই কাশ্দীরদেশীয় রাজকীয় ইতিহাস 
মৃত মুর্করাফ্ট * সাহেব কাশ্মীরনিবাসী শিবস্বামীর নিকট হইতে বু যঙ্বে 
গ্রহ করেন। পরে আসিয়াটিক সোসাইটা কর্তৃক ১৮৩৫ গ্রীষ্টীবে চারি 
ংশ একত্রে মুদ্রিত হয়। পারীস নগরীতে টুয়র সাহেবও ইহার কিন- 
দংশ ফ্রেখ্। ভাষায় অন্বাদসহ মুদ্রিত করিয়াছেন। কহুলণ-প্রণীত প্রথমাংশে 
বিখ্যাত হিন্দু-নুপতিগণের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে ॥। ১১১৫ আঃ অকে 
কহুলণ, চদ্পকতনয় সিংহদেব ভূপতির কাশ্দীর শাসনকালে এই গ্রন্থ রচন! 
করেন। “নীলপুরাণ” ও অপর একাদশ থানি প্রাচীন গ্রন্থ ধর্শান্ত্, 
তান্রশাসনপত্র প্রভৃতি হইতে এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। কহলণ পণ্ডিত 
রাঅতরঙ্গিণীর প্রথমে পৌরাণিক বিবরণ, শৎপবে ২৪৪৮ খ্রীঃ পুঃ গোনদ ভূপ- 
তির ক্াব্যকাল হইতে ৯৪৯ শকে সংগ্রামদেবের াজ্যশাঁসন পর্য্যস্ত 
ইতিহাস লিখিয়াছেন। কাশ্ীররাজ শ্রীহ্যদেক প্রত্বাবলী” ও প্নাগানন্ব”, 
রচনা করেন। বাজতরঙিণী-প্রণেত। তাঁহার কবিত্ব-শক্তির প্রশংসা! করিয়া 
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ছেন।' লধিভাদিতা মধা-আাসিয়! পর্যযস্ত জয় করিয়াছিলেন এরং গোপাঁদিত), 
নয়েজাদিজা, রগাধিত্য প্রভৃতি ০০০০০৪ 
সাজ্য শাসিত হইয়াছিল । 

বঙ্গদেলের একখানিষাঞ্র সংস্কৃত ইতিযাস প্রাপ্ত হওয় গি্াছে। এখানি 
নবন্বীপাধিপতি কফচন্ত্র রায়ের সভাসঘ্‌ জনৈক ত্রাক্গণের রচিত, নাম *ক্ষিতীশ- 
বংশাবলী চরিত ।” কবিবর ভারতচন্ত্র এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়। *মান- 
সিংহ রচনা ররিয়াছেদ। প্রাচীন সংস্কত এবং পাণিগ্র্থে তথ। প্রস্তর- 
ফলক ও তানত্র-শাসনে যে সকল প্রধান প্রধান ভাঁরতবর্ধীয় নৃপতির বিবরণ 
প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার সংক্ষিণ্ত বিবরণ অদ্য গাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। 








“কালিদাস গৃজযতম কবির সমাজে ।" 


“বস্তাশ্চোরশ্চিকুরনিকরঃ কর্ণপুরো মযুরো 
ভাসে! হাসঃ কৰিকুলগুরুঃ কালিদাস! বিলাসঃ। 


ইর্ষো হর্ষে! হাদয়বসতিঃ পঞ্চবাণন্ত বাণঃ. 
ফেবাং নৈষা কয় কবিতাকামিনী কৌতুঁকায় 1 
প্রসররাধব-নাটকং। 
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কালিদাস।* 


মহাকবি কালিদাসের নাম ভুবন-বিখ্যাত। তাহাকে ভারতীয় কালি- 
ষ্বাস বলিলে অপমান করা হয়। শেক্ষপিয়র বেরূপ সুমধুর কবিতার 
নির্মল প্রত্রবণে জগতীস্থ মানবগণের মন সিক্ত করিয়াছেন, কালিদাসেতর 
কবিতাও তদ্রুপ সকলের হদয়কন্দরে প্রেমবারি সেচন করিয়াছে। কি 
গ্বদেশীয়, কি বিদেশীয়, যিনি একবার কালিদাসের মধুমাথা অমূল্য কবিতা- 
কলাপ পাঠ করিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ডে জাতিভেদ ভুলিয়া গিয়া তাহাকে 
“আমাদিগের কবিু্টীলিদাস” বলিয়া তাহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতে 
ক্রটি করেন নাই। তাহার কাব্যসমূহ অত্যন্নকালের মধ্যে ইংরাজী, 
জর্মণ, ফরাঁসীশ, দেন এবং ইতালীয় ভাষায় অন্ুুবাদিত হুইয়াছে। এই 
সকল অন্বাদ সাদরে পহত্র সহজ ব্যক্তি পাঠ করিয়া রচয়িতার 'অসামান্ত 
ক্ষমতার ভূরি ভূরি প্রশংস করিয়া থাকেন, এবং অন্ুবাদকগণ আমাদিগের 
চতুষ্পাঠীর ভট্টাচার্ধ্যগণ অপেক্ষাও কালিদাসের কবিতার বিমল রসাম্বাদনে 
আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করেন। ভাষাতত্ববিৎ জোন্স, উইলসন, 
জাসেন, উইলিয়মস্‌, ঈএটম্‌, ফি, ফোককৃন্‌্, সেজি এবং অদ্বিতীয় জর্খবণ 
কবি ও পণ্তিত গেটে ও বহুবিদ্যাবিশারদ শ্লেগল এবং হোম্বোণ্ট কালি- 
দাসকে কবিশ্রেষ্ঠ-পদ প্রদান করিয়া ইয়ুরো্সী খণ্ডে তাহার খ্যাতি বিস্তার 
করিয়াছেন। গেটে--জর্শণদেশীয় একজন শ্ুপ্রসিদ্ধ কবি। জর্দমণদেশের 
ত কথাই নাই, ইংনগ্ডে কারলাইলের ন্ায় লেখক-চুড়ামণিও তাহার গ্রন্থ পাঠে 


* “মেধদুতম্” মহাকবি-কালিদাস-বিরচিতম্‌। মল্লিনাথ-স্রি-বিরচিত-সপ্লীবনী-টাকা-সমেতম্‌। 
বহুল-গরন্থ-সঙ্কলিত-সদৃশ-ব্যাধ্যা-সহিতম্‌। পঠান্তরৈশ্চ কাশ্মীরীয়-দ্বিজ-্রীপ্রাণনাথ-পঙ্ডিতেন প্রকা- 
শিতম্‌। ভাবাস্তরিতঞ্চ। কলিকাতা। | 

প্কুমার-সন্ভবম্‌।” সপ্তমসর্গাস্তম্‌! মহাকবি-কালিদাস-কৃতম্‌। শ্রীমলিনাখ-স্ুরি-বিরচিতয়। 
সঞ্রীবনী-সমাখায়! ব্যাখ্যয়া, গবর্ণমেন্ট-সংক্কত-পাঠশালাধ্যাপক-প্রীতারানাথতর্ক বাচম্পতি-ভট্টাচার্যয- 
স্কত-ভটটাকাধুত-ব্যাকরণশুত্র-বিবরণোস্তাসিতস্নাখিতমূ । তেনৈব সংস্কতম্‌। কলিফাত! 1 

৩ 


১৮ এঁতিছাপিক রহস্থ ।--প্রথম ভাগ। 


মোঁহিত হইয়াছেন। এমন কি, তাহার মতে শেক্ষপিযরের “ছামলেট্*,। 
খপেক্ষা গেটের “কষ্ট”, এক খানি উৎরুষ্ট নাটক। বাগরণ তাহার 
ছায়ামাত্র লইয়া “ম্যানফ্রেড” রচন! করিয়াছেন ॥ সৃতরাং গেটে এক দন 
সাধারণ কবি নছেন। তাহার মত প্রধান কবি, কালিদাসের কবিত্ব 
শক্ির প্রশংসা! করিলে সে কথ! শুঁরুতর বোধ করিতে হয়। তিনি উইলি 
রম জোন্দস কত ইংরাথী অনুবাদের জন্মণ অন্থবাদ পাঠে পুলকিত হর! 
লিথিয়াছেন, “যদ্দি কেহু বসন্তের পুশ্প ও শরতের ফল লাভের গভিনার 
করে, ঘদ্দি কেহ চিতের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী বস্তর অভিলাষ কমে 
বদি কেছ শ্রীতিদ্রনক ও প্রকুল্লকর বস্তর অভিলাম করে, যদি কেছ স্ব 
ছু পৃথিবী, এই ছই এক নামে সমাবেশিত দেখিবার অভিলাষ ক্ষরে, তাহ! 
হইলে, হে অভিজ্ঞান-পকুত্তল | আমি তোমার নাম _র্দেশ করি। তাহ! 
হইলেই সকল রলা হইল» * এক জন বিদেশীয় কবি শকুত্তলার এতাদৃশ 
প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের ভট্টাচার্য মহাশয়ের! যথার্থ কবিত্ব- 
রস-পানে এককালে বিমুড়--তাহার1 নন্ত লইয়া গম্ভীরম্বরে কহিবেন, “মাঘ 
উৎক্ট কাব্য।” 1 তাহারা চতুষ্পাঠীতে ছাত্রগণকে কালিদাসন্কৃত কোন 
কাব্য পাঠ করিতে ন! দির ব্যাকরণের সঙ্গে "ভটি* ও “নৈষধ” পড়িতে 
উপদেশ দিয়! খাকেন। এক্ষণে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ ভিন্ন কালিদাসের 
গ্রন্থের ব্রাঙ্মপপঞ্ডিতগণ তাদৃক আদর করেন না। এমন কি, এক ব্যক্তি 
“মেঘদুত” অপেক্ষা জীব গোস্বামীর “গোপালচম্পু* নামক আধুনিক অপর 
কাব্যের প্রশংসা করিলেন। কিন্ত এ সকল বজদেশীয়গপের কথা--পশ্চিম 
প্রদ্ীয় পর্ডিতগণ ভারতবর্ষায় কবিগণের মধ্যে কালিদাসকে সর্বোচ্চাষন 
প্রধান করেন । বোম্বাই প্রদেশস্থ সুপ্রসিদ্ধ পঞ্ডিত তাওদাী কালিদাসের 
টিটি রত: টিটি টি ররর ও 


* সংস্কৃতি ভাষা! ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব । 
“0186 ৫০ 016 310605 06৪ িও1009 059 £000069 085 81286925100 810৩৩, 
2186 0, ৪ 2156 8100 91200 11185 ৫0 ৪৪ ৪৪616 50৫ 08086 
. *. 1156 0 090 17215000591, 019 0006, 1016 6)05900 [80085) 10900916623 
87550) 3880065918 0100, 004 80 155 41795 299৯৫. 0 2, 
“ উপমা কালিদাস ভ ! | 
:. * " নৈহধে খ্রজালিআং মাতে সম্তি আয়ে! গণাখ 


কালিদাস। | ১৪ 
, কবিতা মাত পাঁঠে ক্ষান্ত ন! হইয়া, বহু পরিশ্রম ও বহ্যায়াস শ্বীকার করতঃ 
প্রাচীন সংস্কত গ্রন্থ ও তাত্রণাসন হইতে তীহাক্ষ্জীবনচরিত সম্বন্ধে অনেক 
বিষরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা তাহার প্রস্তাব প্রামাধিক বোধ করিয়া 
কোন ফোন অংশ গ্রহণ করিলাম। 

কালিদাস বিখ্যাত-নাম! মহারাজ বিক্রধাদিত্যেক্ল নবরক্ধের অধ্তর্থী 
ছিলেন? ইহা ভির তাহার প্রামাণিক জীবন-বৃত্াস্ত সংক্রান্ত অন্ত কোন 
পব্বিরণ সাধারণ লোকে অবগত নহেন। বঙ্গদেশীয় প্ডিতাতিমানী কতিপর 
ধ্ক্তি তাহাকে লম্পট স্থির করিয়া! উলঙ্গ আদিরস ঘটিত কবিতাবলী তাহার 
দামে গ্রচার করিয়া! থাকেন । চতুষ্পাঠীর ব্রাঙ্গণ যুবকেরা সুগ্ববোধ ব্যাক- 
ধণের কিয়দংশ পাঠ করিয়াই এ সকল উত্তট শ্লোক অভ্যাম করিয়া! ধনি- 
গণের মনোরঞ্জন ফবরতঃ বার্ষিকী বৃতি গ্রহণ করেন। ফলতঃ, এ সকল উদ্ভট 
কবিতা কালিদাসের ক্কৃত নহে, আধুনিক কবি-রচিত। প্প্রফুষ্ন-জ্ঞাননেত্র* 
নামক একথানি বাঙ্গাণা! পদ্যময় বটতলায় মুদ্রিত পুস্তকে ফাঁলিদাসের 
জীবনচরিতমধ্যে প্রচলিত রসিকতাব্যঞ্জক কাল্পনিক গন্প প্রকাশ করিয়া, 
গ্রন্থকার শ্বীয় কলুষিত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। সম্প্রতি ইংরাজী 
ভূমিকা সহ যে একথানি ”রঘুবংশ”” সটাক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতেও লেই 
সকল বান্পনিক গল্প সংকলিত হইয়াছে দেখিয়া ছঃখিত হইলাম । 

কালিদাস কোনও গ্রন্থে আপন পরিচয় কিছুই প্রকাশ করেন নাই। 
লিখিত আছে যে $-. 


ধ্বস্তরিঃ ক্ষপণকোইমরসিংহ-শক্ক 

ব্তোৌলভট-ঘটকর্পর-কাঁলিদাসাঃ। 

খ্যাতো বরাহমিহিরে! নৃপতেই'লভায়ং, 
: ক্বত্বানি বৈ বরক্ষচির্নৰ বিক্রমন্ত ॥ 


এই মাত্র নবরত্বের পরিচয়ে তীহার পরিচয়। "অভিজ্ঞান*শকুদ্ভল” গ্েস্থ- 
কর্তার এই পরিচয়ে কখনই সন্তষ্ট থাকিতে পারি না। গ্লৃতরাং দ্ভান্ত 
সত গ্রে তাহার বিষয় অহ্সন্ধান কর! আবন্তক। 
: প্রায় পাচশত বৎসর বিগণ্ত হইল, কোলাচল য্িকনাথ হরি কালিদাসের 


২০ এঁতিহাসিক রহস্য 1--প্রথম ভাগ । 


কাব্যসমূহের টীকা রচনা করেন) তাহার টাকা, দক্ষিণাবর নাথের টীকা 
দৃষ্টে রচিত হয়। কিন্তু তাহ! অত্যন্ত হৃশ্রাপ্য। 

ভাষাতত্ববিৎ লাসেন কছেন, কালিদাস দ্বিতীয় গ্রীষ্টাবে পারের 
সভার বর্তমান ছিলেন। লাসেন লাট প্রত্তর-ফলকে সমুদ্রগুপ্তের “কবিবন্ধু**, 
“কাব্যপ্রিয়” প্রভৃতি প্রশংসাবাদ দৃষ্টে কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসকে তাহার 
'নভাসদ্‌ বিবেচন! করিয়াছেন। 

বেনটুলি, মন্গুর পাঁভির “জর্নেল এসিয়াটিক* নামক পত্রিকায় “ভোজ, 
প্রবন্ধের” ফরাশীস অনুবাদ .ও “আইন আকবরী” দৃষ্টে লিখিয়াছেন, ভোজ 
রাজার ৮** শত বৎসর পরে বিক্রমার্দিত্যের সভায় কালিদাস বর্তমান 
ছিলেন । এ কথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। বেনটুলি স্বীয় গ্রচ্থে এরূপ অনেক 
প্রলাপ বাকা লিখিয়াছেন, তনৃষ্টে তাহাকে হিন্দুদিগের ইতিহাস 
বিষয়ে সম্পূর্ণ বিমূঢ় বিবেচন! কর! যায়। কর্ণেল উইলফোর্ড, প্রিন্দেপ ও 
এলফিনিষ্টন লিখিয়াছেন, কালিদাস প্রায় ১৪৯০ শত বৎসর পুর্ব বর্ত” 
মান ছিলেন। 

"ভোজ প্রবন্ধের” প্রমাণানুসারে গুজরাট, মালওয়৷ এবং দক্ষিণের পঞ্ডিতগণ 
কছেন, কালিদাস ১৯০০্শীষ্টানবে মুঞ্জের ত্রাতুম্প,ত্র উজ্জ্লিনীনিবাসী 
ভোজরাজের সভাসদ্‌ ছিলেন। উজ্জপ্ষিনীর রাজপাটে কতিপয় বিক্রমাদিত্য 
ও ভোজ আমীন হইয়াছিলেন ; তাহার মধ্যে শেষ ভোজনৃপতির রাজা- 
কাল ১১০০ খ্রীষ্টাব্ধে স্থির হইয়াছে, এবং ইহাতে বোধ হয়, শেষ বিক্রমা- 
দিত্কে ভোজ বলিত, ও তাহার নবরত্বের সভা ছিল। আমরা স্বয়ং 
»ভোজপ্রবন্ধ* পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। তাহাতে লিখিত আছে, মালঝ 
দেশাস্তর্গত ধারানগরাধিপ ভোজ, সিদ্ধুলের পুত্র এবং মুগজের ভ্রাতুষ্পুত্র । 
শৈশবাবস্থায় পিতৃবিয়োগ হওয়াতে তাহার পিভৃব্য মুঞ্জ রাজপদে প্রতিঠিত 
হয়েন এবং ভোজ তাহার কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়া বহু বিদ্যা অর্জন করেন। 
ভোজ ক্রমে বিখ্যাত হওয়াতে তাহার খুল্পতাত তন্বার সিংহাঁসনচ্যুত হইবার 
'সপঙ্কা করিতে লাগিলেন, এবং কি প্রকারে তাহার প্রাণ বিনাশ করিবেন, 
এই ভয়ানক চিন্তা! তাহার হৃদয়কন্দরে ক্রমে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। স্বীয় করছ 
নৃপতি বৎসরাজকে অধহবাঁন পূর্বক নিকটে আনাইয়া আপন দু অভিসন্ধি 
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আপন করতঃ ভোবকে অচিয়ে অরণ্যমধ্যে বিনাশ করিতে অক্ুরোধ করিলেন । 
কিন্ত তিনি ভোজকে গোপনে রাখিয়া পশুশোণিতে লোহিতবর্ণ অসি, মুঞ্জ 
ভুপকে উপহার দিলেন। ত্ৃষ্টে তিনি সানন্দচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
ভোব্ব মানবলীল! সংবরণ করিয়াছে ? বৎসরাজ্জ তচ্ছ,বণে একটি পত্রোপরি 
লিখিরা দিলেন--পমান্ধীতা, তিনি কৃতষুগে নৃপকুলের শিরোমণি শ্বরূপ ছিলেন, 
তাহার মৃত্যু হইয়াছে । রাবণারি রামচন্দ্র, যিনিঃসমুদ্রে সেতু নিম্মীণ করেন, 
তিনি কোথায় ? এবং অন্তান্ত মহোদয়গণ এবং রাজা! যুধিঠির ন্বর্গারোহণ 
করিয়াছেন, কিন্তু পৃথিবী কাহার সহিত গমন করেন নাই, এবারে তিনি 
আপনার সহিত রসাতলগামিনী হইবেন ।” ইহা পাঠ করিবাঁমাত্র মুঙ্জের 
শরীর রোমাঞ্চিত হইল, এবং তোজ্বের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। 
তৎপরে তিনি জীবিত আছেন শুনিয়৷ বৎসরাজ দ্বার তাহাকে আনাইয়া, 
ধার! রাজ্য প্রদান করণানস্তর, জশ্বরারাধন! নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করিলেন । 
ভোজ পিতৃসিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া! অসংখ্য পগ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়! 
আনাইয়াছিলেন। আমরা “ভোজ প্রবন্ধে” কালিদাসের নামসহ নিম্নলিখিত 
পণ্ডিতগণের নাম প্রাপ্ত হুইয়াছি £-- কপ্পুর, কলিঙ্গ, কামদেব, (কোকিল, 
শ্রীদচন্ত্র, গোপালদেব, জয়দেব, (প্রসন্ন-রাঘব গ্রন্থকার ) তারেন্দ্র, দামোদর, 
সোমনাথ, ধনপাল, বাণ, ভবভূতি, ভাস্কর» ময়ূর, মলিনাথ, মহেশ্বর, মাঘ, 
মুচুকুন্দ, রামচন্দ্র, রামেশ্বরতক্ত, হরিবংশ, বিদ্যাবিনোদ, বিশ্ববন্থু, বিষুণকবি, 
শঙ্কর, সম্বদেব, শুক, সীতা, সীমস্ত, স্থবন্ধ ইত্যাদি। 

পণ্ডিত শেষগিরি শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, বল্লালসেন “ভোজপ্রবন্ধ* ১২০০ 
গ্রষ্টাব্ে রচনা করেন, ইহাতে বোধ হয়, তিনি, ভোজরাঁজ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন 
বিবেচনায়, তাহার দম্মান বৃদ্ধির অন্ত কালিদাস, ভবতৃতি প্রস্ৃতি কবিগণকে 
কেবল অনুমান করিয়াই ভোঞ্জের সভাসদ্‌ স্থির করিয়াছেন । “ভোজ প্রবন্ধে” 
এই সকল কবির নাম পাওয়! যায়, সুতরাং উহা! প্রামাণিক গ্রন্থ কি প্রকারে 
বণিব ? এই ভোজরাজ “চম্পূরামাঁয়ণ”, “সরস্বতী কঠাভরণ,» “অমরটাকা”, 
“রাজ-বার্তিক”্, পপাতঞ্জলিটীক।”, এবং প্ঢারুচর্ধ্যা”, রচনা করেন। এই 
সকল গ্রন্থের একথানির মধ্যেও তিনি কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির নামোলেখ 
করেন লাই। 


২২ এঁতিহাসিক রহস্তা ।-্প্রথম ভাগ। 


 শবিশ্বগুণাদর্শ” গ্রন্থকার বেদাস্তাচার্ধ্য কালিদাস, শ্রীহ্য এবং তরতৃতি 
এক সময়ে ভোজরাজের সভায় বর্তমান ছিলেন লিখিয়াছেনঃ যথা ?-- | 


মাঁধশ্চোরো৷ ময়ুরো৷ মুররিপুরপরে! ভারবিঃ সারবিদ্যঃ। 
হর্ষ: কালিদাস; কবিরধ ভবতৃত্যাদয়ো ভোজরাজঃ || 


কিন্ত ইহাতে তিনিও “ভোজপ্রবন্ধ* প্রণেতা বল্লালের স্থায় টি 
পতিত হুইয়াছেন। কেননা শ্রীহ্র্, কালিদাস এবং ভবতৃতি একসমযে বর্তমান 
ছিলেন না) এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া বাইতে পারে। 
ভারভবর্ষীয় অনেক নৃপতির নাম বিক্রমাদিত্য ছিল। উজ্জর়িনীর অধী- 
স্বর যে বিক্রমাদিত্য ৫৭ ত্রীঃ পৃঃ শকদিগকে 'সমরে পরাজিত করিয়া 
নত অব স্থাপিত করেন, তাহার রাজসভা কালিদাস উজ্ছল করিয়াছিলেন 
ফি না, দেখিতে হইবে। হ্ম্বোল্ট বলেন, কবিবর ছোরেশ এবং বঙ্জিল 
কালিদাসের দধ্কালিক ছিলেন) এ কথা অনেক ইযুর়োপীয় পণ্ডিত 
ক্বীকার করেন। কর্ণেল টড “রাজস্থানের ইতিহাস” মধ্যে লিখিয়াছেন, 
প্যত 'দিৰস হিম্ুসাহিত্য বর্তমান থাকিবে, তত কাল ভোক্গপ্রবর ও 
তাহার নবরত্বের কখন লোপ হইবেক 'ন1।” কিন্তু বহুগুণ-মণ্ডিত তিন 
জন ভোজরাদের মধ্যে কাহার নবরত্ব সভা ছিল, একথা বল! ছ্ঃসাধ্য। 
কর্ণেল :টড তিন জন তোজরাজের সম্বৎ ৬৩১, ৭২১ এবং ১১০০) এই 
তিন পৃথক্‌ পৃথক কাল নিরূপণ করিয়াছেন। 
 শরসংহাসন ছাত্রিংশতি,* বেতাল-পঞ্চবিংশতি* ও *বিক্রম-রচিত” মহারাজ 
বিক্রমাদিত্যের বহুবিধ অলৌকিক গল্পে পরিপূর্ণ । হম্মধ্যে প্রহিতামিক কোন 
সত্য প্রাপ্ত হওয়া ছুল্লভি। মেরুতুঙ্গকৃত প্প্রবন্ধচিস্তামশি* এবং রাজশেখর- 
ক্কত “চতুর্বংশতি প্রবন্ধ* মধ্যে বিক্রমাদিত্যকে, শৌধ্যবীরধ্যশালী, মহাবল, 
পর্ীক্রাস্ত নৃপতি বিয়া! বর্ণন কর! হইয়াছে, কিন্ত তাহার মধ্যে নবরত্বের 
ও কালিদাসের বিশেষ বিবরণ কিছুই নাই। 
" জৈনগ্রন্থ মধ্যে দৃষ্ট হয় যে, সিদ্ধসেন চ্ছরি নামক 'জনৈক উৈন পুরো: 
হিত হিক্রমাদিত্যের উপদেষ্টা ছিলেন। এ ধা কতদূর সঙ্গত, আমরা 
বরিতে পারি না। অন্ত একজন জৈন-লেখক কহেন, ৭২৩ সঙ্থতে' দো 
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সাজের, সময়ে উজ্জ্সিনী নগরীতে বহুসংখ্যক লোক বসতি ক্ষরে। ইনি 
এবং বৃদ্ধ ভাজ উভয়ে বৌদ্ধ ছিলেন। এ সকল জৈনগ্রন্থ হইতে নংকলন 
কতা হইল? সংস্কত গ্ন্তান্ঠ গ্রন্থে এ সকল প্রমাণ দৃষ্ট হয় মা। বৃদ্ধ ভোব 
মনাতুঙ্গ শুরির শিষ্য ছিলেন। মনাতুঙ্,--বাণ ও ময়ূরভষ্টের সমসাময়িক 
নৈনাচাধ্য ছিলেন। বাখকৃত প্হর্চরিত* পাঠে অবগত হুওয়! যায়, তিনি 
সঞচশত গ্রীীর অন্ধে শ্রীকঠাধিপতি হর্ষবর্ধনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইনিই 
ফান্তকুআাধিপতি হ্র্যবর্ধন শিলান্বিত্য এবং ইঙ্বার নিকট চৈনিক পরিস্রাজক 
হিয়াবিয়াও আহত হইয়াছিলেন। কবি বাণ, হিয়াউসিয়াও-কৃত গ্রন্থ 
পাঠে স্বীনগ্রস্থ রচনা! করেন। হ্র্যবর্ধনের সহিত চৈনিকাচার্েনুর সাক্ষাৎ 
স্মরন প্রোক্তপুত্মাণ” হইতে পরর্ুচরিত”” সংগৃহীত হইয়াছে । “কথা সরিৎ- 
সাগরে” ১৮ অধ্যায়ে মহর্ষি ফণ নরবাহন দত্তকে বিক্রমাদিত্যের উপন্তাস 
বলিকাছেম। তৎপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়, বিক্রমাদিত্য পাঁচ শত খ্রীষ্টীয় অক্ে 
মরবাহন দত্তের পুর্ব্বে উজ্জরিনীর অধীশ্বর ছিলেন। নরবাহন দত্ত--জৈন” 
গ্রন্থ, “কথ! সরিৎসাঁগর++ ও “মৎস্য পুরাণের" মতানুসারে শতানীকের পৌঅ। 
নাধিক প্রত্তরফলকে বিক্রমাদিত্যের নাম পাওয়া গিয়াছে । তাহাতে 
ইঙ্হীকে লাভাগ, নহুষ, জনমেঞ্জন, যাতি এবং বলরামের ন্যায় বীর বলিয়। 
বর্ণন কর! হ্ইয়াছে। পাঠকবর্গ দেখুন, বিক্রমাদ্দিত্যকে লইয়! কিরূপ গোল- 
যোগ উপস্থিত। লোঁকে এক জন বিক্রমাদিত্য জানিত, এক্ষণে ভারতবর্ষের 
ইতিহাস মধ্যে কত জন বিক্রমাদিত্যের নাম প্রাপ্ত হওয়া গেল। আমাদিগের 
শক-্প্রমর্দক রিক্রমাদিত্যের বিবরণ জ্ঞাত হওয়া আবগ্তক এবং তাহার 
ঘৃছিত নবরত্বের অমূল্য রত্ব, কবিচক্র-চুড়ামণি কালিদাসের কোন সন্বন্ধ আছে 
কি না, জানিতে হইবে ? সেটি বড় সহন্ব ব্যাপার নহে। তবে যতদুর পার! 
সবাক; এতিহাষিক খন্তান্ত কথা উত্তমরূপ সামঞ্রস্ত রাখিয়া লিখিতে হইবে। 
শ্রীদেবকৃত শবিক্রমচরিতে” লিখিত আছে, বিক্রমাদিত্য শেষ তীর্ঘন্থর 
বর্ধমানের নির্ব্বাণের ৪৭* বৎনর পরে উজ্জয়িনীর, জন্মিপতি ছিলেন। ইনিই 
শকান্ব স্থাপন কক্ধেন। এ গ্রন্থে কাপিদাসের উল্লেখ মাত্ত নাই। 
'» স্লিঙ্ডিত -তারানাথ তর্কবাচম্পত্ি কছেন, ষহাকবৰি কালিদাস রঘুবংশ, 
ফুনমারলম্তব এবং ধুমেঘদূত রচনার পরে, ৩৯৬৮ কলি গতান্দে “(জ্যাতির্বিদা" 
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তরণ” নামক কালজ্ঞান-শান্ত্র লিখেন। এ বিষয়টি “মেঘদুত” প্রকাশক বাধু 
প্রাণনাথ পণ্ডিত মহাশয়ও ইংরাজী ভূমিকায় লিখিয়াছেন। কিন্ত “জ্যোতি- 
বিদাতর৭” যে রঘ্বুবংশকার কালিদাস-প্রণীত, এ বিষয় অন্ত €কান গ্রচ্ছে 
দেখিতে পাই না। তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের মত-পরিপোষক “জ্যোতির্বিদা- 
ভরণের”” কতিপয় শ্লোক হইতে কালিদাসের বিবরণ নিয়ে অনুবাদ করিয়া 
দিতেছি $-- 

“আমি এই গ্রন্থ শ্রুভি-স্থতি অধ্যয়নে প্রফুল্লকর এবং ১৮* নগরীসমন্িত 
ভারতবর্ষের অন্তর্গত মালব প্রদেশে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে রচনা 
করিক়্াছি 1.41 

“শঙ্কু, বররুচি, মণি, অংশুদত্ত, জিষুঃ১ ভ্রিলোচন, হরি, ঘটকর্পর, অমরপ- 
সিংহ এবং অন্তান্য কবিগণ তাহার সভার শোভবর্দন করিয়াছিলেন । ৮। 

সত্য, বরাহমিহির, শ্রীত সেন, শ্রীবাদরায়ণি, মণিথু, কুমারসিংহ এবং 
আমি ও অপর কয়েক ব্যক্তি জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলাম । ৯। 

পধন্বস্তরি, ক্ষপণক, অমর দিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, কটকর্পর, কালিদাস, 
সুবিখ্যাত বরাহু মিহির এবং বররুচি বিক্রমের নবরত্বের অস্তর্র্তী। ১০ । 

“বিক্রমের সভায় ৮*০ শত মাগুলিক অর্থাৎ ক্ষুদ্র রাজ। আগমন করি- 
তেন এবং তাহার মহাসভায় ১৫ জন বাগ্মী, ১* জন জ্যোতির্বেত্তা, ৬ ব্যক্তি 
চিকিৎসক, এবং ১৬ ব্যক্তি বেদপারগ পণ্ডিত উপস্থিত থাকিতেন। ১১। 

তাহার সৈম্ত অষ্টাদশ যোজন ব্যাপক স্থলে বাস করিত। তন্মধ্যে 
তিন কোটি পদাতিক এবং দশ কোটি অশ্বারোহী ছিল; এবং ২৪৩২০ হস্ত 
এবং ৪৯০০৯ নৌকা সর্বদা প্রস্তুত থাকিত। তাহার সঙ্গে অন্ত কোন 
ভূপতির তুলনা! করা অসম্ভব । ১২। 

“তিনি ৯৫ শক নৃপতিকে সংহার করিয়া পৃ্থীতলে বিখ্যাত হইয়া, কলি- 
যুগে আপন বা স্থাপন করেন। এবং তিনি প্রত্যহ মণি, মুক্তা, বর্ণ, 
গো অশ্ব এবং হন্তী দান করিয়া ধর্মের মুখ উজ্জ্বল করিতেন। ১৩। 

* প্তিনি দ্রাবিড়, লতা এবং গৌড়দেশীয় রাজাকে পরাজিত, গুর্জর দেশ 
জয়, ধারানগরীর সমুক্তি এবং কাম্বোজাধিপতির আনন্দ বর্ধন করিয়া- 
ছিলেন । ১৪। 


কালিদাপ) " ২৫ 


 »স্ডীহায ক্ষমতা ও গুখাধনী ইন্জ, অধুধি, অমরদ্র, সবঃ এবং মেরুর ভার 
স্থিল। 'ভিনি প্রজাগণের জ্রীতিপথ্ ভূঁপতি ছিলেন ও শক্রগণকে জয় কদিয়! 
ছুর্দ পুনঃ জবান করতঃ 'ভাঁহাঙ্দিগঞ্জে “বাধা করিতেন । ১৫। 

““প্প্রজীবর্গের সুখকর, ও মহাঞ্চালের অধিষ্ঠানে সুবিখ্যাতা উজ্জয়িনী 
অগরী তিনি রঙ্গ কয়েম। ১৬। 

“তিনি মহাসময়ে কমদেশাধিপতি শক নৃপতিকে পরাজয় করণানস্তর 
খ্সীরূপে উজ্জঞিনী নগরীতে আনয়ন করতঃ পরে স্বাধীন করেন। ১৭। 

প্জপিচ, বিক্রমাদিত্যের অবস্তী শাসন সময়ে প্রজাবর্গ সুখ সচ্ছন্দে 
বৈদিক নিয়মানুসায়ে কাল অতিধাহিত করিত | ১৮। 

স্শন্কু ও অন্তান্ত পণ্ডিত এবং কবিগণ তথা বরাহু মিহির প্রভৃতি জ্যোতি- 
হিদ্গণ তাঁহার বাজসভ1 উজ্জল করিয়াছিলেন । তাহার! সকলেই আমার 
গাণ্ডিত্যের সম্মান করিতেন এবং রাজাও আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন । ১৯। 

"আমি প্রথমে বু প্রভৃতি তিন খানি বাক্য রচন। করিরা, বৈর্দিক পক্রতি- 
কর্শবাদ” * প্রভৃতি বিবিধ গ্রস্থ রচনা! করতঃ এই “জ্যোতিধিদাভরণ* প্রস্তুত 
করিলাম। ২০ । 

“আমি ৩০৬৮ কলি গতাবে, বৈশাখ মাসে এই গ্রন্থের রচনারস্ত কিয়! 
কার্তিক মাসে সমাপন করি । বহুবিধ জ্োতির্বিবরণ উত্তমরূপে পরিদর্শনা- 
নস্তর আমি এই গ্রন্থ জ্যোতির্বিদ্গণের মনোরঞ্জনার্থ সংকলন করিলাম ।২১।৮ 

পুরর্ধার গ্রস্থকার ২* অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে লিি ॥ “এ পর্য্যস্ত 
ফান্বোজ, গৌড়, অন্ধ, মালব ও সৌরাষ্ট্র দেশীয়গণ, বিখ্যাত দাতা! বিক্রমের 
শ্ণ গান করিকা থাকেন | 

*জ্যোতির্বিদাভরণ গ্রন্থে বিক্রমাদিত্যের ও নবরত্তবের যে উল্লেখ আছে, 
তাহা এ স্থলে উদ্ধত কর! গেল। এই গ্রন্থ ৯৪২৪ ক্লোকে সম্পূর্ণ । তর্ক- 
বাচস্পতি মহাশয় এই গ্রন্থের প্রমাণ গ্রাহা করিন্াছেন, এবং তদৃষ্টে বাবু 
ধ্রাণনাথ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, বিক্রমাদিত্য ৬৫ খৃঃ পৃঃ বর্তমান ছিলেন, ও 


"" * এই প্রস্থ ছত্াপা কখবা' এক্ষণে নাই। আমরা বহু ০০০০ 
ফিধিত হইতে পানি নাই | [ শীদ-» 
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কালিদাস স্বীয় তিনখানি.কাৰ্য ৩২ খুঃ পুঃ কিছু দিবস অগ্রে এবং প্ঞ্যোতি- 
বির্বদাভরণ” ৩২ খুঃ পৃঃ ও নাটক সমূহ তৎপরে রচনা! করেন । আমর যে 
১৯ সংখ্যক প্লোক “জ্যোর্বিদাভরণ, হইট্তে অবিকল কালিদাসের লেখনী- 
নিঃস্থত বলিয়! উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই প্লোক এতদ্দেশীয় আপামর সাধারণ 
সকলেই আবৃত্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা যে কোন্‌ গ্রন্থের শ্লোক, এ 
বিষয় অতি অন্ন লোকেই জানেন। “জ্যোতির্বিদাভরণ” গ্রন্থ ভিন্ন অন্ত 
কোন গ্রন্থে বিক্রমাদিত্যের ও নবরত্বের বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যাক 
না। এক্ষণে পাঠকগণ বলিতে পারেন, কালিদাসপ্রণীত গ্রন্থে যখন জ্ঞাতব্য 
সকল বিবরণ অবগত হওয়। যাইতেছে, তখন অন্ত গ্রন্থ দেখিবার প্রয়ো- 
জন কি? সে কথা সত্য; কিন্তু এখানি কি মহাকবি কালিদাসের প্রণীত ? 
কখনই নহে । কেহ কেহ বলিতে পারেন, আমর! তর্কবাচস্পতি মাহাশয় 
অপেক্ষা কি অধিক পঙ্ডিত যে, তাহার প্রমাণ অগ্রাহ্ করি? এ স্পর্ধা 
আমাদিগের নাই। আমরা তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে বিনীত ভাবে অন্থু- 
রোধ করিতেছি, এক বার “ঘুর” ও “কুমারের” রচনার সহিত “জ্যোতি- 
বিদাভরণ*-রচনা প্রণালীর তারতম্য বিশেষ বিবেচনা করিয়! দেখিবেন, তাহ! 
হইলে জানিতে পারিবেন, মহাকবি কালিদাসের লেখনী প্র গ্রন্থ কখনই 
প্রসব করে নাই। উহা! অপর কোন কালিদাসকৃত। তিনি আপন গুণ- 
গরিমা বর্ধনের জন্ত গ্রন্থের অবতরণিকায় আপনাকে “নবরত্বের” অন্তর্বর্তী 
বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ভাওদাজী কহেন, এই দ্বিভীয়্ কালিদাস বিক্রমা- 
দিত্যের ৭০* শত বৎসর পরে বর্তমান ছিলেন; এবং বহু প্রমাণ দ্বার! স্থির 
করিয়াছেন যে, ইনি জৈন-ধর্্মাবলম্বী ছিলেন। পুনশ্চ, প্জ্যোতির্বিদাভরণে* 
লিখিত আছে জিষুঃ * (ব্রহ্ম গুপ্তের পিতা) বিক্রশ্নাদিত্যের “নবরত্বের” সঙ্গে একত্র 





* ১৮৭৩ সাল ডিসেম্বর মাসের “কলিকাত| রিভিউ” নামক ত্রেমাসিক পুন্তকে বাঙ্গালা 
পুস্তক সমালোচন মধ্যে, একজন কৃতবিদ্য সমালোচক আমাদিগের এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ 
করিয়। লিখিয়াছেন যে, লিচু শব্দের এস্থলে আভিধানিক অর্থ জয়ী বলিলে কোন গোলযোগ 
খাঁকে না, কিন্ত জ্যোতিবরিদাভিরণে শঙ্কু, বররুচি, মণি, অংগুদত, জিষ্ু প্রভৃতি কবিগণের লাম 
লিখিত আছে। ইহাতে জিও অন্তান্থ কবির তায় এক ব্যক্তির নাম স্পষ্ট প্রকাশ পাই- 
তেছে। এই জিষ্জ ব্রহ্ষগুপ্তের পিতা, তথাহি ব্রন্মগুপ্ত সিদ্ধান্তঃ “জিফুচত-ব্রঙ্গগুপ্তেন |” ইত্যাদি । 


কালিদাস। ২্প 
বর্তমান ছিলেন। ইহাতে শ্রশীয়য়ান হয়, “জ্যোতির্বিদাভরণ*-গ্রস্থকার 
উজ্জঞপ্জিনী নগরীতে ৬০* শত খ্রীঃ অঃ যে হর্ষ-বিক্রমাদিত্য রাজা করিয়া 
ছিলেন, তাহাঁকেই ভ্রমক্রমে সম্বৎকর্তী বিক্রমাদিত্য স্থির করিয়াছেন, এবং 
ঘটকর্পর যে একজন কবি ছিলেন বলিয়। প্রকাশ আছে, তাহাতে বোস্বাই প্রদে- 
শীর পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন ষে, ঘটকর্পর নামে কোন কবি ছিলেন না) ও 
“ঘট কর্পর” নামে ষে ক্ষুদ্র কাব্য বর্তমান আছে, তাহা কালিদাসকত । এক্ষণে 
দেখ! যাইতেছে যে, প্জ্যোতির্বিদাভরণ”-গ্রস্থকার কালিদাসের, মহাকবি 
কাণিদাসের ও শকপ্রমদ্িক বিক্রমাদ্দিত্যের পরিচয় পরস্পর অনৈক্য, 
সুতরাং কালনিরপণও ঠিক হইতেছে না। স্থুতরাং এ কালিদাস, আমাদিগের 
আলোচ্য কবি কালিদাস নহেন। আর এক জন কালিদাস পাইয়াছি, তিনি 
*শক্রপরাভিব” নামক জ্যোতিষ-শাস্ত্র-প্রণেত। ইহার গণক উপাধি ছিল। 
“বৃত্তরত্বাবলী” ও প্প্রশ্নোত্তরমালা”, কালিদাসের নামে প্রচারিত হই- 
মাছে $ কিস্তু উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের রচনাপ্রণালী দৃষ্টে কালিদাসের কৃত বলির 
বোধ হয় না। 
পণ্ডিত শেষগিরি শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, পহান্ার্ণক নামক প্রহসন মহাঁককি 
কালিদাসরূত; কিন্তু উহা! বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত জগদীশ্বর তর্কালঙ্কার-প্রণীত ৷ 
আমর! অন্তত্র ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছি । 
মান্দ্রাজের পুক্তকালয়ে কালিদাসকৃত “নানার্থশব্বরদ্ব* নামক কোষ প্রাপ্ত 
হওয়। গিয়াছে । কিন্তু উহা মহাকবি কালিদাসের কৃত নহে । কেননঃ 
*মেদিনীকোষে* মেদিনীকর সমুদয় প্রাচীন কোষের নাম উদ্ধৃত করিয়াছেন ॥ 
তাহার মধ্যে “নানার্থ শবরত্বের” নাম পাওয়। যায় না । যথা-_ 
“উৎপলিনী-শব্দার্ণব-সংসারাবর্ত-নামমালাখ্যান্‌ ৷ 
ভাগুরি-বররূচি-শাঙ্গত-বোঁপালিত-রত্তিদেব-হরকোধান্‌ ॥ 
অমর-শুতাঙ্ক-হলাযুধ-গোবর্ধন-রভসপাঁলকৃত-কোষান্‌ $ 
রুজ্রামরদত্তাজয়-গঙ্গাধর-ধরণি-কোবাংশ্চ ॥ 
হবায়াবল্যভিধানং বক্রিকাণ্শেষ্চ রত্বমালাঞ্চ ।' 
অপি বহুদোধং বিশ্বপ্রকাশকোষঞ্চ স্ুবিচার্ধ্য ॥ 
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সপ 


' 
১৯৮ এতিসাসিক রহ. 1্প্রাথম ভাগ । 


বাভট-মাধব-বাঁচম্পতি-ধর্ঘর্যাদ্ি-তারপালাখ্যানু ₹ 
অপি বিশ্বরূপ-বিক্রমাদিত্য-নামলিঙ্গানি স্ুবিচাধ্য ॥ . 
কাত্যায়ন-বামন-চস্াগোমি-রচিতানি লিঙ্গশান্বাশি। 
পাণিনি-পদানুশাসদ-পুর।ণ-কাব্যাদিকঞ্চ হুনিরপ্য |” 


“নানার্থশবরত্ব* যদি মহাকবি কালিদাসকত হইত, তাহা হইলে অবস্থাই 


' পক্সমর)” পবিস প্রকাশ,” ও **শব্দার্ণব” প্রভৃতি কোষে এবং “অমর কৌধের” 


বিবিধ টীকায় তথ! মল্লিনাথকত “রঘুবংশ,* “কুমারসম্তব” প্রভৃতি কোন 
কাব্যের টাকায়, তাহ! হুইত্ে প্রমাণ উদ্ধৃত হইত। “নানার্থশববরত্বের' 
একখানি “তরলা"* নানী টাকাও প্রাপ্ত হওয়! গিয়াছে। উক্ত টাক! নিচুল কি 
ঘোগীন্দ্র-প্রণীত ৷ * ইনি ভোঅরাজের আজ্ায় টীক। রূচলা করিয়াছেন । 
যথা 
“ইতি শ্রীমন্মহারাজ-ভোজরাজ-প্রবোধিত-নিচুল-কবিষোগীন্্রনিগরিতায়াং 
মহাকবি-কাবিনাসক্কত-* নানার্থশবরত্ব+-কোধরত্ব'দীপিকায়াং তরলাখ্যায়াং 
প্রথমং ( ্বিতীন্নং ব৷ তৃতীয়ং ) নিবন্ধনম্‌ 1 
এই নিচুল কবিযোগীন্ত্র যদি কালিদাসের সহাধ্যায়ী নিচুল হয়েন» তাহা 
হইলে প্নানার্থশব্রত্ব* কৰি কালিদাসের কৃত বলিলেও শোভ1 পায়। কিন্ত 


. আমরা নিচুলের নামগন্ধও *ভোজচরিত” মধ্যে পাইতেছি না। ইহাতে কি 


প্রকারে তাহাকে ভোবরাজের পার্যদ বলিব ? 

“ভাগার্থচম্পৃপ-গ্রস্থকারও একজন কালিদাস। ইনি আপনাকে “অভিনব 
কালিদাস” নামে পরিচয় দিয়াছেন। 

কর্ণেল উইল্‌ফোর্ড বিক্রমাদিতায সম্বন্ধে "শত্রঞয়মাহাত্ম্য” হইতে কএকটাট 


প্রমাণ উদ্ধৃত করিয় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে কোন প্রামাণিক 
বিষয় নাই। প্পক্রঞ্যমাহাত্থ্য” জৈন গ্রস্থ। এই গ্রন্থে ধনেশ্বর কুরি বলভী- 


রা শিলাদিত্য নৃপতির অন্ুমত্যন্ুসারে শত্রঞয় পর্বতের মাহাত্ব্য বর্ণনা 
করিয়াছেন । তাহাতে লিখিত আছে, “আমার (যসাবীর) তিন বছসন্ধ 
পাঁচ, মাস এবং পঞ্চদশ দিবস নির্ববাণের' পরে ইন্জরনামক এক জন ধর্াবিরোধী 
জন্গ গ্রহণ করিবে। তাহার পঞ্চম মর খ্যাতি হইবে। ভাহার ৪৪৬ বৎসর 





* ন্চিল লাম : কৰি ও যোগীক্র উপাদি। [ভীম 


'-এপকালিফাসি | ' ই 


$৫' নিকদ পরে বিক্রদার্ক রাজ! জন্ম গ্রহণ করিয়া জিনের সায় সিলেন হরির 
উপদেশ: গ্রহণ করতঃ পৃথিবীর ভার হরণ করিবেন এবং . হৎকর্তৃক চলিত 
দ্য স্থগিত হইয়া নৰ জন্য স্থাপিত হইবেক।” ইছাতে সপ্রমাণ হইতেছে, 
'ঝবর্ছনান বা মহাবীরের ৪৭ বৎসর পরে সন্বৎ স্থাপিত হ্য়। এই শ্রীষাণ 
শ্বেতাক্ষর জৈনের] গ্রান্থ করিয়া থাকেন। কর্ণেল উইল্‌ফোর্ড ও তাহার 
পণ্ডিতগণ বীর বা বীরবিক্রমকে বিক্রমাদিত্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন $ 
তাহাতেই ?৭* বৎসরের ভ্রম হইয়া! উঠিয়াছে। “শক্রজয়মান্থাত্যের” মতান্থপারে 
বলপভীরাজগ শিলাদিত্য বিক্রমের ৪৪৭ বৎসর পরে (৪২* খ্রীঃ অঃ) সৌবাষ্ট্ 
হইতে বৌদ্ধদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া! শক্র্য় এবং অন্তান্ত তীর্থ স্থান পুনঃ 
গ্রহণ করতঃ জৈন মন্দিরসমূহ সংস্থাপিত করেন। আজি কালি, উইল 
ফোর্ডের কথায় কেহ বিশ্বাস করেন না । তীহাপ় সকল কথ! প্রক্ষণকার 
ভাষা-তত্ববিৎ পশ্তিতেরা খগুন করিয়াছেন । 

“রাজতরঙ্গিনীতে” লিখিত আছে, শ্রীষ্ঠীয় পাঁচ শতাবীতে কিক্রমাদিত্য 
উজ্জপ্গিনীতে রাজ্য করেন। এবং তিনি মাডৃগপ্তড নামক জনৈক ব্রাক্মণকে 
ফাশ্দীরের শাসনকর্তীর পদ প্রদান করেন। এই গ্রঙ্থে লিখিত আত» 
বিক্রমাদিত্য :£একশত বৎসর রাজ্য, করিয়া ৫৪১ শ্রী অন্যে পরলেক 
গত হয়েন। 

উইল্সন সাহেব হর্ষ-বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে পআসিয়াটিক রিসার্েস্” পুস্তকে 
লিখিয়াছেন, শকারি বিক্রমাদিত্যের পুর্বে উক্তনামধের আর এক জন তৃপা- 
€লর নাম পাওয়া গিয়াছে । কিন্ত তিনি- তাহার বিশেষ বিবরণ.কিছুই লেখেন 
নাই। যুসলমান গেখকগণ বিক্রমাদিত্যের পুনঃ পুনঃ নাঙসোল্লেখ করিয়া 
£ছন, কিন্ত অন্ত কোন এীতিহাসিক বিষয় জ্ঞাত ছিলেন না। 

রাজপুত্রকুলকবি চনদাবর্দাহি তত্কৃত পপৃর্থীরাজ চৌহনিরাসণ গ্রন্থ মধ্যে শেব 
নাগ, বিঝুধ, ব্যাস; শুকদেব এবং জীহর্যকে বন্দনা করিয়া কালিদাস সম্বন্ধে 


লিখিঘ্াছে ন-. 
চহঠং কালিবাস অভাব! ছাবধং। 
খা 
বি, কলিক। মৃত্য বাসং ছুনুষ্থা। 
জিনৈ সেতবক্ষৌ তি কোজন শ্রবন্ধ:॥ 


৪ 0 


৮ এ, 
ও 
শি 


৩৪ এঁতিহাসিক রহস্য 1-স্গ্ুথম ভাগ । 


'এই কবিতায় কালিদাসকফে ষ্ঠ বল! হইয়াছে । ইহাতে হিন্দী কবিতার 
ক্সসগ্রাহী গ্রাউস সাহেব কাঁছেন যে, শ্রীহর্ষের পরে কালিদাস বর্তমান ছিলেন। 
কিন্ত আমাদিগের বিবেচনায় কবিচন্ত্র ত্র শব্ালঙ্কারে ভূষিত নৈঘধের কবিতায় 
মোহিত হইয়া! শ্রীহর্ষের নাম কালিদাসের পুর্বে প্রধান করিয়াছেন । এক্ষণকার 
অনেক আধুনিক কবি রঘুবংশ অপেক্ষা নৈষধের সম্মান করিয়া থাকেন। 
পুনশ্চ কবিচন্ত্র শ্রীহর্ষের সমসাময়িক, এজন্ত তাহার সম্মান বৃদ্ধির নিমিস্ত 
কালিদাসের পুর্বে তাহার নামোল্লেখ করিয়াছেন, প্রতীয়মান হয়।% 

কহুলণ পণ্ডিত “রাজতরক্ষিনীর” তৃতীয় তরঙ্গে যে বিক্রমের উল্লেখ 
করিয়াছেন, তিনি শকাঝা স্থাপনের পরে বর্তমান ছিলেন । ইহাকে কবিবন্ধু ও 
বিবিধ গুণমণ্ডিত বল! হইয়াছে । মাতৃগুপ্ত, বেতালমেস্থ এবং ভর্তৃমেস্থ তাহার 
সভাসদ্‌ ছিলেন । ৭মেস্থ* নিঃসন্দেহ ভট্টশব্দবাচক, তাহা হইলে ৫বতাল-মেস্থ এবং 
ভর্তৃমেন্থ--বেতালভষ্ট ও ভর্তৃভট্ট । কোন কোন জৈন গ্রন্থে "মেস্থ” শব্ধ মেম্ধ- 
ব্ূপে লিখিত আছে । পবিশ্বকোষ* অনুসারে সংস্কতভাষায় মেন্ধ, অর্থ প্রধান । 
বেতালতট্ট বিক্রমের নবরত্বের অন্তর্বর্তী এবং ভর্ভৃহরি “নীতি, বৈরাগ্য ও শুঙ্কার, 
এই তিন প্রকার শতক গ্রন্থের কর্তা । ইনি বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। 
কিন্তু মাতৃগুপ্ত কে? “রাজতরঙ্গিণীর” তৃতীয় তরঙ্গ ১০২ হইতে ২৫২ শ্লোক 
মধ্যে বিক্রমাদিত্যের বিবরণে মাতৃগুণ্ডের বিষয় লিখিত আছে । তিনি স্মপ্রসিদ্ধ 
কবি এবং কাশ্মীরের শাসনকর্ত।। মাতৃগুপ্ত কালিদাসের অপর একটি নাম । 
কিন্তু পুরুষোত্বমককৃত পত্রিকা্ড শেষ” মধ্যে কাঁলিদাসের--রঘুকার, কালিদাস, 
মেধারুত্র এবং কোটিজিৎ এই ৪টি মাত্র নাম আছে। মাতৃগুগ্রকৃভ কোন 
্রন্থ বর্তমান নাই, অথচ তাহাকে কহলণ প্রধান কবি বলিয়াছেন! রাঘবভষ্ট 
শকুস্তলার টাকা-মধ্যে মাত গুপ্তাচা্যের কতিপর ক্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তৎ 
পাঠে বোধ হয়, সে গুলি প্রধান কবির রচিত এবং কালিদাসের লেখনী-নি:স্যত 


* প্উদ্ধূত কবিতার শেষপংক্তি পাঠে বোধ হয়, চত্্র কৰি কালিদাসকে সেতুকাব্য 
এবং, ভোজ-প্রবন্ধ-রচর়িত| বিবেচনা! করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষোক্ত গ্রস্থখানি বঙ্গালকৃত বলিয়! 
প্রসিষ্ধা। তার মধ্যে গ্রস্থকার কালিঘাসের মুখে কতিপয় সুমধুর কবিত। প্রদ্ধান করাতে চক্র 
ক্ষবির উহা! কালিদাসকৃত বলিয়া হম হই! খাকিবেক। আয়া এ বিষয় ইততিয়ান এপ্টি- 
কুমারী পঞ্জের ছুই সংখ্যায় সপ্রমাণ ফরিয়াছি। 


কালিদাস । ৩১ 


হইলেও হইতে পায়ে। প্রবর্নপেমের মনোরঞনার্থুফালিদাস “সেতু-কাৰ্য” 
নামক প্রাকৃত কাব্য রচনা করেন। “ 

“সেতুপ্রবন্ধ” কাব্যের টীকাকার রামদ্বাল কহেন, বিক্রমার্দিত্যের আজ্ঞা চ- 
বারে কালিদাস উক্ত কাব্য রচনা] করেন। যথা 


“বীরাশাং কাব্যচ্চাচতুরিমবিধয়ে বিক্রমাদিত্যবাচা 

বঞ্ক্রে কালিদাস: কবিমুকুটবিধুঃ সেতুনাম-প্রবন্ধং । 

তঙ্থ্যাখ্যাসৌষ্টবার্থং পরিবদি কুরুতে রামদাসঃ স এব 

্রন্থগ্রালদীন্দ্রক্ষিতিপতিৰচসা রামসেতু প্রদীপং ॥" 

গুদারকৃত প্বারাণসী দর্পণ”-টাকাকার রামাশ্রম কালিদাসকে “সেতুকাব্য” 

ব্লচক বলিয়াছেন । বৈদ্যনাথকৃত প্প্রতাপরুত্র,» দণ্ডিপ্রণীত প্কাব্যাদর্শ,* এবং 
“সাহিত্যদর্পণ” গ্রন্থে “সেতুকাব্োর* শ্লোক উদ্ধৃত হুইয়াছে। “সেতুকাব্য” 
বিতস্তা নদীর উপরে প্রবরসেন নৃপতি যে নৌ-সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন, 
তাহার বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ইনি “অভিনব” ব! দ্বিতীয় প্রবরসেন। ইহার পিতা- 
মহ্‌ শ্রেষ্ঠসেন প্রাজ-তরঙ্গিণীর” মতে প্প্রথম প্রবরসেন” নামে বিখ্যাত । 
প্রিন্দেপ এই ছইজন ভিন্ন অন্ত কোন প্রবরসেনের নাম লিখেন নাই। দ্বিতীয় 
প্রবরসেন মাতৃগুপ্ডের পরে কাশ্মীর শাসন করিয়াছিলেন। কান্তকুজের প্রবল 
প্রতাপান্বিত নৃপতি হর্ধবর্ধন বা শিলাদিতে)রু সভাসদ্‌ কবি বাণ কহর্চরিতে” 
প্রবরদেনের ও “সেতুকাব্য” প্রণেতা কালিদাসের এইক্ধপ প্রশংসা করিয়াছেন, 
ধা 5০ 

কীর্তিঃ প্রবরসেনগ্থয প্রয়াত] কুমুদোজ্ছবল! | 

সাগরত্ড পরং পারং ফপিসেনেব সেতুনা ॥ 

নির্গতান্্র ন বা কম্য কালিদাসন্ত সুক্তিযু। 

শ্রীতির্মধুরসার্জান্স মঞ্জরীঘিব জাতে ॥ 

এই কালিদান যদি প্রবরসেনের সমকালিক হয়েন, তাহা হইলে 

তিনি খ্রীষ্ীয় ষষ্ট শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। ইনি এবং মাতৃগুপ্ 
একই ব্যক্তি, তাহা প্রাজতরঙ্গিণীর” লিখিত -প্রমাণে ঠিক হইতেছে, এবং 
ইনিই মহাকবি কালিদান--একথ! ভাওদাজী . লিখিয়াছেন। তরৃষ্টে 
আমাদিগের মহান্‌ সংশক্প উপস্থিত হইল। এক্ষণে কালিদাসকে লইক্ষা মহথা- 


২ জীতিহাপিক রছস্ত 1স্পপ্রথম ভাগ । 


, পরগাদ'উপক্থিভ 1 বিঃ [ নিও অনেকগুলি-স্তাহার মগ্যে উপগের লিঙিত 
শকান্ি বিক্রমাদিত্য একজন পৃথর্ বাকি । 





বহবিধ সংস্কৃত: গ্রন্থের নি 
ক্াখিত জ্মাছ্ছে, মগথেশ্বর চন্গ্-বিক্রমাদিত্য মুলতানের নিকটস্থ কারাদ লামক 
স্থানে শকগণকে পরাজিত করিয়া “শকাষ্ধ” স্থাপন করিয়াছেন । ব্সঙ্গকা 
বাল্যফাণে জানিতাম, বিক্রমাদিত্য শকদিগকে দমন করিস অব স্থাপন 
ফরেন ও তাহার নবরত্বের সভাগন কালিদান ৫৭ গ্রীঃ পুঃ বর্ধমান ছিলেন, 
কিন্তু 'এক্ষণে সে বিষয় খগুন হইতেছে, এবং কালিদাসকে আধুনিক স্থির 
, ক্ষরিবার চেষ্টা পাঁওয়াতে অনেকেই আমাদিগের উপর বিরক্ত হইবেন, কিন্ত 
 ক্মামর। বিচারমলপ-হুইয়া বিবাদ করিবার মর সাহিতা-রঙ্গভৃমিতে দক্খারমান 
হৃইতেছি না। আমরা যেখানে যে প্রমাণ পাইলাম, তাহাই উদ্ধৃত করির! 
খাঠকবর্দকে উপহার দিতেছি, তাহার! দেখুন, কালিদাসের বিষন্ে কিরূপ 
ংশয় উপস্থিত হয়। এরূপ প্রধাদ আছে, বিক্রমাদ্দিত্য কবি কালিধসের উপর 
অতীব সন্ত হইয়া তাহাকে অর্ধরাজ্য প্রদান করিয়াছিলপেন। প্রাজ-তরঙ্গিনীর,, 
মতে হর্ম-বিক্রমাদিত্য মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীর রাজ্য প্রদান করেন । তাহা হইলে 
মাতৃগুধই আমাদিগের কালিদাস, এবং উল্লিখিত জনশ্রুতিও সম্পূর্ণ সত্য । 
মাভৃগুপ্র কাশ্মীর দেশে ৪ বৎসর ৯ মাস এক দিবস রাজ্য করিয়া, বিক্রমাদিত্য 
পরলোক গত হুইলে, উক্ত রাজ্যের বথার্থ উত্তরাধিকারী প্রবরসেনকে উহা! 
প্রত্যর্পণ করতঃ যতি-ধর্ গ্রহণ করিয়া বারাণসীতে আগমন করেন ; এবং 
প্রবরসেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব সুত্রে আবদ্ধ হইয়া “সেতৃ-কাব্যে” তাহার গুণ কীর্তন 
করিয়াছেন। মাহ্‌গ্প্ত স্ত্রীর বিরহে কাতর হুইপ্লাছিলেন, এটি মেঘদূতের 
ঘটনার সহিত তুলন! করিলে কবির স্বীয় বিবরণ বলিলেও হয় । তিনি আপন 
শোক বক্ষমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং রামগিরির শৃঙ্গে বসিয়৷ আবাঁছ়ের 
একখানি নবীন মেঘকে স্বীয় প্রেয়মীর নিকট বাঁ লইয়া যাইতে বলিয়াছেন । 
“কবি শ্রিয়াবিরহ মেঘদুতে বিন্তত্ত করিয়াছেন, এজন শ্বভাবতঃ তাহাকস মন 
ধেক্ধপ বিচলিত হইয়াছিল, তাহা উত্তমরূপে ব্যক্ত হইয়াছে । তাহার স্ত্রীর 
না কমব! ছিল। কালিদাস যেকপ হিযালয়ের সুন্মর বর্ণন! করিয়াছেন, 
'উহ্ছা স্বচক্ষে না দেখিলে কখনই তাদৃশ উৎকৃষ্ট হইত ন1!। ইহাঁতেই বে 
' সছ্, তিনি কান্মীর প্রদেশে আনেক কাল বাস করিয়াছিলেন । এ 


কালিঙ্গাস। ৩৩ 
উপসংহার কালে এই মা বক্তব্য, যদি মাতগুপ্ত ক্ঘামাঁছিগের মহাকবি 
কফালিদালের নামাস্তর হয়, তাহা! হইলে তিনি ঠা বষ্ঠ. শতাবীতে নর্থথমা 
ছিলেন। আমর এই প্রমাণ জসস্কত ভাবায় লিখিত একমাজ 'প্রামাশিক 
পুরাবুত্ত প্রকাশক “রাজ তরজি 8, গ্রন্থ হুইতে গ্রহ্থ করিলাষ 1 
অল্লিনাথ পুরি “মেহদুতের” চতুর্দশ সংখ্যক ক্লোকের টাকা লিখিয়াছেন, 
কালিদাস নিও নাগাচার্য্য এবং নিচলের সমকালিক ছিলেন। দিগু,নাগাচাধ্য 
্কালিদাসের সহাধ্যায়ী এবং প্রিরবন্ধু, ও স্তায়শুত্রের বৃত্তিকার। কালিদাস “রন্ু- 
বংশ,” “কুমারসম্ভব,* ““মেঘদূত,” “খতুসংহার।*+ “অভিজ্ঞান-শকুস্তল নাটক,” 
বিক্রমোর্বশী জোটক,” প্যালবিকারিমির নাটক,» “নলোদয়,” *পুঙ্গার 
তিলক», *“শ্রতবোধ" এবং “সেতৃকাব্য” প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সকলের 
মধ্যে “রখুবংশ»৮ “কুমারসম্ভব»'” “মেঘদুত,”” “্খাতুসংকার,»* “শকুত্তল1,+ 
"বিক্রমোর্বশী, “মালবিকাগ্রিমিত্র'” এবং “ক্ুতবোধ* বঙ্গভাঘায় অন্থবাদিত 
হইয়াছে। 


“পুষ্পেু জাতী, নগরেষু কা্ধী, নারীষু রস্তা, পুরুষেযু বিফুঃ | 
নদীযু গা, বৃুপতৌ৷ চ রাঃ, কাব্যেযু মাথঃ, কবি-কালিদাসঃ (৮ 





বররুচি। 


“নেই ধন্য নরকুলে, 
লৌকে যারে নাহি তুলে, 
মনের মন্দিরে নিত্য সেষে সর্বজন ।” 





বররুচি |% 


আমর ভারতবর্ষীয় পুরাহৃত আলোচনায়, প্রবৃত্ত হইয়! বিবিধ হুপ্রাপ্য 
সংস্ত ও ইংকাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়া ক্রমশ নব নব প্রবন্ধ পুরারৃত্তশ্রিকক 
পাঠকবর্গের করকমলে উপহার প্রদান করিতেছি। এ সকল অন্ুসন্ধান। 
ভ্রমবিহীন হইবেক, এ কথা আমরা মুক্তকঞ্জে বলিতে পাঁরি না। তবে, বিশেষ 
(নসন্ধানের পর, প্রস্তাবসমূহ লিপিবদ্ধ করিঝ, তাহাঁতেও বদি এঁতিহাসিক 
কোন শ্রম থাকে, তবে পাঠক মহাশয়েরা আমাকে বিছিত করিয়া, বাধিত 
করিবেন। গতকাঁরে কালিদাসকে আধুনিক স্থির করাত্ক কোন কোন ব্যক্ধি, 
আমাদিগের উপর বিরক্ত হইয়াছেন, তাহাতে কিনার ক্ষুথ নহি । যেহেতু 
এঁতিহাসিক সত্য গৌপন রাখা কোন মতেই উচিত নছে। নে যাহা হউক, 
এক্ষণে “প্রককৃতমনুসরাম$*-- 

নিউ ইয়র্কে মুদ্রিত একখাদি পুস্তকে 1? নেঃপালিয়াঁন বোনাপার্ট, লা 
ৰাক্মরণ, খ্যাকারী, প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণের ভূতযোনিবিরচিত প্রব্তাব- 
কলাপ প্রকাশিত হইয়াছে ; আমাদিগেরও সংস্কৃত বিদ্যান্থন্দর দৃষ্টে বোধ হুই- 
ভেছে, বররনচির ভুতযোনি এখাঁনি রচনা করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, নতুবা! 
এই আধুনিক আদিরস ঘটিত গর “নবরদ্ধের” রদ্ধবিশেষ বররুচিব্তত কখনই 
হইতে পারে নাঁ। ইহার রচনাচাতুর্ধ্য কিছুই নাই। বরং স্থানে স্থানে কুৎসিত 
তাৰসম্পন্ক আধুনিক কবিগণেব্ব প্রীতিকর সংস্কৃত অন্লীল কবিত| দে, 
এই সুর পুস্তকখানি প্রধান ককির রচিত বিবেচন! করা দুরে থাকুক, এফ অন 

ঈৈদীয় অর্ববাচীন ভ্রীচার্ধ্য প্রণীত ব্লিয়াই প্রতীম়মান হইল। ইহাতে ভাঁত- 
চজ্জ-কৃত বিদ্যান্ুন্দরের ভাব প্রায় গৃহীত হইয়াছে, এবং মুত্রিত পুস্তকের 
শেষভাগে যে *চোরপঞ্চাশৎ* আছে, তাহা চোরকবি-বিরচিত। আমন! 
দেখিতে পাই, বররুচি নাসুই ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ফাত্যায়ন 


্ সন্ত বিদ্যার মহাকবি বররুিস্চিতম্‌। সস্কতবযাধযাহুগতম্‌। কলিকাত। 


রাজধান্যান। আবৃতষতে মুক্রিতস্‌ ॥ 
প 59889 25169 


এতিহাসিক রহন্ত-প্রথম ভাগ । 





বিচি ও বরকুচি। ভট্ট মোক্ষমুলর এই ছই বররুচিকে এক ব্যক্তি 
বিবেচনা করিয়াছেন। তীহার “ইষ্টিগিয়! হাউসের” পুস্তকালয়স্থিত ক্স" 
নন্দকত খখেদভাষ্যে, প্নর্ধানুক্রমণী” মধ্যে "অত্র শৌনকাদিমতসংগ্রহীতু- 
বররুচেরনুক্রমণিকা” এই পংক্তি পাঠে ভ্রম হইয়াছে। “সর্বা্থক্রমণী” 
কাত্যায়নবররুচিক্কত, তৎকৃত মাধ্যন্দিন প্রাতিশাখ্যও প্রসিদ্ধ । ইনি, 
পাণিশির বার্তিককর্তা এবং বৈদিক কলপস্থত্র-প্রণেতা । “কথাসরিৎসাগরে” 
লিখিত আছে, পুষ্পদস্ত নামক মহাদেবের অনুচর শাপভ্রষ্ট হইয়া মত্ত্যলোকে 
কাত্যার়ন ঝা বররুচি* নামে কৌশান্ী নগরীতে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ 
করেন। তাহার জন্মের পরেই আকাশবাণী হয় “এই বালক শ্রুতধর হইবে 
এবং বর্ষ হইতে ইহার সমস্ত বিদ্যালাভ হইবে; বিশেষতঃ ব্যাকরণ শাস্ত্রে 
ইহার অত্যন্ত বাৎপতি জন্মিৰে এবং সমুদায় বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিষয়ে রুচি 
ন্ত ইহার নাম বররুচি হইবে ।” 1 যথা মূল সংস্কৃত গ্রন্থে ১-_ 
এক: শ্রুতধরেো! জাতে বিদ্যাং বর্যাদবাপ্ন্তাতি | 
কিঞ্চ ব্যাকরপং লোকে প্রতিষ্ঠাং প্রাপয়িষ্যতি ॥ 
নায়। বররুচির্লোকে তত্তদশ্মৈ হি রোচতে। 

যদ্যদ্বরং ভবেৎ কিক্িদিতুযুক্ত।1 বাগুপারমৎ। 
ইনি অতি শৈশবাবস্থায্ নাট্যাঁভিনর় দর্শন করিয়া সেই নাটক খানি কগস্থ 
করিয়! তাহার মাতার সমীপে অবিকল বলিয়াছিলেন, এবং তখন তিনি তাদৃশ 
' শ্রতধর হুইয়৷ উঠিয়াছিলেন যে, ব্যাড়ির নিকট একবার প্রাতিশাখ্য শ্রবণ করতঃ 
গ্রন্থ ন1 দেখিয়াই তাহা সমুদ্বায় আবৃত্তি করিয়াছিলেন। তার পর তিনি বর্ষের 
নিকট অধ্যয়ন করিয়া! পাণিনিকে ব্যাকরণ শাস্ত্রে পরাভব করিয়াছিলেন, কিন্তু 
মহাদেবের কৃপায় পাণিনি অবশেষে জয় লাভ করিয়াছিলেন। কাস্ত্যায়ন, 
পাণিনিব্যাকরণ অধ্যয়নানস্তর তাহার বার্তিক প্রস্তত করেন । এই “কথানরিৎ- 
সাগরের" মতানুসারে তিনি নন্দের মন্ত্রীর কার্ধ্যও করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি 
তিন শত গ্রীষ্টাবের পূর্বে বর্তমান ছিলেন । গুহ কেহ “বৃহৎ কথার” রামায়ণ 





ক “ততঃ স মর্ত্যবপুষা পুষ্পাস্তঃ পরিভ্রমন্‌। নান! বররুচিঃ কিঞ্চ কাত্যায়ন ইতি শ্রুতঃ 
“হেমচন্ত্র কোষে” কাত্যায়ন এবং বররুচি এক ব্যক্তির নাম স্থির হইয়াছে। 
* “বৃহৎ কথার” বাঙ্গাল! অনুবাদ, পৃঃ ১২, প্রথম ভাগ। 


বররুচি। ৩৯ 


নি 
শু মহাভারতের ন্তায় দম্মান করিরা থাকেন, * কিন্ত মিথ গল্পের পুস্তকের এত 
সম্মান করিতে হইলে “আরব্যোপন্তাপশকেও ইতিহাঁস বিবেচনায় তাহা করিতে 
হ্য়। বিশেষতঃ পাঁণিনি মুনি কখনই কাত্যায়ন বররুচির সমকালবর্ভী ছিলেন 
ন1। এ জন্য পবৃহত কথার” প্রমাণ অগ্রাহ হইতেছে । আচার্য গোলড&,করের 
মতে তিনি পতগ্রলির সমসামগ্ধিক এবং ১৪* ও ১২৯ খ্রীঃ পূর্বাবের মধ্যে বর্ত- 
মান ছিলেন । এই বররুচি, সদ্‌গুরু শিষ্যের মতে প্কর্মপ্রদীপ” প্রণেতা । 1 ইহা 
আদ্যোপান্ত অনুষ্ট পৃছন্দে রচিত। এক্ষণে বিক্রমের বররুচির পরিচয় সন্ধান 
করা আবশ্তক। আমরা শকারি বিক্রমাদিত্য, সম্বতকর্তা বিক্রমাদিত্য, এবং 
উজ্জয়িনীর অধীশ্বর নবরত্ব সভা-সংস্থাপক বিক্রমাদিত্য, এই তিন জন 
বিখ্যাত বিক্রমাদিত্য পাইয়াছি। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত নৃপতিদ্ব় শকপ্রম- 
পদক বিক্রমাদিত্য ; তৃতীয় বিক্রমাদিত্য ্রাজতবঙ্গিণীর” মতে বর্দিও শকদ্দিগকে 
দমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্ত তিনি বিশেষ বিখ্যাত নহেন। পুরাকালে 
শক জাতিরা সর্বদা দৌরাত্ম্য করিত, এ জন্য হিন্দু ভূপালবর্গ সর্বদা সসজ্জ 
থাঁকিতেন। কাজেই আমাদিগের তৃতীয় বিক্রম, যিনি হর্ষ-বিক্রমাদিত্য 
নামে খ্যাত, তিনিও তাহাদিকে দমন করিয়াছিলেন ? কিন্তু এই কার্ধ্য 
করিয়া তিনি স্বীয় নামে অব্দ প্রচলিত করেন নাই । আমরা! এই সকল কারণে 
প্রথমোক্ত ছুই বিক্রমাদিতাকে *কালিদাসের”” বিবরণে শকপ্রমর্দীক বিক্র- 
মাদিত্য বলিয়াছি। “জ্যোতির্বিদাভরণ” নামক কালজ্ঞান শাস্ত্রের প্রমাণ 
অনুসারে বররুচি সন্বৎকর্তা বিক্রমাদিত্যের সভার “নবরত্বের” অন্তর্বর্তী ॥ 
কিন্ত যখন উহা! এক জন “জাল” কাঞ্দাস-কৃত, এবং শ্রতিহাসিক ঘটনা সক- 
লেরও অনৈক্য সপ্রমাণ হইতেছে, তখন উক্ত গ্রন্থ প্রামাণিক বোধ করা অন্ঠায় ৷ 
"তোজ-প্রবন্ধে* লিখিত আছে, “অথ ধারানগরে ন কোপি মুখে নিবসতি। 
ক্রমেশ পঞ্চশতানি সেবস্তে বিদ্যাং শ্রীভোজম্‌॥ বরকচি-ুবন্ধু-বাণ-ময়ুর-বাম- 
দেব-হরিবংশ-শঙ্কর-কলিঙ্গ--কপর-বিনায়ক-মদন-বিদ্বাবিনোদ-কোকিল-তারেন্্র- 
প্রযুখাঃ 1৮ - 


% আ্রীরামায়ণ-ভা'রত-বৃহতৎকথানাং কবীন্ননস্থুর্শঃ ব্রিক্রোতা ইব সরস! সরস্বতী শ্ষ,রতি 
যৈভিন্না ॥-গোবর্ধনঃ | 

+ এই মত ভ্রাস্ত। কর্মম-প্রদীপ ছন্দোগ পরিশিষ্টের নামান্তর; তাহা গোভিলপুত্রের 
বিরচিত। [শ্রীম. 


সঙ ধীতিহাসিক রহন্য -স্প্রধম ভাগ । 


এই ভোঁজ খুজে ভাডুপুতর, এবং প্রীলাহসাঁথ আনে নত) হা 
'ঝ্বাজশেখর-.. ্ং 
“ভাসে রাখিল-সৌমিলৌ বরকুডিঃ প্রলাহদাধঃ কি . 
 ঘেহো-তারধি-কালিফাস-তরলা? ্বন্বঃ সুবন্ধুক্চ বঃ।” 
ক্ষণে, মীমাংনা কর] আবষ্তক | বররুচি বিক্রমাদিত্যের দবরনের 
' জভা খনিয় প্রসিঘঘ। ম্বন্ু সাহার ভাগিলেয় ৬। ইছাদিগের উভয়ের 
পাম এবং কালিদাসের লা বল্লাল মিশ্র এবং রাঁজশেখর লিপিৎন্ধ করিয়া 
'তোঝ ঝা ভ্রীমাহদাঞ্ধের পার্ধদ বলিয়া স্থির কদ্িযাছেন। ভোজ বা ীসাহসাঞক 
. স্ীহীয় ব্ঠ শতাষীতে বর্তমান ছিলেন। দ্বিতীক্ঘ প্রবরসেনের লমসাময়িক 1 
' উজ্জরিলীর ভীমদ্‌ বিক্রমাদিত্য ব! হর্য-বিক্রমাদিত্যও ভ্রীহীয় পঞ্চম ও »ষ্ঠ 
শতাধীর মধো রাজা কতিয়াছিলেন। ইহ! ইউরোপীয় পর্তিতগণ কর্তৃক 
' স্থির হইয়াছে। কুবন্থু বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্‌ ছিলেন, ও তাহার রাজী 
লোকাস্তরগত হইলে বাদবদত্তা রচনা! করেদ * এবং বাসবদত্তার প্রারস্তে, 
বিক্রমাদিত্য মাঁনবলীলাসংবরণ করাতে, আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন ; যথ1-- 
স| রসবন্ত1! নিহত নবক! বিলসন্তি চরতি নে! কম্ব:। 
| দরসীৰ কীর্তিশেষং গভবতি তুঁবি বিক্রমা্িত্যে ॥ 
- এই পল প্রমাণে বোধ হইতেছে, সছ্যবিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর 
বন্ধু, কালিদাস এবং বররুচি বিদ্যাবিষয়ে উৎদাহবান ভোজের আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
বররুচি ব্রাঙ্গণকুলোস্ভব। তিনি ভোজরাজের পৌরোহিত্্য করিতেন 
এবং তাহার একমাত্র আশ্রয়-পাদপ ভোজের মৃত্যুর পর তৎকৃত “ভোজ-চস্পু”ঃ 
রম্পূর্ণ করেন। 1 ব্ররুচিপ্রণীত “প্রাকৃত প্রকাশ" এক খানি উপাদেয় 
'প্রান্কত ভাবার ব্যাকরণ। তীহার ফ্কৃত পলিঙ্গবিশেষবিধিকোধ” 'ঘতি 
প্রসিদ্ধ। মেদিনীঙ্কার এবং হুলায়ুধ তাহার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। 
এততি্ন তাহার নামে প্নীতিরত্ব” নামক ক্ষুত্র গ্রন্থ গ্রচারিত আছে। 





« ইতি জীবররূচিতাগিনের-হুবদুবিরচিতা বামবত্তাখ্যারিক! সমাগ্া। 
” + কবিরহং বিজ্রমাদিতানতাঃ। তক্দিদ্‌ রাজি লোকান্বরং প্রাণ্ডে এতক্লিবন্ধং কৃতবান্‌।--- 
মারসিংহবিদ্যা। 








গ্রীয| 


নরংরূব গংচন্ম পরী দর্ঘ সারং। 
নেলৈরায় কং দিনৈ যদ্ধ হারং॥ 





শ্রীহষ। 


ভারতবর্ষে শ্রীহর্ধনাম! ছুইজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। অধ্যাপক উইল্সন 
সাহেব ইহাদিগের উভয়কে এক বাক্তি স্থির করিয়াছেন; কিন্ত এই অন্ুমানে 
তাহার যে সম্পূর্ণ ভ্রম হইয়াছে, তাহা, পাঠকবর্গ নিষ্নলিখিত প্রস্তাবে ছুইজন 
শ্রীহূর্ষের পৃথক্‌ পৃথক জীবনচরিত পাঠে, উত্তমর্ূপ বুঝিতে পারিবেন । 
পক্ষিতীশবংশাবলীচরিত” গ্রন্থে লিখিত আছে, পুরাকালে বঙ্গদেশে আদিহুর 
নাম। স্তায়পরায়ণ এক নরপতি ছিলেন । তাহার রাজপ্রাসাদোপরি একটী গৃষ্ত 
পতিত হওয়াতে, রাজ! ভাবিবিদ্ব আশঙ্কায় পঞ্ডিতমণ্ডলীকে তাহার কোন 
প্রতিকারোপায় নির্ধারণ করিতে আজ্ঞা করিলেন; তচ্ছ বণে বুধগণ সকলেই 
গৃঞ্রের মাংস দ্বার! হোম করিতে কছিলেন। রাজ! গৃধ ধৃত করিবার উপাস্ন 
জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই নীরব হইলেন। কিন্তু সভাস্থিত জনৈক তূন্মুর কহিলেন 
যে, তিনি সম্প্রতি কান্তকুজ হইতে প্রত্যাগ্রত হইয়াছেন ॥ তথায় এতাদৃশ রাজ- 
ভবনে গৃথ আপতিত হওরাতে, রাঁজ। ভ্টনারায়ণাদি দ্বার! মন্ত্রবলে গু ধৃত 
করতঃ তাহার মাংসে যজ্ঞ্দি করিয়াছেন, ন্বচক্ষে দেখিয়া আসিক্াছেন। 
বঙ্গাধিপ আদিন্ুর এই কথা শুনিয়৷ কিয়দিবস মধ্যেই কান্তকুজ হইতে ভট্ট 
নারারণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দড় এবং বেদগর্ভ নামা বেদপারগ পঞ্চবিগ্রকে 
সন্ত্রীক স্বীয় রাজধানীতে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে ৯৯৯ শকাৰে নির্মিত 
একটী ভবনে বাস করিতে অনুমতি করিলেন। এই পঞ্চ ্াহ্মণের মধ্যে ভট্ট- 
নারারণ ও শ্রীহূর্য সংকবি। 
এই শ্রীহর্ষ শ্রীহীরের ওরসে এবং মামল্প দেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহথ করেন। 
ইনি অন্তান্ত প্রাচীন সংস্কতকবিগণের স্তায় আপন পরিচয় গোপন করেন 
নাই। “নৈষধচরিতের+ প্রত্যেক সর্গের শেষে তিনি গর্বোক্তি সহকারে স্বীয় 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । যথা প্রথম সর্গের শেষ শ্লোক £-- 
্রীহর্যং কবিরাজরাজিমুকুটালঙ্কীরহীরঃ সুতং 
শ্রীহারঃ সুযুবে জিতেত্ত্রিয়চয়ং মামলদেবী চ যং। * - 
তচ্চিন্তামণিমন্ত্রচিস্তনফলে শূঙ্গারভঙ্গ্যা মহা- 
কাব্যে চাক্ুণি বৈষধীয়চরিতে সর্গোহয়মাদিগতঃ ॥ 


88 এঁতিহাসিক রহস্য ।---প্রথম ভাগ । 


অর্থাৎ “কবিযালকলান্দির মুকুটালফারহীরকম্বরূণ প্রীহীর এব, মাময়দেবী 
যে দ্বিতেন্জ্রিয় শ্রীহর্যকে তনয় লাভ করিয়াছিলেন, সেই শ্ররীহর্ষের চিস্তামি- 
মন্্রচিস্তা-ফলম্বরূপ অথচ স্ঁজাররসপ্রাধান্তজগ্ক অতিশম্বিত মনোহর ' নৈষধীর 
কাব্যের প্রথম দর্গ গত অর্থাৎ সমাপ্ত হইল ।” & ূ 

পুনর্বার গ্রন্থের শেষে, কান্তকুজাধিপতির সমীপ হইতে গ্রাহ্য তাঁখুলছয় 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন লিখিয়াছেন, যথা-_“তাঘ্ুলদ্বয়মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্তকুজে- 
শ্বরাদ।+ পূর্ব ও উত্তরতাগ “নৈষধ” এবং “খণ্ডন থণ্ড খাদ্য” মধ্যে 
আমর! এই মাত্র কবিবৃত্তাত্ত প্রাপ্ত হইলাম। 

“বিশ্বগুণাদর্শ” গ্রন্থকর্তা বেদাস্তাচার্যয এবং বল্লালমিশ্র উভয়েই শ্রীহর্যকে 
ভোঁজদেবের পারিষদ স্থির করিয়াছেন ; কিন্তু উহা! সম্পূর্ণ অগ্রানাণিক বোধ 
হইতেছে) এবং প্রীহর্য স্বয়ং যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সহিত উহার 
এঁক্য হুইতেছে না। 

স্থবিখ্যাত জৈন লেখক রাজশেখর ১৩৪৮ খ্রীষ্টাবে প্প্রবন্ধকোষ” রচনা 
করেন। এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীহীরপুত্র শ্রীহর্যদেব বারাণসীতে 
'সবন্মগ্রহণ করিয়। তথাকার নৃপতি গোবিন্দচন্ত্রের তনয় মহারাজ জয়স্তচন্জের 
নাজ্ায় নৈষধচরিত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। রাজশেখর জয়স্তচন্দ্র সম্বন্ধে 
মনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অয়স্তচন্র পঞ্চুল নামে বিখ্যাত এবং 
মনিহীল ধার! পত্বনের অধীশ্বর কুমারপালের সমকালবর্তী ছিলেন । মুসলমান 
নুপতিগণ ইহার বংশ এক কালে ধ্বংস করিয়াছিলেন। সংস্কতবিষ্তাবিশারদ 
ডাক্তার বুলার সাহেব কহেন, এই জয়ন্তচন্্র কা ্রকুট ক্ষত্রিয় নৃপতি এবং ইনিই 
জনচজ্জ নামে খ্যাত। জয়চন্ত্র ১১৬৮ এবং ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্ষের মধ্যে কান্তকুদ্ধ 
ও বারাণসীর অধীস্বর ছিলেন। রাজশেখরের বিবরণ প্রামাণিক বোধ হুই-. 
তেছে, কেন না তাহার সহিত শ্রীহর্ষের নিজ পরিচয়ের ্ীক্য আছে। 

শ্রীহ্য একজন অসাধারণ কবি। তীহার “নৈষধচরিত” দ্বাবিংশ সর্ে 
সম্পূর্ণ, বৃহৎ গ্রস্থ। তাহার স্থানে স্থানে কবি বিলক্ষণ পাগ্তা প্রকাশ 
করিয়াছেন দ্বাদশ সর্গে সরদ্মতী কর্তৃক পঞ্চনল বর্ণনে কাব্যালকারেব্র অশেষ . 





* জীজগচত্ মতুষদার কর্তৃক স্ুবাদিত নৈবধচরিত ) ৪৭ পৃষ্ঠ! । 


ঞহর্ষ। ৪€ 


উদাহরণ প্র্র্শিত হুইয়াছৈ এবাং শেষ লর্গে প্নলগ্ত সন্যার্ণনং* ণতমো- 
ব্পনং* “চন্জবর্ণনং” প্রস্ৃতি বর্ণন গুলি অতীব মনোহর । এই সকল দুষ্টে 
প্রহর্ব একজন অদ্িত্তীযর় কবি ছিলেন, বিবেচনা,হয় । কিন্ধু ছাখের বিষন্ন, 
তাহার রচনা অত্যন্ত অত্যুক্তি দোষে দুধিত। এতদ্বিধায় আমরা বজদেশীয় 
অধ্যাপকগণের ভার “উদ্দিতে নৈষধে কাব্যে ক মাঘঃ কচ ভারবিঃ” ব। 
“নৈষধে পদলালিত্যং” বলিতে পারিলাম না। তাহার মাতুল প্রসিদ্ধ আলঙ্কা- 
রিক মশ্টভউ বলিয়াছিলেন, বদি তাহার “নৈষধ+, প্কাব্যপ্রকাশস-রচনার 
কিছুকাল পূর্বে রচিত হইত, তাহা হইলে তিনি এক নৈষধের শ্লোক লইয় 
সমুদাত্য দোষ-পরিচ্ছেদটি লিখিতেন। এন্সপ কিংবদস্তী আছে যে, শ্রীহ্য 
তাহার মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিয়া কাব্য লিখিতেন এবং একটা শ্লোক 
রটনা করিয়াই তাহা! তৎক্ষণাৎ পরিবর্তন করিতেন, তদৃষ্টে তাহার মাতুল 
ভাবিলেন যে, এরূপ করিলে এক খানি কাব্য বহুকাল মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে 
কি না, সন্দেহ ঃ এজগ্ত তাহার মার্জিত-বুদ্ধি-অনিত সন্দিপ্চিত্তত৷ যাহাতে 
আর না থাকে, তজ্জন্ত তাহাকে প্রত্যহ মাষসকলাঁয় ভোজন করিতে দিতেন ; 
তাহাতে শ্রীহর্ষের বুদ্ধি ক্রমে স্থল হইয়া উঠিল এবং কাব্যগুলির রচনা- 
শোধন আর আবশহাঞ হইল ন!। শ্রীহর্ষ তাহার বুদ্ধির প্রথরত। হ্রাস পাওয়ায়, 
আক্ষেপ করিয়া কহিয়াছিলেন, *অশেষ-শেমুযী-মোষ-মাষ-মস্্রামি কেবলং* 
অর্থাৎ সকল বুদ্ধির বিনাশক মাষকলায় "মাত্র খাইতেছি। মাবকলায় 
খাইলে যে বুদ্ধিনাশ হয়, ইহা শুনিয়। অনেকে হান্ত করিতে পারেন এবং 
উহা! সত্য হুইলে নিত্য মাষক্লায়ভোজী ব্লাঢ়দেশীয় অধ্যাপকগণ ঘোর মূর্খ 
হুইয়া পড়িতেন। 
শ্রীহ্ধ কবি এবং দার্শনিক । একাধারে এই ছুই বিষয়ে পারদর্শিত! 
প্রায় দেখা যায় না। তাহার “থওন খণ্ড খাস্ভ* গোঁতমীয় স্তায় শাস্ত্রের মত" 
খণ্ডন গ্রস্থ। এখানি অতি কঠিন। বঙ্গদেশীর অতি অন্ন ব্যক্তি ইহার অধ্যা- 
পনা ও অধায়ন করেন। গ্রীহর্ষ “নৈষধ” এবং “খণ্ডন খণ্ড খাস্ত* ব্যতীত 
পন্দৈরয্য বিবরখ,» “গৌড়োবর্বীশকুল প্রশস্ত,” “অর্ণববর্ণন,* পছন্দঃপ্রশত্তি,” 
*বিত্য় গ্রশন্মি৮ পশিবশক্তিসিদ্ধি বা শিবভক্তিপিদ্ধি” এবং প্নবসাহমাঙ্ক- 
চরিত” রচনা করিয়াছেন । এ গুলি অত্যস্ত বিরলপ্রচার । 


৪৬ এঁতিহাপিক রহস্য 1-স্প্রথম ভাগ । 


শ্রীহর্য ভরঘাজ-গোতোস্তব। ইহীর বংশজাত' ধুরদ্ধর মুখটী বঙদেদীয় 
সুখোপাধ্যায় বংশের আদিপুরুষ, যথা--- 
ভরদ্বাজগোৰে প্রীহর্বংশজাতঃ ধুরদ্ধরমুখয়টী স চ মুখাঃ। 


কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহ্র্যদেব পরত্বাবলী নাটিকা” প্রণেতা । কেহ কেহ 
বলেন, ধাবক শ্রীহর্য দেবের নিকট অর্থ লইয়! তাহার নামে “রত্বাবলী” প্রচা- 
রিত করেন, হথা ১-- 

“্রীহর্যাদের্ধাবকাদীনামিব ধনম্‌।” ইতি কাব্যপ্রকাশঃ | 
' পপ্রীহর্ষো রাজ | ধাবকেন রত্বাবলীং নাটিকাং তন্নায়। কৃত্ব। বধনং লব্ষমূ।” ইতি প্রকাশা- 
দর্শে মহেঙ্বরঃ। 

“ধাবক: কবিঃ। সহি প্রীহ্ষনাক্সা রত্বাবলীং কৃত্বা। বহধনং লব্ববান্।” ইতি নাগেশভট্টঃ। 

“্ীহর্বাধ্যন্ত রাজ্ঞো নায়! রত্রাবলীং নাটিকাং কৃত্ব! ধাঁবকাখ্যকবিবর্বহধনং লন্ধবান্‌ ইতি 
প্রসিদ্ধম্‌।” ইতি প্রকাশপ্রতায়াং বৈদ্যনাথঃ | 

তথ! “ধাবকনাম! কবি; স্বকৃতাং রত্ৰাবলীং নাম নাটিকাং বিত্রীয় প্রীহ্র্ধনায়ে। নৃপাৎ বহুধনং 
প্রাপেতি পুরাতনবৃত্তম্‌।” ইতি প্রকাশতিলকে জয়রামঃ। 

* এ সকল গুরুতর প্রমাণ সত্বেও আমর! “রত্বাবলী* ধাবকক্কৃত বলিতে অপা!- 
রক হইতেছি ) কেনন! ধাৰবক মহাকবি কালিদাসের পুর্বে বর্তমান ছিলেন; 
যথা কালিদাসের “মালবিকানিমিত্রের” প্রস্তাবনাম্__ 

*্প্রথিতযশসীং ধাবক-সৌমিল্স-কবিপুজ্রাদীনাং প্রবপ্ধানতিমক্রম্য বর্তমানকবেঃ কালিদসম্ত 
কৃতে। কিং কৃতো বছমানঃ |” 
থাবক একজন আলঙ্কারিক। তাহার কৃত কোন গ্রন্থ এক্ষণে বর্তমান 
নাই। সাহিত্যসার প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার নামোল্লেথ আছে। সাহিত্যসারে 
লিখিত আছে, ধাবক মন্ত্রবলে কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াও অতি দরিদ্র 
ছিলেন; তৎপরে এক শত সর্গে *নৈষধীয়”” রচনা করিয়া শ্রীহূর্যরাজের সমীপ 
হইতে পুরস্কার স্বরূপ নিফর ভূমি লাভ করিয়াছিলেন। ইহা কতদূর সত্য, 
তাহা আমর! বলিতে পারি ন1। 
, আমাঁদিগের এক মাত্র মুক্তিদায়িনী প্রাজতরঙ্গিণীর” মতে শ্রীহ্য নানা- 
* দেশভাবঃজ্ঞ ও দংকবি$ বথ! ৮ম তরঙ্গে-- 
সোইশেবদেশভাহাজঃ সর্ধ্ভাবাস্থ সৎকবিঃ। 
কৃৎক্ষবিদ্যানিধিঃ প্রপ খ্য/তিং দেশাস্তরেঘপি ॥ 


ভীহর্ষ। ৪৭ 


শ্রীহর্ষের গ্রন্থের নাম' "রাষতরঙ্গিণী” মধ্যে নাই। তথাপি তিনি যে 
রত্বাবলী ও নাগাননা রচনা করিয়াছিলেন, তদ্ধিবয়ে সংশয় করা অন্যায় । 
বাণভষ্টকে কে কেহ প্রত্বাবলী'”-রচক বলেন। তাহার এই ষাত্র কারণ, 
ততকৃত হর্যচরিতের” প্রারস্তে এবং প্রত্বাবলীর” হৃত্রধরমুখে *্বীপাদস্ত- 
ক্মাদপি” এই এক নূপ শ্লোকারস্ত দেখিয়ুই সংশয় হইয়াছে । ইহাতে বাণ- 
ভষ্টকে রত্বাবলীপ্রণেত৷ বল! কতদূর সঙ্গত, বিজ্ঞ পাঠকবর্গ বিবেচনা করি- 
বেন। মহামহোঁপাধ্যায় উইলসন সাহেব কহেন, শ্রীহর্যদেব ১১১৩ হইতে 
১১২৫ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যে কাশ্মীররাজ্য শাসন করেন ? কিন্তু এই কালনিরপণ 
আমাদিগের যুক্তিসঙ্গত বোধ হইতেছে না। কেননা মালবেশ্বর মুগ্জের সভা- 
সঘ্‌ ধনঞ্জয়ক্কৃত “দশরূপ”” এবং ভোজদেব প্রব্নীত “সরশ্বতীকঠাভরণ* মধ্যে 
রত্বাবলী ও নাগানন্দ হইতে উদ্দাহরণ উদ্ধত হুইয়াছে। এই অলঙ্কার-গ্রস্থঘয় 
১১১৩ খ্রীষ্টান্বের বশত বৎসর পুর্ববে রচিত, নুতরাং তাহা হইলে শ্রীহ্র্ষের 
কত দৃশ্ঠকাব্যদ্ধয় উইলসন সাহেবের আনুমানিক কালে রচিত হয নাই। 

্রীহ্র্য স্বয়ং লিখিয়াছেন, শ্শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ” এবং *গ্রীহ্যদেবেন! 
পূর্বববস্তরচনালস্থতি। রত্বাবলী |” 


তথ! প্রীহর্ধদেবেনাপূর্বববস্তরচনালস্কৃতিং বিদ্যা ধর- 
চক্রবর্তিপ্রবিবন্ধং নাগানন্সং নাম নাটকং । 
এ কথা বার্থ” 
“নাগানন্দ দৃগ্া কাব্য অতি চমংকার। 


কাব্যপ্রিয়-গলে বহুমুল্য রত্বহার ॥ 
রত্বাবলী--( যার কিব স্থচাক গ্রস্থন !) 
কোথা রয় তার কাছে হীরক রতন ॥” 
র্কাবণীর নান্দীমুখে গ্রন্থকার হরপার্ধতীকে প্রণাম করিক্লাছেন ; কিন্ত 
তাহার পরে নাগানন্দ রচনা করেন, তাহাতে বুদ্ধদেবকে নমস্কার করির! 
মঙ্গলাচরণ করা হ্ইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, শ্রীহ্র্য শেষে বৌদ্ধধর্শীবলহ্বী 
হইয়াছিলেন। * 





* স্ব্গায় পিতৃদেবের লিখিত এই প্রবন্ধ পাঠের পর আমি এই গ্রীহর্য সম্বদ্ধে আরও ছই 
চারিটা বিষয় অনুসন্ধানে বিজ্ঞাত হইয়াছি। তাহা! এই গ্রস্থাবলীর স্থলবিশেষে লিখিব, এরূপ 
ইচ্ছা আছে। [ শ্ীমঃ পপ 
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১১১১১ 


ডি 


হেমচত্দ্র । 


প্রাসমাঁলা” নামক গুজরাটের পুরাবৃত্ত মধ্যে লিখিত আছে, হেমচন্দ্র ব। 
হেমাচার্য মহারাজ কুমারপালের রাজ্যকালে বর্তমান ছিলেন। ওদায়নের 
জৈনাচার্য্যগণ তাহার জীবনচরিত সংক্রান্ত যে যে বিবরণ লিপিবন্ধ করিয়- 
ছিলেন, .তাহাই প্রাঁসমালায়” সন্কলিত হইয়াছে, এবং আমরাও তাহাই 
গ্রস্থলে গ্রহণ করিয়া প্রস্তাব আরম্ভ করিলাম। হেমচন্দ্রের পিতার নাম 
চাচিঙ্ন এবং মাতার নাম পাহিনী। ইহার! উভয়ে গুজরাটে নর্ধীদ করিতেন ) 
হেমচন্দ্রের প্রকৃত নাম চংদেব। তীহার পিতার হিন্দুধর্দে অটল ভক্তি ছিল, 
কিন্ত পাহিনী দেবী গোপনে জৈন ধর্থে বিশ্বাস করিতেন। হে্মচন্ের 
অষ্টমব্ষ বয়ঃক্রম কালে একদ! দেবচন্দ্র আচার্য্য, তাহার অনুপম মুখত্রী এবং 
দেবতুল্য কান্তি সন্দর্শনে তাহার পিতার অবর্তমানে পাহিনদেবীর সন্মঞ্জি 
ক্রমে, তাঁহাকে করুণাবতী-মন্দিরে জৈন ধর্মে দীক্ষিত * জন্ত লইয়া 
গেলেন। চাচিঙ্গ বাটা প্রত্যাগত হইয়! তাহার পুভকে দেখিতে না! পাইয় 
যার পর নাই পরিতাপিত হইলেন এবং অরননতিবিলম্বে করুণাঁবতী-মন্দিরে 
চঙ্গদেবের উদ্দেশে গমন করিলেন | তথায় দেবচন্দ্র আচার্য্য নিকট 
জ্ঞাত হইলেন যে, তাহার তনয় ভেমচন্ত্র নাম গ্রহণ করিয়। উদয়ন মন্ত্রী 
আবাদে জৈন ধর্মের গ্রস্থাবলী অধ্যয়ন করিতেছেন । হেমচন্দ্রের মন জৈনা- 
চার্য্যবর্গের উপদেশে এত আক্ষ্ট হইয়াছিল যে, তিনি পিত্রালয়ে কোন ক্রমেই 
প্রত্যাগত হইলেন না। কিয়ৎকাল মধ্যেই তিনি সরি বা আচার্য্য পদ প্রাপ্ত 
হইয়! ক্রমে সুবিখ্যাত হইয়া উঠিলেন । সসৈন্তে কুমারপাল মালবদেশে 
প্রবেশ করিল উদয়ন মন্ত্রীর দ্বার তিনি রাজসমীপে নীত হইলেন, এবং 
তাহার বাক্যালাপে নৃপতির হৃদয় অতীব প্রকল্প হইল। রাজ হেমাচাধ্যের 
উপদেশাহ্সারে সাগরের তরজমাঁলায় তগ্নপ্রায় দেবপত্তনে দোমেশ্বরের মন্দির 
বহু ব্যয়ে সংশ্কার করেন, এ বিষয় উক্ত মন্দিরের প্রস্তরফলকে (৮৫৯). 
বল্পতী সম্বৎ মধ্যে সম্পঞ্ণ হয়, খোদিত ছিল। এই কীত্তির জবন্ত প্রস্তরফলকের 
লিপিতে কুমারপালের ভূরি ভূরি প্রশংস। কর। হুইয়াছে। রা! কুমারপাল 
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আচার্ধয হেমচন্ত্রের উপদেশ মতে মন্দিরের সংস্কার কার্ধ্য শেষ পর্ধ্যস্ত ছুই বৎসর . 
আমিষ ভোজন ও স্ত্রীসংসর্গ ত্যাগ করিয়়াছিলেন। ব্রাহ্ষণগণ দেখিলেন 
রাজসভায় তাহাদের দিন দিন লম্মান খর্ব হইতে লাগিল, সুতরাং তাহারা 
হেমচন্দ্র যাহাতে হতমান হন, তাহার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ধ- 
ণের উপর জৈনাচার্ধ্যের প্রতৃত্ব অত্যন্ত অসহা হইয়া উঠিল। তীহারা' 
রাজাকে মন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিবস হেমচন্ত্রের সঙ্গে একত্র উপাসনা করিতে 
কহিলেন। হেমচন্দ্র জৈন, তিনি সোমপুজক ছিলেন না $ কিন্তু রাজার প্রস্তাবে 
অগত্য! সম্মত হইতে হইল। তিনি গির্ণার এবং শক্রপ্য় পর্বতের জৈন তীর্থ- 
বিলোকনানত্তরুদেবপত্তনে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তথা হইতে 
রাজা ও পারিষদবর্গের সহিত সোমেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের 
প্রধান পুজক ব্রাহ্মণ শ্রীবৃহস্পতি সমভিব্যাহারে রাজা ও হেমচন্ত্র দেবতাকে 
বন্দনা এবং প্রদক্ষিণাদদি করিলেন। রাজা ও পারিষদবর্ণ হেমচন্দ্রকে 
সতদিন জৈন জ্ুনিতেন, এক্ষণে তাহাকে পৌত্তলিকের ন্তায় উপাসনা করিতে 
দেখিয়া তাহাদিগের ভ্রম দূর হইল। হেমচন্দ্র অতি চতুর, তাহার হিন্দু- 
ধর্মে কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। কেবল রাজপ্রসাদ লাভের জন্য তাহাকে 
নানা কৌশল করিতে হইল) এবিষয়ে তাহার চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ 
কারল, বলিতে হইবেক। সৌঁমেশ্বর হইতে তিনি রাজাকে লইয়া অনিহীল- 
পুরে গমন করিলেন। তথায় তাহাকে জৈন ধর্মের অনেক রহন্ত কহি- 
লেন, এবং ক্রমে কুমারপালের হিন্দুধর্ম বিশ্বাস হাস পাইয়া আসিল। 
গুদ্ধরাটের মধ্যে তিনি পশুহিংস! নিবারণ করিলেন, এবং তাহার অনুজ্ঞায় 
ব্রাহ্মণগণ চতুর্দীশ বর্ষ পধ্যস্ত দেবদেবীর নিকট পশ্া্দি বলিদানের পরিবর্তে 
শন্তাদি উপহার দ্রিতেন। কুমাঁরপালের জৈন ধর্মে বিশ্বাস ক্রমেই অটল 
হইয়া! উঠিল। তিনি অনিহীলপুরে প্কুমারবিহার* নামক পার্থনাথের মন্দির 
স্থাপন করিলেন এবং তৎকর্তৃক দেবপত্তনে একটা সুঘ্বশ্ত জৈন মন্দির নির্মিত 
হইল। কুমারপাল জৈন ধর্মের চতুর্দশ আজ্ঞানুসারে দীক্ষিত হইয়া, প্রজাবর্গের 
, মধ্যে স্বীয় অক্তত্রিম দয়! ও ধর্মের প্রোজ্জলদীধিতি বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন, 
এবং সকলেই তাহাকে রঘু, নহুষ ও ভরতের সমকক্ষ বলিতে লাগিল । *্প্রবন্ধ- 
চিন্তামণি” মধ্যে কুমারপালের অনেক বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে, কিন্ত €স 
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সকল হেমচন্্রের বিষয়ে অপ্রাসঙ্গিক বোধে গ্রহণে বিরত হইলাম । 
কুমারপাঁলের ত্রিংশৎ বর্ষ রাজ্যকাঁলে হেমাচার্য্য আপনাকে অত্যন্ত প্রাচীন 
বোধ করিয়! নির্বাণ কামনায় আহারার্দি এক কালে পরিত্যাগ করিলেন । 
এবং কিয়দ্দিবসের মধ্যেই ৮৪ বর্ষ বয়ঃক্রমে তাহার মৃত্যু হইল। হেমচন্তর 
সম্বন্ধে অলৌকিক নানাবিধ গল্প প্রচলিত আছে, কিস্তু তৎসমুদায় 
অকিঞ্িৎকর বিবেচনায় গ্রহণ করিলাম নাঁ। প্রাসমালার* মতান্সারে 
তিনি ১১৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মানবলীল! সংবরণ করেন । প্রসিদ্ধ জৈন বৈয়াকরণ 
পুজ্যপাদ এবং জৈন জ্যোতিষ-শান্ত্রবেত্ অমিত ধতির পরে হেমচন্ত্র বর্তমান 
ছিলেন। এবং ইহাও স্থির হইয়াছে যে, তাহার সময়ে “জৈন কল্সহত্” 
রচিত হয়। 

হেমচন্দ্র শ্বেতান্বর জৈন। তিনিই এই সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচাধ্য 
এবং ইহারই দ্বারা জৈন ধর্মের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। *্সময়তূ” গ্রন্থে 
লিখিত আছে, তিনি পাটলিপুত্রনিবাদী এবং তথা হইতে, গুজরাটে গমন " 
করেন। এই গ্রন্থে তীহার জীবনচরিত সংক্রান্ত অন্ত কোন বিশেষ বিবরণ 
প্রাপ্ত হওয়া! যাঁয় না। 

হেমচন্দ্র “অভিধানচিস্তামণি,* প্প্রাকৃত ব্যাকরণ* এবং পত্রিষ্ঠী শলকা- 
পুকষ চরিত” * রচনা করেন। “অভিধানচিস্তামণি* অতি প্রসিদ্ধ জৈন- 
কোষ 1। "শব্বকল্পদ্রমে” ইহার অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত হুইয়াছে। কেহ কেহ 
অনুমান করেন, অভিধানচিস্তামণির নানার্থ ভাগ পবিশ্বকোষ” হইতে সঙ্কলিত, 
কিন্তু আমর! তব কথায় অনুমোদন করি নাঃ কেন না, কোলাচল মল্লিনাথ 
সুরি এই নাঁনার্থ ভাগের অনেক প্রমাণ তীহার টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
সুতরাং *বিশ্বকোধ” তাহার পরে রচিত হয়, এ বিষয় বিশেষর্ূপে অনুশীলন 
করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে । 

"অভিধানচিস্তামণি* সংস্কৃত জৈন অভিধান। ইহাতে জৈন ধর্মের সমুদায় 
শব সঙ্কলিত হইয়াছে। |] 

* এই জৈন মহাকাব্য একখানি মাত্র বিলাতের “রএল এসিয়াটিক সোসাইটীর" পুস্তকালঙে 
আছে। 

+ ইহা “হৈম-নামমাল।” নামেও বিখ্যাত । [ শ্রীমঃ 
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&. ফেহকেহ অন্থমান করেন “অনেকার্মণবলংগ্রহ* অভিথামচিন্তাদণির 
অন্তত, কিন্ত আমর! দে কথায় "অনুমোদন করিতে পারিলাম না। এখানি 
ত্বত্ত গ্রন্থ; কেদন! প্রতিজ্ঞাবাক্যে লিখিত আছে, "আহ্তর্দিগের ব্যবহৃত 
একার শব্দ সমুদ্র পর্যালোচনা! করিয়। আমি ইহাতে “অনেকার্থ শব সংগ্রহ 
কন্সিব এবং ইহা! একন্বরাদি ক্রমে ছন্ন কাণ্ডে বিভক্ত হইবে ।” যথা 


ধ্যাত্বাঞ্তকৃতৈকার্থ-শবসঙ্দোহসংগ্রহং। 
একন্বরার্দি-বটুকাণ্যা কুর্বেবেইনেকার্থসংগ্রহং 
অনস্তর--- “ইত্যাুধ্যহেমচন্্রবিরচিতেহনেকার্থসংগ্রহ্তব্য়ানেকার্থাধিকারঃ” 
এই বলিয়! গ্রন্থ সমান্তি করিয়াছেন। তথা-- 


দপ্রণিপত্যার্হতঃ সিদ্ধসাঙগশব্দানুশাসনঃ | 
ূঢঘৌগিকমিশ্রাণাং নায়াং মালাং তনোম্যহম্‌ ৫” 
এই প্রতিজ্ঞা হেমচন্ত্র অভিঘানচিস্তামণির আরম্ভ করেন। অতএব 

অনেকার্থ সংগ্রহ, অভিধান চিস্তামণির অস্তগ্ুত হইলে, উক্ত প্রকার ভিন্ন ভিন 
প্রতিজ্ঞাবাক্য লক্ষিত হইত ন! এবং অনেকার্থ সংগ্রহের সমাপ্রিবাক্যও 
উক্ত প্রকার হই না ।.অভিধানচিস্তামণির অন্তর্গত হইলে এইরূপ হইত-_. 
*ইত্যভিধানচিস্তামণৌ অনেকার্থসংগ্রহঃ।” টীকাকাঁর অভিধাঁনচিস্তামণির 
প্রথম শ্লোকব্যাখ্যায় “সিদ্ধসাঙ্গশবানুশাসনঃ৮ এই অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন,--ঞ্শ্রীপিদ্ধহেমচন্দ্রাভিধং ব্যাকরণং যস্ত সোঁহ্হং'* শ্রীসিদ্ধহেমচন্দ্র 
নামক ব্যাকরণ যাহার সেই হেমাচার্য্য আমি এই নামমালা বিস্তার করিতেছি। 
এতদৃষ্টে প্রতীয়মান হইতেছে যে, হেমচন্দ্রের কৃত একথানি ব্যাকরণ শ্রন্থও 
ছিল, এক্ষণে তাহার আর কিছু নিদর্শন পাওয়া বায় না। হেমচন্তকত 
*লিলাহুশাসন* এবং শীলোঞ” অর্থাৎ স্ব্কৃত অভিধানের প্রতোক কাণ্ডের 
পরিশিষ্ট বর্তমান আছে । আমর! হেমকোষ অচিরে মুদ্রিত কত্রিব, * তাহার 
ভূমিকাদ্ গ্রন্থের সারমর্ম সংঙ্গে প্রকাশ করিবার ইচ্ছ। আছে। 





 * এই শ্রতিজঞার অন্ধকার পরেই এই এম হ্প্প টাকার সহিত কলিকাতা নিষগা খাট 
্রাট বাবু ভূষনচন্ত্র বসাকেন প্রেসে মুক্রিত কর! হইয়াছিল, অদ্যাপি সেই মুদ্রিত পুস্তক নাদাহানে' 
প্রাপ্ত হওয়! যায়। [তীয় 


হেমচজী । ৫৫ 


হ্ষচক্রকৃত একখানি রামায়ণ আছে। এই গ্রন্থে তিদি ভাদৃক্‌ কবিত্ব 
প্রকাশ করিতে পারেন নাই। 
 সংস্কতবিদ্যাবিশারদ ডাক্তার বুলয় সাহেব হেমচন্ত্রকুত “দেশীশবসংগ্রহ* 
নামক প্রাকৃত অভিধান প্রাপ্ত হটয়াছেন। এই গ্রন্থ ১৫৮৭ সম্বৎ মধ্যে লিখিত 
হইয়াছে । ইহাতে চারি সহত্র প্রা্কত শব আছে এবং ইহা ৩৩২৫ প্লোকে সম্পূর্ণ । 
পাঠকবর্গকে ইহার রুচনাগ্রণালী দেখাইঘায় জন্ত নিম্নে প্রথম ৪টা শ্লোক 
উদ্ধৃত করিলাম। তাহাতেই “দেশী কোষের” উদ্দে্ঠ অবগত হুইতে 
পারিবেন। 
গমপয় পমান গহিয় সহিগ্ন ষহিয় যহি যংগম রহবস!। 
জয়ই জিনিং দান অশেষ ভান বরিনামিনী বাণী। ১। 
নীসেসদে শিপরমল পর্নবি অকুজহলাউলতেন । 
বিরইজ্জই দেপী সন্দসংগহে| বন্কক মহুহও । ২। 
জে লক্ষনে ন সিদ্ধানয় সিষ্ধা সন্কয়াভি হানেহ। 
পয় গত্তন লক্ষণ। সতিসম্ভবা তে ইহ নিবন্ধ! । ৩। 
দেশ বিশেষ তূসিদ্ধিহ পল্মমান! অনং তয়! হপ্ডি। 
তম্হা অনাই পাইয় পয়্র ভাবা বিশেসত্ত দেসী। ৪। 
বোধ হয় ভা্দীক্ষিত অমরকোষের টাকায় এই দেশী কোষের প্রমাণ 
উদ্ধত করিয়াছেন। একখানি জৈন গ্রন্থে দৃষ্ট হইল, হে্মচন্ত্র বৈশ্ত ছিলেন। 





হন্ছুদিগের নাট্যাভিনয়। 


সি সি পিপি সিএ উর ৯ 


নটিযপ্রথা মনোছব | 
চিবদিন হিন্নুগণ করিবে আদব ॥ 
চতুর্ঘশপদী-কবিতামাল|। 





িন্ুদির্গের নাট্যাভিনয়। 


মক্ুষ্য শ্বভাবত্ঃ আমোদপ্রিয়। দৈনন্দিন কার্য্য সমাপনান্তে একজন 
বিষয়ী ব্যক্তিরও কোন প্রকার আমোদে কিয়ংকাল অতিবাহিত করিতে 
বাসনা হয় ; কালক্রমে সমাজের সংস্কার ও অবস্থার পরিবর্ত সহকারে 
আমোদ প্রমোদের পরিবর্ত হুইতেছে। সর্বপ্রকার আমোদ প্রমোদের 
মধ্যে তৌর্য্যত্রিক সর্ধপ্রধান, এবং কি সভ্য বা অসভ্য সকল জাতির 
আদরণীয়। সুসভ্য ইয়ুরোগীয়ের| যন্ত্রসহযোগে বীটোবন বা বেলীনির 
সঙ্গীতে, হিন্দুগণ বিশুদ্ধ তানলয় শ্বর সংযোগে সুমধুর “গীতগোবিন্দ” গানে, 
এবং অসভ্য আদিমবাসিগণ ঢককা ব| দামামা বাদন দ্বারা স্ব শ্বী অবকাশ 
কাল অতিবাহিত করেন। ইহার মধ্যে ৰীণাবাদনকারী এবং ঢক্কাবাদ্যকার 
উভয়েই সমান আমোদে প্রবৃত্ত, কেবল সমাজের সংস্কারে রুচিভেদ দৃষ্ট 
হয়। আদিমবাসীর কর্ণকঠোর কণস্বরে এবং ইদানীস্তন দ্ুসভ্য ব্যক্তির 
বাক্যালাপে যেরূপ প্রভেদ, সঙ্গীতেও তাদৃশ প্রভেদ প্রতীয়মান হুইবেক। 
ভাষার ও মনুষ্যের অবস্থার পরিবর্ত সহকারে সঙ্গীতের উন্নতি হইয়াছে । 

সঙ্গীত মনুষ্যের শ্বভাবসিদ্ধ। ছুপ্ধপোষ্য বালক কিঞ্িং আহ্লাদিত 
হইলেই মন্তকে হন্তোতোলন করিয়া নৃত্য ও গান করিবে এৰং ছর্বলমনা 
বঙ্গীয় কামিনী প্রিয়জন-বিয়োগে নানামত থেদগানে প্রতিবাসিগণের মন 
ফরুণরসে জর্জ করে। সভ্যতার প্রোজ্জল দরীধিতি বিকীর্ণ হইবার পুর্বে মনুষ্য 
পছ্ে মনের ভাব ব্যক্ত করিত। এক্ষণে নাট্যাভিনয়ে যেরূপ কবিতায় বাক্যা- 
লাপ হইয়! থাকে, তদ্ত্রপ প্রাচীনকালে অসভ্যগণ তারম্বরে কথ বলিয়া তাহ! 
*হে1 বা ও” শবে শেষ করিত *। মনুষ্াপ্রণীত প্রথম গ্রন্থ পঞ্ছে রচিত। 
আর্ধ্যজাতির বেদ, মন্ুষ্যের প্রথম রচনাকুম্থম। উহার মন্ত্রভাগ আগ্োপাস্ত 
কবিতার রচিত, এবং পরে ব্রাঙ্ষণভাগ গদ্যে রচিত হয়। বভুর্ধেদের সন্্- 


* বৈদিক সামগানের শেষে যে “হাউ” প্রস্থৃতি শবের উল্লেখ হয়, তাহ! অভিহিত 
স্বীতির অনুষায়ী। 


৬০:  এঁতিহাদিক রহস্ত ।--প্রথম ভাগ । 


ভাগ' যদিও গছের” ভা, তথাপি তাহা শ্বরদংযোগে পাঠা । মঙ্গীতে জনা 
মধো কোন বিষঙ্গের শীম্্ ধারগাঁ হম, এজন্ত' ঈশ্বরের প্রেমে সহজে লোঁফের 
মন আকৃষ্ট করিবার জন্ত প্রাচীন কালে ঈশ্বর-বিষয়ক বিবরণ শীতন্বরে 
পঠিত হইত। পরে সঙ্গীত পৃথক শান্তর মধ্যে পরিগণিত হইল, এবং কাল" 
ক্রমে এই গীতের ৰা কবিতাশাস্ত্রের উন্নতি হইতে লাগিল । সঙ্গীত মনকে 
শীঘ্র আর্র করিতে পারে ১ এজন্ত ঈশ্বর-প্রেমিক ও নাস্তিক সকলেই সঙ্গীত- 
প্রিয় । ইয়ুরোপে ফরাশীস বিজ্ঞানবিৎ কোমৎ-মতারলদঘ্বিগণ, প্রত্যয়দর্শন- 
রাদি-সতার অধিবেশনের পুর্ব্বে “হার্মোনিয়ম* যন্ত্র সহকারে নানারস-সমা- 

 কবিতাকলাপ গান করিয়া উপস্থিত সভ্য-নিকরের মনোরগরন করিয়া 
থাকেন। সঙ্গীত সর্বমনোরঞ্জনী রিদ্যা এবং এজন্যই শাস্ত্কারেরা কহেন 
'্গানাৎ পরতরং নহি*। আমরা অগ্য এই প্রস্তাবে কেবল হিন্দুদিগের 
প্রাচীন নাট্যাভিনয়ের বিষয় লিখিব। পরে ক ও যন্ত্র-সঙ্গীতের বিষয় 
লিখিতে ইচ্ছা আছে। 

সঙ্গীত ছিবিধ, দৃশ্ত এবং শ্রাবা, যথা “সঙ্গীতং খিবিধং প্রোজ্জং দৃশ্তং 
শ্রাব্যঞ্চ সুরিভিঃ”। ইহার মধ্যে গীত ও বাণ শ্রাব্য, এবং নৃত্য দৃশ্য সঙ্গীত 
মধ্যে পরিগণিত । এইরূপ কাব্যও দ্বিবিধ, যথা সাহিত্য দর্পণে “ৃশ্তশ্রব্যত্ব- 
ভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধা মতং। দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ং যৎ।” নাটকের 
অভিনয় -ক্রীড়া হইয়া থাকে, এজন্য তাহার অপর নাম দৃশ্ত-কাব্য । অভি- 
নয়ের সঙ্গীত ও নৃত্য প্রধান অঙ্গ এবং তাহার সহিত কুশীলবগণেন্ অক্গ- 
ভঙ্গী ও বাক্যচাতুরী বিশেষ আবশ্তক। মহামুনি ভরত নাট্যশান্ত্রের 
সৃষ্টিকর্তা । কথিত আছে, তিনি উহ! ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া 
ইন্দ্রের সভায় গন্ধব্ব ও অগ্লরোগণকে শিক্ষ। দিতেন। মহাদেব স্বয়ং ভাও্ক 
ও পার্বতী লাস্ত নৃত্য করিতেন, যথ। দশরূপম্‌-- 


'উদ্ধ তোদ্ধত্য সারং যমখিলনিগমান্‌ নাট্যরেদং বিরিফি- 
সক্রে যন্ত প্রয়োগং সুনিরপি ভরত্ন্তাগুবং নীলকণ্ঠ:। 
শর্বাণী লান্সমন্ত প্রতিপদমপরং লক্ষকঃ কর্ড,মিষ্টে 
নাট্যানাং কিন্তু কিঞ্চিৎ প্রগুণরচনয়। লক্ষণং সঙ্জিপামি ॥” 


লান্ত -ও তাও চারি অংশে বিভক্ত, যথা-_পেবলি, বহর্বপ, ঘৌবত এবং 


-» হিন্দুর্দিগের নাট্যাভিনয় । ৬৯ 


ছরিত। অভিনয়কালে পুরুষের! বহুরূপ, ও রূপলাবণাবত্তী নটীগণ যৌবত 
এবং ছুরিত নৃত্য করিয়া থাকে । এই সকগ নৃত্য মাত্রই তালের অধীন, 
থা দশরূপম্‌--“নৃত্যং তাললয়াশ্রয়ম্‌ 1” পূর্বকানলে দেবতারাও নৃত্যে পরা 
সুখ ছিলেন না) এবং মহাভারত ও সংস্কত নাটকে দৃষ্ট হয় যে, রাজা ও 
সঙ্্াস্তবংণীয় রমণীগণ নৃতা শিক্ষা করিতেন। এক্ষণে ভারতবর্ধীয় সন্ত্রস্ত 
ব্যক্তিগ্রণের মধ্যে নৃতা একবারে লোপ পাইয়াছে ৷ ইয়ুরোপীয়ের! নৃতো 
অত্যন্ত নিগুণ। প্বলে* যদি কোন পুরুষ ব1 কামিনী নৃত্য করিতে না 
পায়েন, তবে তাহার সমাজ মধ্যে বাঁস কর! ভার হইয়া উঠে। রাজ! 
মন্ত্রী, সকলেই নৃতা করিয়া! থাকেন । অনীতিবর্ষ-বয়স্ক পুরুষকে ও নূর 
নিপুণতা দেখাইতে হয়; এবং এই নৃত্যেই যুবক যুব্তী পরস্পরের মন 
ক্রণ করিয়া পরিণয়-স্ত্রে আবদ্ধ হইবার প্রথম সুচনা করেন। শুরুকেশ- 
ধারী প্রশাস্তমূর্তি প্রাভ্বিবাকের লম্ক দিয়! দ্রুতবেগে নৃতা একপ্রকার 
বিড়স্বন। মাত্র, কিন্তু ইংরাজ-সভাতায় সকলই শোভা পায়--কাহার সাধ্য 
ইহার প্রতিবাদ করে! হুর্ধ্যবংশীয় মহাতেজ। জয়পুরাধিপতিকেও ইংরাজের 
অন্থকরণ করিয়া নৃত্য করিতে হইল। বোধ হয়, কালে শ্ত্রী-স্বাধীনতার 
একজন প্রধান উত্তরসাধক রামকৃষ্ণ বন, স্বীয় প্রণয়িনী নৃত্যকালী বসুর 
হাত ধরিয়া প্রকাশ্য পবলে”” নৃত্য করতঃ ইংরাজগণের শ্রীতিভাজন 
হইবেন। কালে সকলই ঘটিতে গারে ! 
নাটক অঙ্ক ও গর্ভাঙ্কে বিভক্ত । নাট্যোলিখিত বাক্তিগণের মধ্য নান্দী- 

পাঠক, বিদুষক, হুত্রধর, পারিপার্থিক ও নট নটার উল্লেখ থাকিবে। পুরুষগণের 
ভাষা সংস্কৃত এবং স্ত্রীলোকের প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন হওয়া আবশ্তক, 
যথা সাহিত্যদর্পণে ভবষা-বিভাগঃ-- 

পুরুষাণামনীচানাং সংস্কতং স্তাৎ কৃতাত্মনাঁং । 

শৌরসেনী প্রযৌক্তব্যা তাদৃশীনা্ যোধিতাং ॥ 

আসামেব তু গ্াখাক্ছ মহারান্ত্রীং প্রযোজয়েৎ। 

অন্রোর্ভা' মাগধী ভাষা রাঁজান্তঃপুরচারিপাং ॥ 

চেটানাং পাজপুত্রাপাং শ্রেতিনাং চার্ধমাগধী ॥ 

প্রাচ্য বিদুষকার্দীনাং ধূর্তীনাং হ্যাদবন্ধিকো। 


৬২ এঁতিহাসিক রহস্য ।-্প্রথম ভাগ । 


যোধনাগরিকাদীনাং দাক্ষিণ্যাত্যা ছি দীব্যতাৎ । 
শকারাপাং শকাদীনাং শাঁকারীং সম্প্রযোজয়েৎ ॥ 
বাহলীকভাব! দিব্যানাং দ্রাবিড়ী ভ্রবিড়াদিতু 
আভীরেযু তথাভীরী চাগডালী পুকসাদিু ॥ 
আতীরী শাবরী চাপি কাষ্ঠপত্রোপজ্ীবিষু ॥ 
তখৈবাঙ্গারকারাদৌ পৈশাচী স্তাৎ পিশাগবাঁক্‌ & 
চেটানামপ্যনীচানামপি হ্তাৎ শৌরসেনিক! । 
বালানাং বণ্কানাঞ্চ নীচগ্রহাবিচারিণীং ॥ 
উন্মস্তানামাতুরাণাং সৈব স্যাৎ সংস্কৃতং চিৎ & 
উস্বর্য্যেণ প্রমত্তত্ত দারিক্র্যোপস্কৃতন্ত চ। 
ভিক্ষুবন্ধধরাদীনাং প্রাকৃতং সন্প্রযোজয়েৎ ॥ 
সংস্কৃতং সন্প্রযোক্তব্যং লিঙ্গিনীবৃত্বমাস্থ চ। 
দেবীমন্ত্রিক্তাবেশ্ঠাস্বপি কৈশ্চিত্তথোদিতং ॥ 
যদ্দেশং নীচপাত্রস্ত তদ্দেশং তশ্্র ভাষিতং। 
কার্ধযতশ্চোত্তমাদীনাং কাধ্যো। ভাঁষাবিপধ্যয়ঃ ॥ 
যোবিৎসখীবালবেস্ঠা-কিতবাগ্গরসাং তথা। 
'বৈদদ্ধ্যার্থং প্রদণাতব্যং সংস্কতং চাস্তরাস্তর! ॥ 
উচ্চপদবীস্থ ভদ্র পণ্ডিত বাক্তিদিগের :বক্তব্য ভাষা সংস্কত। তাছুশ 
স্্রীলোকদিগের সম্বন্ধে "শৌরসেনী" এবং তাদশ ভিদ্রন্ত্ীক্বাতীয় গাথা-সম্পর্কে 
“মহারাস্্ী” ভাষা! প্রযুক্ত হইবে। 
রাজাস্তঃপুরচারী জনগণের “মাগধী ।” রাপুত্র ও রাজপরিচারক এবং 
শ্রেন্ী্দিগের সমন্ধে প্অদ্ধমাগধী ।” বিদূষকের প্রাচ্য,” ধূর্তের “অবস্তিষ্কা,* ' 
যোদ্ধা! ও নাগর প্রভৃতির পক্ষে “্দাক্ষিণাতা” ভাষ! প্রয়োগ কর! বর্তব্য। 
শকার এবং শক প্রভৃতি অন্ত জাতির প্রতি “শাকারী,” এবং বাহিন- 
কের *বাহিলকী,* দ্রাবিডের দ্রাবিড়ী,* আভীর-দেশীয়ের “আভীরী,৮ 
পহলবের ও তৎস্দৃশ জাতির ০চাগ্ডালী*-রীতির ভাষা ব্যবহার্য্য । 
,কাষ্ঠ ব। পর্ণাদিজীবী, ব্যক্তির সম্বন্ধে "আভীরী” ব! “চাঁগালী,” 
' অঙ্গারকারক প্রভৃতি নীচ ব্যৰসায়িগণেরও “আভীরী ব! চাণ্ডালী” ভাষ/ 
গ্রাহথ। কুৎসিতবাক্‌ মুর্খদিগের পক্ষে “পৈশাচী” এবং উচ্চ পদ্াভিযিক্ত 
চেটচেটাদিগের “শৌরসেনী,” বালক, উন্মত্ত, বণ, নীচ গ্রহগণকের ও 
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আর্ত ব্যক্তিধিগেরর *শোরসেনী,* স্থলবিশেষে প্সংস্কত”ও ব্যবহার্যয। 
শবর্যামদে মত এবং দারিপ্র্যব্যান্কুল, ভিক্ষু, বন্ধধারী জনগণের "করত 
প্রয়োগ করাই কর্তব্য। উত্তমাশয় ব্যক্তি, লিঙ্গধারী (চিহ্ধারী ৰখ! কপট 
সন্ন্যাসী প্রভৃতি ) ব্যক্তি, দেবী, মস্ত্রিকন্ত। ও বেশ্া---এই লকল ব্যক্তির পক্ষে 
“সংস্কৃত” ভাষাই শোভনীয়। অন্ত প্রকার হইলেও হানি লাইি। 
পরস্ত॥ যে দেশ নীচপ্রধান, সে দেশ বাসে দেশীয় সম্বন্ধে তত্তৎ ভাষা 
€ অর্থাৎ নীচ হইলে নীচ শ্রেণীগত ভাষা ইত্যাদি ) প্রযুক্ত হইকে। উত্তমাঁধম- 
মধ্যম জাতীয় ব্যবহার্য ভাষার বিভাগ তত্তৎকাধ্যান্থসারে ভাষার বিপর্যয় 
বা পর্যযয় হইয়া থাকে। শ্ত্রী, সথী, বালক, বেশ্তা, ধূর্ত ও অগ্পরাদিগের 
সম্বন্ধে ভাষা-ব্যবহার-কালে চাতুর্য্যাতিশ় প্রদর্শনের .জন্ত মধ্যে মধ্যে সংস্কতও 
ব্যবহার করা যাইতে পারে। 
আলঙ্কারিকেরা নাটককে ছুই অংশে বিভাগ করিগ়াছেন, যথা রূপক ও উপ- 

ব্ূপক। বূপক দশ ও উপরূপক অষ্টাদশ অংশে বিভক্ত । যথ! সাহিত্দর্পণ-_- 

নাটকমথ প্রকরণং ভাণ-ব্যায়োগ-সমবকার-ডিমী2। 

ঈহামৃগাঙ্কবীখ্যঃ প্রহসনমিতি ক্ূপকাণি দশ ॥ 

সাটিক। জোটকং গোষ্ঠী সউ্কং নাট্যরাসকং । 

প্রস্থানোল্লাপ্যকাব্যানি প্রেখখণং রাসকং তথ! ॥ 

সংলাপকং গ্গদিতং শিল্পকঞ্চ বিলাসিক। ॥ 

ছুর্মলিকা প্রকরণী হল্লীবে। ভাণিকেতি চ ॥ 

অষ্টাদশ প্রাহুরুপরূপকাশি মনীধিণত | 

বিন। বিশেষং সর্ববেষাং লক্ষ নাঁটকবন্মতং ॥ 


১। হ্ষ্তকাব্য মধ্যে নাটক সর্বপ্রধান। উহার গল্প পৌরাণিক 
বিবরণ হইতে গৃহীত বা কিকদংশ কবির মনঃকল্সিত হইবেক। ইহার 
নায়ক ছম্ন্তের ন্যায় নুপতি, রামচন্ত্রের গায় অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন় রাজা, 
বা শ্রীক্খের স্তাঁয় দেবতা। শ্ঙ্গার বা বীররস নাটকের বর্ণিত বিষয় ॥ 
"অভিজ্ঞানশকুস্তল,/” “সুারাক্ষস,” “বেনীসংহার, “অনর্থরাধৰ” প্রভৃতি 
নাটকশ্রেবীভূক্ত। | 

২। প্রকরণের লক্ষণ নাটকের ভার, কিন্তু ইহার গল্পে সমাজের প্রাতি- 


৬৪ এতিহাঁসিক রহস্ট 1- প্রথম ভাগ । 


স্কতি এবং প্রেমবিষয়ক বর্ণন থাঁকিবে।' প্রকরণ ছুই অংশে বিতক্ত, শু 
অবং'কীর্ণ | , শুদ্ধ প্রকরণের নায়িকা বেস্তা এবং দক্ষীণের মারিকা কোন 

ভদ্রবংশের প্রতিপালিতা কামিনী বা! লহচরী। প্রকরণের নায়ক নাটকের 
স্তায় উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি নেেন। ইহার নাক মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ ব৷ সন্ত্াস্ত পিক! 
“মৃচ্ছকটি ক, “মালতীমাধব” প্রভৃতি প্রকরণ । 

৩। তাখ, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার ভাবা বিশুদ্ধ এবং প্রারস্তে ও 
শেষে সঙ্গীত থাকিবে । নাট্যের নায়ক মাত্র অভিনয় ক্রীড়। কত্পিবেন। 
তিনি রঙ্গভূমিতে আসিয়! নান! স্বরে ও ভাবভঙ্গী দ্বার বিবিধ ব্যক্তিকে 
সম্বোধন করিয়!' সভ্যগণের মনোরঞ্জন করিবেন।  ঠলীলামধুকর”” এবং 
প্সারদাতিলক”* ভাণ-শ্রেণীভুক্ত'। রি 

৪। ব্যায়োগ, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ঘুদ্ধবর্ণন ইহার উদ্দেশ্ত, প্রেম বা 
বুহ্গ্ত বর্ণনা ইহার উদ্দেশ্ত নহে। ইহার নায়ক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন 
পুরুষ । প্জামদগ্রেয়জয়)৮ “সৌগন্ধিকাহরণ” এবং প্ধনপ্রয়বিজয়” ব্যারোগ 
গ্রস্থ। 

€ | সমবকার, তিন অক্কে সম্পূর্ণ। এবং দেবতা ও অন্গরগণের যুদ্ধ- 
বর্ণন ইহার প্রধান উদ্দেশ্ত। ইহা! আদ্যোপান্ত বীররল-ব্যঞ্জক এবং উষ্জিক্‌ 
ও গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত। অভিনয়কালে হয়, হস্তী, রথাদি-প্রিপুর্ণ যুদ্ধক্ষে ত্র, 
তুমুল সংগ্রাম, এবং নগরাি-ধ্বংস, অতি উত্তমরূপ দুষ্ট হইয়। থাকে। 
প্লযুদ্রমস্থন” লামক একখানি সমবকার সংস্কত ভাষায় আছে, তাহাও 
এক্ষণে স্প্রাপ্য নছে। 

৬। ডিম, বীর ও ভয়ানক রসসংযুক্ত র্ূপক। ইহা চারি অস্কে সম্পূর্ণ । 
অসুর বা দেবতা ইহার নাক্বক। ্ত্রিপুরদাহ” নামক একখানি ডিম 
বর্তমান আছে । 

৭। কঈীহামৃগ চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ, এবং দেবদেবী ইহার নায়ক নায়িকা । 
রম ও কৌতুক ইহার বর্ণনোদ্দেত্ট। ০: একখানি ঈহ্বামৃগ । 

১৮1 অঙ্ক, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং করুন প্রধান রূপক । কোন 
রনি পৌঝাণিক বিষয়ে কবি ইহার গল্প রর ক্ষরিবেন। "শর্শি্ঠা-ব্াঁতি” 
গকখানি অঙ্ক। 
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(৮17 বীদধী, ভাগের ভার লক্গগাক্রান্জ এবং এক কাছে সম্পূর্ণ । কিন্ত 
“বশযপের” মতারুসায়ে ছই অঙ্ক খাঁকিবে। . 
৯ কও প্রহনন, হান রসপ্রধাদ রূপক । ইছা এক অস্ত অসপূর্ণ। উছবং 
সমাঙেক কুক্ীতি সংশোধন ও রহন্তজনক বিবরণ বর্ণনা করা ইহার মুখ্য 
উদ্োন্ট | লাট্যোলিখিত ব্যক্তিগণ রাজা রাজপারিষদ, ধূর্ত, উদাসীন, ভৃত্য 
'খবং বেটা । ইহার মধ্যে নীচজাতীয় পুকধগণ স্ত্রীলোকের দায় প্রারত 
ভাষার কথোপকথন করিবে। “হান্তার্ণব,” “কোৌতুকসর্বন্ব* এবং প্ধূর্ত- 
নাটক” প্রসিদ্ধ গ্রহসন। 

' এই দশ প্রকার রূপক। এক্ষণে অষ্টাদশ প্রকার উপরূপকেত্র বিবরণ 


সংক্ষেপে বক্তবা। + 
১। নাটক] বা প্রকরণিক। প্রায় একপ্রকার । শুজাররল উহার 
অীবন । প্রস্বাবলী নাটিক1” অতি প্রসিদ্ধ । ৮ 


২। (ত্রোটক পাঁচ, সাত, আট বানর অঙ্কে সম্পূর্ণ। পাধিব ও হ্বর্গীয় 
বিষয় ইহার বর্ণনোদদেশ্ত । যথা “বিক্রমোর্ষ্বশী |” 

৩1 গোষ্ঠী, এক অক্কে সম্পূর্ণ । ইহার নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তি ৯১ 
জন পুরুষ এবং ৫1৬টী শ্রী। প্রবত-মন্গনিক1” একখানি গোঠী। 

৪81 সষ্টর্কে একটী আশ গল আদ্দযোপানস্ত প্রারুত ভার়াম্ম রচিত 
হইবে। বথা “কপ্পরমঞ্জরী 1৮ 

' ₹ 1 শ্াট্যরাসক, এক অকস্কে সম্পূর্ণ এবং বর্ণনীয় বিষয় প্রেম ও কৌতুক । 
ইহার ক্পাঙ্গ্যোপাস্ত অভিনয়কালে নৃত্য ও সঙ্গীতে সম্পন্ন হুইবেক। 
স্নর্পবতী'” ও “বিলাসবতী” এই ছইখানি নাটারানক । 
'+ ৬1 প্রস্থান, নাট্রাসকের ভায় ;কিস্ত ইহার নানক নার়িক! এবং 
সাটোলিখিত ব্যক্তিবুন্দ অতীব লীচজাতীয়। ইহাও ফাল-লয়ণ্য-নাযোে 
হৃতা-গঁত-পরিপূর্ণ এবং ছুই অঙ্কে সমাপগ্ত। 

৭1 উল্লাপ্য, এক অঙ্কে গ্রথিত এবং প্রেম ও হাহা ইহার কীবন। 
ইছার বিষয়টা পৌরাধিক এবং, নাট কথোপকথন মধ্যে সঙ্গীত গেয় । 
“দেবীমহাদেবস্” এই শ্রেবুডতিক্ত । 

৮1 কাবা, গ্রেষবিধর়ক বর্ন এবং এক অঙ্কে সমাপ্ত । ইহার 

্ী 


৬্ঙ গ্রতিছাসিক বহ্হ্য 1্পপ্রথম ভাগ । 


মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত এবং কবিত। থাকিবে । শ্ধাদবোঁদয়। একখানি 
ক্ষাব্য। 

»। প্রেখণ, বীররসপ্রধান এবং এক অঙ্কে সম্পূর্ণ! ইহাঁক নার 
দীচশ্রেনীর ব্যক্তি। প্বালিবধ” প্রঙ্খণ প্রসিদ্ধ । 

১০। রাসক, হাশ্যরস-উদ্দীপক উপদ্ধপক এবং এক অঙ্কে 'সম্পূর্ণ। 
ইহার পঞ্চব্যক্তি মাত্র অভিনেতা । নায়ক নান্বিক! উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি এবং 
নায়ক মূর্খ, তথ! নাক্ষিকা বুদ্ধিমতী হুইবেক। পমেনকাহিত” একখানি 
স্াসক। 

১১। লংলাপক এক, ছুই, তিন, ব1 চারি অঙ্কে লম্পূর্ণ । ইহার নায়ক 
প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী। ইহার অধিকাংশ যুদ্ধাদি বর্থন | প্যাক? 
ফাপালিক” এই শ্রেণীতৃক্ত । 

" ১২। শ্রীগ্িত এক অস্কে সম্পূর্ণ এবং ইহার নায়িকা লন্দ্দী।. ইহার 
অধিকাংশ সঙ্গীত। পক্রীড়ারসাতল* একখানি শ্রীগদিত। 

১৩। শিল্পক, চারি অঙ্কতুত্ত। শ্মশান ইহার রঙ্গস্থল, এবং নায়ক 
আদ্ষণ ও প্রতিনায়ক চগ্াল। এন্রঞ্জাল ও আশ্চর্য্য ঘটনা শিল্পকের বর্ণ- 
নোদ্দেশ্ট ॥ “কনকাবতীমাধব” এই শ্রেণীভুক্ত । 

১৪। বিলাসিক, এক অক্কে গ্রথিত। প্রেম ও কৌতুক ইহার বর্ণ- 
নোদেস্ত | 

১৫। ' হুম্মপ্লিকা, হাম্তরসপ্রধান উপরূপক এবং চারি অক্কে সমাগু। 
যথা “ইন্দুমতী 1” 

১৬। প্রকরণিক!, নাটিকার ভ্ায়। 

১৭। হলীষা, ইংরাজী “অপেরা” বা গীতাভিনর সদৃশ । অভিনয়ে 
আদ্যোপাস্ত সঙ্গীত ও নৃতা হুইয়! থাকে । ইহ! এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং 
অভিনয় কার্ধা এক জন পুরুষ এবং ৮ বা ১ জন স্ত্রীলোকের ছার! সম্পা- 
দিত হওয়া উচিত। “কেলীরৈবতক* এই শ্রেণীভুক্ত । 

' ১৮) ভাণিকা, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং হান্তরসময় । যথা “কামদত্তা । 
*% রূপক ও উপরূপক লক্ষণে পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন সংস্কৃত ভাষা 
হিন্দুদিগের ইচুযোপীয়গণের স্যার সকল প্রকার দৃশ্থ কাব্য বর্তমান ছিল। 


হিন্দুদিগের নাউভিনয়,ট - : ৬৭. 


গেক্ষপীয়র, করদীল, মলিএর, ভলটেয়ার প্রভৃতি কবিগণের কায তারতবর্দীক 
কৰবিনিকর. যদিও বহুসংখ্যক নাটক: লিথিয়! যাইতে পারেন নাই, তথাপি 
কালিদাস, ভবভৃতি* শ্রীহর্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণ, যে সকল নাটক 
রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা! পৃথিবীর সর্বপ্রধান কবির নাটকের নায়, 
উতৎক&, তাহা! যুক্তকণ্ে শ্বীকর্তব্য । দশন্দপ, সাহিত্যদর্পণ, সাহিত্যসা এ 
কুবলয়ানন্দ প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থে যে সকল নাটকের উদাহরণ উদ্ধৃত 
হুইয়াছে, তাহার অধিকাংশ এক্ষণে ছুশ্রাপ্য। কলিকাতার সংস্কত কালেজ, 
স্থাপিত হইবার পুর্বে বঙ্গদেশীয়, অধ্যাপকগণ সংস্কত নাটকেক্ট/তাদৃক্‌ আদর 
করিতেন না। এমন কি, স্তর উইলিয়ম জোন্স্কে কেহই নাটকের প্ররুত, 
বিবরণ উত্তমরূপ পরিজ্ঞাত করিতে পারেন নাই; তৎপরে অনেক কষে 
রাধাকাস্ত নামক- জনৈক তৃমন্থর তাহাকে,» নাটক যে ইংরান্দী “প্লের” সদৃশ, 
তাহা! বুঝাইয়া দিলেন। বঙগদেশীয়গণ পুর্বে অন্তান্স নাটকাপেক্ষ। *্প্রবোধ- 
চক্দোদয়*” মনোনিবেশ করিয়া পাঠ করিতেন। তৎপরে বঙ্গীয় বৈষ্ব 
সম্প্রদায়গণ ভক্তি-রসপ্রধান « চৈতন্তচন্দ্রোদয়,* “জগন্লাথবল্লভ»১* *বিদগ্ধমাধব,* 
“্দানকেলিকৌমুদী,+ প্রভৃতি নাটক আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন ?. 
কিন্ত প্রকৃত কবিত্বশক্কিসম্পর্ন মহাকবি কালিদাস, ভবত্ৃতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি 
প্রধান কবিগণের দৃশ্ব কাব্যের অধ্যাপনায়, এক কালে পরাদ্দুখ- ছিলেন। 
মাননীয় সোমপ্রকাশ- সম্পাদক মহাশয় আমাদিগের একটি প্রস্তাবের প্রতি 
কটাক্ষ করিয়া! লিখিয়াছেন যে, সুংপ্রসিদ্ধ তর্কপঞ্চাননের অভিজ্ঞানশকুস্তল 
নাটক কস্থ ছিল, _তাহা!৷ থাকিতে পারে, কিস্তু তাই বলিয়া পুর্বে যে 
বঙ্গদেশে নাটকের অত্যন্ত আলোচনা ছিল, তাহার কোন প্রমাণ হইতেছে 
না। এখানে যদি নাটকের বহুল প্রচার থাকিত, তাহা হইলে সহজে 
এই বঙ্গদেশ হইতেই সংস্কত কালেজ ও এসিয়াটাক সোসাইটার পিমিন্ত 
প্রসিদ্ধ নাটকগুলি সংগৃহীত হইত এবং তাহা হইলে কি জন্ত এখানকার, 
শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ ও উইলসন সাহেব বহ্বায়াম শ্বীরার করিয়া”, 
কান কাঞ্ধী পর্যযস্ত অনুসন্ধান করতঃ “শকুন্তলা,” পৰিক্রমোর্বশী,» *মৃচ্ছকটিক,* 
“উত্তরচরিত” প্রভৃতি সংগ্রহ করিবেন ? 

ইয়ুরোপে নাটকের অদ্ধিনয় হই! থাকে, এজন্ত তথায় নাটকের বহুল, 


সত ধীঁতিছাশিক রহন্ত4-স্প্রথস্‌ ভাগ । 


শুচার । আবীর্ষিগের দেশে অভিনয়গ্রথ! ' একাগপর্যযত শুরচলিত। খাকিছে 

সকল প্রকার পৃ কাোর গোপ হইত নাঁ। আয় ' অনিন্ক হাটিকখগূহ 
অভিনয়ের আন্ত রচিত 1” বভৃতি নটগণের পদকযোধে,. কনিভিযনাখ 
মহাদেবের খাত্রা-মহোৎসতে অভিনয়ের নিমিত স্উত্তরচরিত্” রচদা করে ৮ 
“ছ্য়গ্রীববধ” নটি সাতৃগুপ্ডের লা অভিনীত হইবার খাট 'বিঙ্গিত 
হইয়ান্ছিল ; খতহযতীত অগন্ধাথের জন্মষাজ! উপলক্ষে ও চরিত 
ফি নাটক'-রচিত হইত। 

'জরান্স খ নাট্যাঁভিনয়ে বিপুজ অর্থব্যয় হইয়া! থাকে । “এডিলফি,* 
"হ্মারকেট” এবং “থিয়েটার ফ্রান্সের” নাট্যগৃহে অসংখা অসংখ্য ব্যাক 
প্রতিবার অভিমর দর্শনে গমন করিয়া থাকেন, ইহাতে নাটিকরচকগণেরও 
খ্যাতিবিষ্তার হয় এবং এক এক জন নুবিখ্যাত নট কিক়্ৎকালের অধো 
' বিলক্ষণ ধনসঞ্চ় করেন। অতি অল্প দিবস হইল, পারিসের থিয়েটরে ভিকৃতর 
গোর একখানি নাটকের অভিনয় দর্শনে দর্শকগণ এত মোহিত হইয়াছিলেন 
'ঘে, অভিনয় সমাধ! হইলে সকলেই কবিকে একবার দেখিবার জভ ব্যাকুল 
হইয়া! উঠ্ভিলেন এবং উচ্চৈহ্বয়ে সহ সহ ব্যক্তি তাছার প্রশংসাস্বলি 
করিল। ইতালীয় “অপেরা” অর্থাৎ গ্ীতাভিনয় ইউকপ্লোপীস্গণের অধিক্ক 
প্রি । বলীতবিভানিপুণা, সুমধুরভাষিণী, প্রিয়ঘর্শন পাটীর সঙ্গীত শুনিতে 
এক. এক বার সহজ সহ জোক উপস্থিত হইয়া থাকে । এবারে কলিকাতা 
ইত্তাঙগীয় এঅপের1” আগমন লা! করাক্স সাহেবযমাজ বাহার পর. নাই হুংস্থিত 
হুইয়ছিলেন। বদি পুইসের থিয়েটর শীত খতুতে না জাসিত, ভবে কৰি 
কাতার ভ্তায় অমরারতীতে তাহাদিগের.স্াস করা কঠিন হউক! উঠিত$ 
নাটিকের অভিনয় দর্শন বিশদ আমোদ 18 ইহাতে প্রনিদ্ধ। করিগণের রচনা 
ধনোদধ্যে উদ্ভষক়গ অঙ্কিত হর এব! সমাজের কুক্ীতি-সংশোধন গ্রহ্যন দ্বার) 
যেত হুইস্ক! খাকে, এম কিছুতেই হয় না। লীহিশাজবিপারদগপের কচ 
পে আপেক্ষা কষরির 'ল্যক্কোক্কি ছারা সমাজের আনেক উন্নতি হই গাক্ষে। 

গটিতয়সংকটত ও পতকুবান” প্রহসনের অভিনন্ধ দর্শনে অনেক ডানার 
প্রবং লম্পটের চৈত্জ হইয়াছে । | রগ 

* ক্গামাদিগেয গটুষ্জ্গা বদ জনবল জা 
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িইতেছে বটে, কিছ এ. পর্যান্ত হুসভাগণের' ভান রুচির “পির 
“শ্মতযন্ত পরিজাপিত হইতেছি। ঘে' আধ্যজাতি-রীদান। গার, 
“হরর 'সাবদেদ ' গান করির! কাঁননস্থ পু পর্মীক্ষে ঘোহিত করিতেন, 
সাহারা সন্ধীত শানে অতি অবীণ, ধাহাদের বধানলম কাব্যরস দিগ্দিগন্ভবানী। 
মানবের! পান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছে, যে আর্ধযঝাতির। 
নাট্য প্রথা চিরপ্রসিন্ধ, অস্ত সেই বআর্ধজাতির অশনিশ্কলিসম তেজোরাশি, 
ববনগণের পদবিষর্দনে এককালে নির্বাপিত হইয়্াছে। "আর নে তেজ, 
নাই, নে বুদ্ধি নাই, মে বিস্ত নাই, কাজেই কামরা হূর্বল,ক্ষীণ, “কুখ্যাত 
“-সিণছের রসে 
শুগা কি পাপে মোরাস্শ 

-” ফাঁজেই আমাদিগের রুচির পরিবর্ত হইতেছে। মহাকবি কালি- 
'জীসের শকুত্তজার নাট্যাভিনয়-পন্থিবর্তে, যাত্রার কুৎসিত আমোদে অনা 
হইকাছি। এ কি সাধারণ পরিতাপের বিষগ্গ! কোথা! খঅভিনক়কাজে. 
স্বস্তির উত্তরচরিতে বৈদেহীবিলাপ শ্রবণে, হৃদয় বিলোডিত হইবে, 
যাঁনতীমাধৰে নির্বরমান্রাক় স্থুশোভিত পর্বতের বিচিত্র চিত্রপটসঙ্লিকটে 
চিরযোগিনী সৌদামিনীটকে দেখিয়া! মনোমধ্যে শাস্তিরসোদয় হইবে, এবং 
কোথা সুদ্রারাক্ষসে নীতিশান্ত্রবেতা চাণক্যের বুদ্ধিফৌশলের একশেষ 
'উদাহরণ পাইক। আধুনিক মেকার ভেলীকেও তুচ্ছবোধ হইবে, তাহা ন 
হইয়া গোবিন্ন অধিকারী খাত্রায় মানভঞ্জন গানে অনুপ্রাসচ্ছটা ও অর্থশূদ্ত 
মধু ফাইন গীত শ্রবণে, এবং ঝানযাত্রায় শীর্ণকায় “কাগজের সুখসে” 
আুখাবৃত 'রাবখের বীরত্ব প্রকাশ ও কালুয় ভূনুয়ার কুৎসিত মুখী 
'দর্শনে, ' বিরক্ক না হইয়া আনন অন্ভব করিয়া খাঁফি। ;বঙ্গসমাজের, 
হিতটিকীযু ব্যক্তি এ সকল দর্শনে যে কি পর্যস্ত ছুঃখিত হয়েন, তাছা; 
বর্পসাতীত | .. বির স্তায় ফুৎসিত আমোদে মনেয় ভাব কলুষিত হইয়া 
শর । “স্ব্ধবিত্ত : ব্যক্তিগথের এ সক আমোদ সদার্শন কর! কখনই 
উচিত লহে। ক্দান্গি কালি বআমাদিগের জাতীয় বিশুঞ্চ আমোদের হীনা 
'বস্থা সন্দর্শনে আগেক রুতবিন্ভ বাঙ্গালী ইংরাজী খিহেটর ব$ *অপেরাক্ক*” 
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গমন করিয়া থাকেন। কিন্ত আহলাদের বিষয় সম্প্রতি একটী জাতীয় 
নাটাশাল! স্থাপিষ্ হওয়াতে 'আযাঁদিগের মনংকষ্ট অনেক নিবারিত হুইয়াছে & 
[এক্ষণে ইহার শৈশবারস্থা, যদি কার্্যপ্রণালীর দিন দিন: উকর্ষ-. সাধিত 
হইতে, পারে, তাহ! হইলেই কবির এই খেধগান সফল হইরে-_ 
“অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে বে, 
নিরথিয়া প্রাণে নাহি সয়। 
স্থধারদ অনাদরে, বিষবারি পান করে। 
তাছে হয় তনু: মনঃ ব্য. 
মধুবলে জাগ মাগো, (ভারত ভূমি.) বিভুস্থানে এই মাগ, 
স্ুরসে. প্রবৃত্ত হক তব তনয়' নিচয় ।” 
প্রস্তাবের উপনংহারকালে নাট্যামোদী ও সঙ্গীতশাস্ত্রপ্রিয় কাজ! যতীক্্র- 
মোন ঠাকুর ও তাহার সুযোগ্য ভ্রাতাকে আমারদিগের আস্তরিক ধন্তবাদ 
নাদিয়া থাকিতে পারিলাম ন1।, তাহাদিগের প্রযস্তে বোধ হয়. সঙ্গীত ও, 
নাটাশাস্ত প্রাচীন, শ্রী পুরর্ধারণ করিবে। 





বোদ-প্রচার। 


বত 





“সত্যে নাস্তি তয়ং কচিৎ, 





ব্দ-প্রচার | 


বেদের অপর নাম পত্রী । ব্রয়ীম বলিলে খফ্‌, ফু, সাম, এই তিন 

বেদ বুঝ! যায়; অথর্ববেদকে বেদপরিশিষ্ট বলিলেও বল! যায়। পরবর্তী 
কালে “খণ্থেদো, ঘজুর্কেদঃ সামবেদোহ্থর্ববেদ+” এই চারি বেদ মান্ত এবং 
ভারতবর্ষের সর্ধবস্থানে প্রচলিত হুইয়াছিল। পূর্বে বেদ-জ্ঞান-বিহীন ব্যক্তিগণ 
মনে করিতেন, অথর্ববেদ কোরানের এক অংশ মাত্র, এজন্য আধ্যগণের 
মান্ত নছে। বিষুপুরাণে এঁ চারি বেদের কথা লিখিত আছে । 

গায়ত্রঞ্চ খচশ্চৈব বৃহৎ ভ্তোমং বধস্তবম্‌। 

অগ্নিষ্টোমঞ্চ যজ্ঞানাং নির্দমমে প্রথমানুখাৎ । 

যজুংষি ব্রেই,ভং ছন্দ: স্তোমং পঞ্চদশং তথ! । 

বৃহৎ সাম তথোক্থঞ্চ দক্ষিণাদমৃজন্মুখাৎ। 

সামানি জগতীচ্ছন্দঃ স্তোমং সপ্তদশং তথা । 

বৈরূপ-মতিরাত্রপ্ণ পশ্চিমাদস্থজন্ুখাৎ । | 

একবিংশ-মধব্বাণ-মাপ্তোর্ামানমেবচ | 

আন্ুষ্ট'ভং সবৈবাজম্‌ উত্তরাদসথজন্মুখাৎ। 


অনস্তর ব্রহ্ম! প্রথম মুখ হইতে গায়ত্রী ছন্দঃ, খখেদ, বৃহৎ স্তোম 
অর্থাৎ স্তোত্রসাধন খক্‌ সমুদয়, রথস্তর নামক সাম (গানবিশেষ ) ও অগ্রিষ্টোম 
এই সমুদয় উৎপাদন করিলেন। পরে তাহার দক্ষিণ মুখ হইতে যুর্ব্বেদ, ' 
রি্প্‌ ছন্দ, পঞ্চদশ স্তোম নাঁমক লামবেদের গান, বৃহৎ দাম ও উকৃথ 
অর্থাৎ সোমসংস্থ যাগ এই বমুদ্বায় উদ্ভূত হইল। 

সামবেদ, জগতী চ্ছন্দঃ, সপ্তদশ স্তোম নামক সামবেদের গাঁন, বৈরূপ 
সামক পাম গান, অতিরাত্র যাগ, ব্রহ্মার পশ্চিম মুখ হইতে উক্তসমুদায়ের উৎ- 
পত্তি হয়। একবিংশ স্তোম, অথর্ববেদ, আত্তোর্ধাম নামক যাগ, অনথুষ্টপ্‌ 
ছন্বঃ, ও বৈরাজ সাম, ইরা ব্রহ্মার উত্তর মুখ হইতে উৎপন্ন হইল।& , 

প্রজাপতির চতুমুখ হুইতে চারি বেদের উৎপত্তি পৌরাণিক মত। এ 





“ পুরাণপ্রকাশ। বিষুঃপুরাণ প্রথম অংশ ৫ অধ্যায়। কাব্যপ্রকাঁশ যন্ত্রে মুদ্দ্রিত। 
ও 


৭ ' ধ্রতিহাসিক রহশ্ত ।_ প্রথম ভাগ। 


বিষন্ন. বিজুপুরাণের স্তান্, ভাগবত, মার্কগেয পুত্রাণ ও হত্িবুশে : 
আছে; কিন্তু প্রাচীন মত মান্ত করিতে হইলে বোত্রত়ী খর যং 
, নাস্তিক চুড়ামণি বৃহস্পতি কহেন পত্রয়ো বেদস্ত কর্তারে। ভও-ধুর্ভনিশা” 

চরাঃ1” বৈদ্দিক গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে তিন বদের উল্লেখ আয়ছে। শতপথ 
ব্রাঙ্মথে লিখিত আছে, পুর্বে একমাব্র প্রজাপতি ছিলেন, তিনি স্টিক 
কামনা করিলেন এবং তাহার কঠোর তপস্তার ফল স্বরূপ পৃথিবী অস্তনীক্ষ 
এবং বাত এই তিন লোকের স্ষ্টি হইল। তিনি এই তিন লোকে ভাপ 
প্রদান করিলে অগ্নি, বায়ু, কুর্ধ্য, এই তিনটা জ্যোতিঃ উদ্ভূত হইল। পুনরায় 
ত্রতিন জ্যোতিতে ভগবান্‌ প্রজাপতি উত্তাপ প্রদান করিলে তাহা হইতে 
খক্‌, জু, সাম, বেদের উৎপত্তি হইল । তাহাতে পুনর্ধাব উত্তাপ প্রদত্ত হইলে 
এ তিন বেদের সার ন্বক্প খণ্বেদ হইতে প্ভৃঃ,” যজুর্ধেদ হইতে প্ভুবঃ” 
এবং সামবেদ হইতে “ম্বঃ* (ভূভূবঃ স্বঃ) সমুভূত হইল। খগ্েদ্িগণ 
ভোত্রী, যজুর্ববেদিগণ অধ্বধূণ্“,। এবং সামবেধিগণ উদ্‌গাতা1 নামে খ্যাত হুই- 
লেন। এইবপ্ে তিন বেদের জ্যোতিঃ হইতে ব্রাঙ্গণগণের সকল কর্মের 
বিধি নিরূপিত হইল । | 

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ মধ্যেও এরূপ তিন বদের উল্লেখ 
আঁছে। পুক্রবস্ক্ত মধ্যেও লিখিত আছে-__পুরুষ হইতে তিন বেদের স্থ্টি 
হইল, ইহাতে অথর্ধ্ব বেদের নাম উল্লেখ নাই । সায়নাচার্ধ্য কছেন, য্ুর্বেদ 
».ভিন্তি স্বরূপ, তাহাতে খক্‌, সামবেদ চিত্রিত হইয়াছে । এ সকল পাঠে 

& বোধ হয় খক্‌, যুঃ, সাম বেদের পরে অথর্ববেদ রচিত হয় এবং এক্ষণে 

যে অথর্ধববেদ পাওয়া যায় তাহা অথর্বাঙ্গিরসঃ শ্রীমদ্বর্বেদসংহিতা। নামে 
খ্যাত। পৌরাণিক কালে চারি বেদ প্রচলিত ছিল, ক্থুতরাং সকল পুরাণেই 
চারি বেদের উল্লেখ আছে। 

বেদ ম্নিক্্য। মু কছেন-_ 

-_সর্বেষাস্ত সনামাণি কশ্মাণি চ পৃথক্‌ পৃথক । 

্ বেদশবেভ্যু এবাদে পৃথক সংস্থাশ্চ নির্্দমে ॥ 

হিরণাগর্তরূপে অবস্থিত সেই পরমাত্ম! সকলের নাম অর্থাৎ মনুষ্য জাতির 
মন্যা, গৌজধতির গে। ইত্যাদি) ও ত্রাক্গণাদি চতুর্কর্ণের বেরোক্তি অধায়- 





মন 


বেদ-গ্রচায় |! ৭৫ 


নাছি কর্ণ নায় জাতির লৌকিক কর্ণ অর্থাৎ কুলালের ঘটনির্ঘ্মাণ, 
কুবিনের সীিরিধাণ ইত্যাদি প্রথমতঃ বেদশান্্র হইতে অবগত হুইয়া 
পূর্বব কল্পে যাহার যেরূপ ছিল এ কল্পেও সেইবপ নির্দিষ্ট করিলেন | * 

বেদ নিত্য হইল এবং ঈশ্বর তাহাই পাঠ করিয়া! দ্বিতীয় কলে স্্টি 
করিলেন। আশ্চর্য্য বিশ্বাম! আশ্চর্য্য কৌশল ! মনু পিখিয়াছেন, কাহার 
সাধ্য অবিশ্বাস করে । কপিল ঘোর নান্তিক, ঈশ্বর সম্বন্ধে বলিলেন প্প্রমাণা- 
ভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ* অথচ বেদ মানিলেন। দার্শনিকগথ সকলেই বেদ 
ঈশ্বর গ্রণীত ত্বীকাঁর করিয়াছেন, কেবল গৌতম তাহার প্রতিবাদ করিয়া 
বেদ পৌরুষেক্স বলিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বেদকে মন্ুষা প্রণীত বল। স্তায়-সুত্র- 
কারের ইচ্ছ। ছিল কি না তাহ! ভাল জ্ঞাত হুওয়! যায় ল!। বেদ নিত্য 
বলিয়াও শেষ হুইল না, তাহা! আবার ঈশ্বরের পগাইড”! আর বলিতে 
সাহস হয় ন1, যেটুকু লিখিলাম তাহাতেই প্রাচীন সম্প্রদায় আমার 
উপর বিলক্ষণ কোপ প্রকাশ করিবেন। সে দিন আমারে একজন 
কহিলেন “কারস্থ হুইয়া বেদের আলোচন! করিলে কখনই নিরোগী হইতে 
পারিবে না” 
, (বেদ শবের প্রকৃত অর্থ “জ্ঞান” ; কিন্তু সোমরস এবং গোমাংসের 
প্রশংসাধুক্ত মন্ত্রেকির্নপ জ্ঞান লাঁভ হয় বলিতে পারি না। বৈদিক কালে 
সকলেই উন্মত্ত, সকলেই বেদকে মান্ত করিতেন। যজ্ঞস্থলে নিষ্ঠুরতার 
একশেষ- পণ্ড হিংসা ঘটিত । এ সময় বুদ্ধদেব-_ 

সদয়হৃদয়দশিতপশুঘাতম্‌ 1”, 

তিনি পশুহিংসার নিন্দা করিয়া ভাঁরতবর্ষীয়গণকে “অহিংসা পরমো ধর্ম, 
এই মস্ত্রে দীক্ষিত করিলেন এবং ক্রমেই আধ্যগণ বৈদিক নিষ্ুর ভয়াবহ 
কাঁধ্যকলাপ হুইতে নিবৃত্ত হইল। পুর্ণ তাহাকে ভগবানের অবতার 
স্থির করিল, এবং ক্রমেই তাহার বশোঘোষণ! হইতে লাগিল। তথ]ছি 
কবিপুরাণে- | 





গ্ধ মন্ুসংহিতা । ীবুক্ত ভরতচজ্্ শিরোমণি কর্তৃক অন্ধ দিউ । 


শ৬ এঁতিহাসিক রহম্য ।--প্রথম ভাগ । 


পুনরিহ বিধিকৃত-বেদধর্মানুষ্ঠান-বিহিত-নানাদর্শন-সংঘপঃ 1 4 
সংসারকর্পত্যাগবিধিন! ব্রক্মাভীসবিলাসচাতুরীং | 
প্রকৃতিবিমাননামসম্পাদ়ন্‌ বুদ্ধাবতারব্বমসি ॥ 


পুনর্ধার আপনিই বিধাতৃ-বিছিত বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানে অর্থাৎ ধাঁগাছি 
করণে নান প্রকার ঘ্বণা প্রদর্শন পূর্বক সংসার পরিত্যাগ দ্বার! মিথা! মায়া 
প্রপঞ্চ পরিহার করিবার উপদেশ দিবার জন্য বুদ্ধ অবতার হইয়া গ্রাক্কাতিক 
বিষয়ের অবমাননা! করেন নাই । * 


বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না1। কেবল নির্বাণ কামনাই 
তাহার জীবনের মুখ্য উদ্দেম্ত ছিল। তিনি আর্ধ্যগণকে “অহিংস পরমোধশ্মঃ” 
সাধন করিতে উপদেশ দিলেন, সকলেই তীহার জ্ঞানময় বিশুদ্ধ উপদেশ 
প্রাপ্ত হইয়া বৈদিক যাগযজ্ঞে ও কর্মকাণ্ডে ঘ্বণা প্রকাশ করিয়া বৌদ্ধধন্ম 
গ্রহণ করিল এবং কিয়ৎকাঁলের মধ্যে ভূমগ্ডলের চতুর্দিকে বৌদ্ধ ধর্ম 
ব্যাপ্ত হইল। অতুল গ্রশ্বর্য্যের অধিপতি দুগ্ধফেননিভ শয্য। ত্যাগ করিয়া 
নির্বাণ কামনায় বনে গমন করিলেন। ধর্মের আশ্চর্য কুহক ! বিচিত্র 
বিশ্বান! কল্য বেদে লোকের অটল ভক্তি ছিল, অদ্য নবধর্মের আবির্ভীকে 
তাহার লোপ হইল । 


বেদ পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয়, তাঁহার বিশেষ তর্ক করিবার আব- 
হ্যকত৷ নাই, কেন না বৈদিক ও বৈদিক স্ুত্রের উল্লিখিত খাধিগণ সেই 
সেই কুক্তপ্রণেতা, তাহ! স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যদ্দি কেছ কৌশল 
করিয়া কহেন যে ধাধিগণ যোগবলে স্ব ত্ঘ নামে প্রচারিত হৃক্ত নিচয় 
ঈশ্বরের নিকট হুইতে প্রত্যাদেশ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইলে 
এক একটি সুক্ত তীহার্দিগের স্বীয় অবস্থাজ্ঞাপক হইবে কেন? যথা খশ্েদ- 
সংহিতা-প্রথমমগ্লন্ত, পঞ্চদশানুবাকে ঘা দশহৃক্তং + 


পতি 


* কক্ছি পুরাগ। শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কীলঙ্কার কত্ত পরিশোধিত ও ভাষাস্তরিত। 
+ তত্ববোধিনী পত্রিকা! । সপ্তম কল্প। চতুর্থ ভাগ। শাবণ ১৭৯২ শক। ১ কুৎস খরি কুগে 
পতিত হইয়। ই সুজ ছার! স্বর্গ ও পৃথিবী প্রভৃতির স্তব করিতেছেন। 


বেদ-প্রচার। ণ 


কুৎসধাধিঃ পংক্তিচ্ছন্দঃ বিশ্বেদেবা দেবতাঃ । 
১২০৭। 


| ] 
১। চরম! অপ্ঙ্য ১। স্তরা আুপর্ণে ধাবতে দিবি । নবে হিরণ্য 
নেময়ঃ পদং বিন্দতি বিছ্যুতে! বিত্ং মে মে। অস্ত রোদসী। 


১। ১ জলময় মগুলের মধ্যে বর্তমান, হুর্য্যরশ্িযুক্ত চন্দ্রমা ছ্যলোকে 
ধাবিত হইতেছেন। হে দীপ্তিমন্্‌ রমণীয়প্রাস্ত চন্দ্র-রশ্মি সকল! আমার 
ইন্ড্রির়গণ তোমাদ্িগের প্রাস্তভাগও জানিতে পারিতেছে না। হে স্বর্গ ও 
হে পৃথিবি! আমার এই স্তোত্র অবগত হও। 

এদিকে এই পর্য্যস্ত! ইহার আর তর্ক নাই। বেদকে সমস্ত জগতের 
মূলীভূত কারণ বল ব1 মহাভূতের নিশ্বাস কি প্রজাপতি-শ্শ্রু বল, কিছুতেই 
কিছু করিতে পারিবে না। তর্কের প্রবল তরঙ্গে সকল শেষ হইয়া যাইবে । 

বেদপ্রচার লিখিতে গিয়া তৎসন্বন্ধে নানা কথার তরঙ্গ উঠিল; কিস্ত কি 
করা যায়, এই উনবিংশ শতাব্ীতে মনের কথা গোপন রাখ। অন্তায়, এজন্ 
এতৎসম্বন্ধে কিছুই পাঠক মহাশয়গণের নিকট প্রচ্ছন্ন রাখিলাম না। ইহাতে 
তাহারা আমাকে যাহ! মনে করেন করিবেন। যখন ইযুরোপে ডারুইন বানর 
হইতে মন্থষ্যের উৎপত্তি বিষয়ক মত প্রচার এবং ব্যুকনরের স্তায় পণ্ডিতগণ 
ঈশ্বরের স্থায়িত্ব লোপ করিবার মানসে গ্রন্থ প্রকাশে সাহসী হইয়াছেন, তখন 
আমার ন্তাক ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রচলিত-ধর্্মবিরুদ্ধ ছুই চারিটী কথাক় আর কি 
হইতে পারে ? * 

উপসংহার কালে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করিয়! প্রবন্ধ শেষ করা 
আবশ্তক। বেদ অত্রাস্ত ধর্মগ্রন্থ বলিয়া তৎসম্বন্ধে দোষ অনুসন্ধান করা 
হইতেছে, কিন্তু তাঁহা না হইলেও উহা! অতি প্রাচীন কালের একমাত্র গ্রন্থ 
এবং তাহার ভাষাও অতি প্রগাঢ়, সুতরাং সকলের মাননীয় । বিশুদ্ধ স্বর 
সংযোগে শ্রুতি-গানে কাননের পণ্ড পক্ষীও মোহিত হয়। ইহার মধ্যে মধ্য 
কবিত! সরস-কবিত্বসম্পন্ন এবং তাহাতে আদিম়কালের মন্ুয্যের মনের ভাব 
উত্তমরূপ ব্যক্ত হইতেছে । এজন্তই বেদ জর্মনিনিবাসী পণ্ডিতগণের কঠহার 
হুইয়াছে এবং এজন্তই কি শ্বদেশে কি বিদেশে ইহার সম্মান উত্তরোত্তর বুদ্ধি 


৭৮ এঁতিহাসিক রহস্য ।-প্থম ভাগ । 


পহিতেছে। ভূয়গলের মধ্যে এচাদৃশ একমাত্র প্রাচীন বৃহৎ গ্রন্থের বহুল 
প্রচার অতীব আনন্দজনক । পুর্বে বেদের নাম মাত ছিল। সমুদয় ভারতবর্ষ 
অনুসন্ধান করিলেও এক থানি পরিশুদ্ধ বেদে পাওয়া যাইত কি লা লনোহু। 
মহাত্মা রাজা রাষমোহন রায় “ব্রিটিশ যিউপিয়মে” অধ্যাপক রসেনকে 
ধখেদসংহিতার প্রতিলিপি লইতে দেখিয়া চমতকৃত হুইয্ভাছিলেন। তাহার 
পুর্বে তিনি খখেদ দর্শন করেন নাই। কর্ণেল পলিয়র প্রথমে সমুদয় বেদ 
সংগ্রহ করিয়! “ব্রিটিশ মিউসিয়মে” প্রেরণ করেন। উহা! ১৭৮৯ খৃঃ অঃ স্যর্‌ 
জোসেফ ব্যাঙ্ক সাহেব দ্বারা প্রেরিত হুইয়াছিল। 

মুসলমানের! হিন্দু ধর্মগ্রস্থের বিশেষ বিদ্বেধী। তাহারা ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 
রাজপুতানার লকল তীর্থস্থান ও ধর্মগ্রস্থনিচয়, সমুদয় ধ্বংস করিয়াছিল, 
কিন্ত জয়পুরাধিপতি মির্জা রাজ জয়সিংহ দিল্লীশ্বরের নান! বিষয়ে উপকার 
করাতে মুসলমানগণ জয়পুরের কোন অনিষ্ট করে নাই; এজন তথায় 
হিক্দুদিগের প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া সুলভ ৰিবেচনায়, কর্ণেল 
পোলিয়র মহারাব্ব প্রভাপসিংহকে রাজছিকিৎসক ডন পেদ্রো ডি সিলভার 
দ্বারা এক পঙজ প্রেরণ করিয়াছিলেন । তিনি পত্র পাঠে সানন্দ চিত্তে 
চতুর্কেদের প্রতিলিপি এক বদরের মধ্যে ব্রাহ্মণ বার! প্রস্তুত করাইয়। কর্ণেল 
পোলিয়রকে প্রদান করেন। ইয়ুকোপে লাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, বেদ 
লোপ পাইয়াছে স্থতরাং এ বেদকে অনেকে কারনিক মনে করিতে পারেন, 
এই ভাবিয়া কর্ণেল পোঁলিয়র সে সময়ের বিখ্যাত পণ্ডিত রাঙা আনন্দ 
রামের নিকট সমুদ্ায় গ্রন্থ পরিদর্শনের জন্ত প্রদানঈকরেন ; তিনি তাহ! 
অক্কত্রিষ €বিক্া! বছ পরিশ্রম করতঃ চারি ভাগের পারন্ত ভাষায় শুচিপত্র 
প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে কোলক্রক বেদসংগ্রছের চেষ্ট! 
কৰিলে, শ্লেচ্ছকে ধর্মগ্রন্থ প্রদান কর! অন্যায় বিবেচনায় জনৈক মহারাষ্ট্ীয় 
শান্জ্রী তাহাকে বৈদিক ছন্দে দেব দেবীর স্তবপুর্ণ একখানি গ্রন্থ প্রদান 
করিয়াছিলেন) তিনিও তাহা! বেদভ্রমে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

পঞ্ডিচারির রোমান ক্যাথলিক পাত্রি বারথালমির নিকট [.29% ০০15 
মামক একখানি কৃত্রিম বর্বর, ছিল। উহা. ফাদার রবার্ট ডি নোবিলী 
নামক জেজইট পান্রির উপদেশাছুদায়ে কোন ন্ুচতুর মাক্জরান্দি শান্ত্রীর দ্বার 


বেদ-প্রেচার ।. ৭$ 


সপ্তদশ শতাব্ধীতে রচিত হয়। এই শ্রস্থখানি জুবিখ্যাত লেখক ভল্টেয়ার 
প্রাপ্ত হুইক়্া সাদর ১৭৬১ খৃঃ অঃ “রএল লাইব্রেরী অব ফ্রাম্স” নামক পুস্তকা- 
লল্মে উপঢৌকন প্রদান করেন । ইব়ুরোপীয় পঙ্ডিতবর্গের আজি কালি 
বৈদিক গ্রন্থ সপ্ঘন্ধে কোন প্রকার ভ্রম হইবার সম্ভাবন! নাই, তাহার! বেদশান্ত্রে 
বিশক্ষণ পণ্ডিত হুইয়! উঠিয়াছেন? কিন্তু কি আশ্চর্যা, বলদেশের বিযগী 
ব্যঞ্ির ত কথাই নাই, অনেক ব্রাঙ্গণ প্ওিতের বৈদিক গ্রন্থ সম্বন্ধে অতীব 
কৌতুকাবহ ভ্রম হুইয়। থাকে ; কেহ নারদপঞ্চরাত্রের রা্ীকান্তোত * সাম- 
বেপোক্ত এবং কেহ বা গোপাল, নৃসিংহ, তথ। রামতাপনী গ্রন্থ প্রকৃত শ্রুতি, 
এইরাপ মনে করিয়! থাকেন । 

এক্ষণে ইয়ুরোপীন্ন পণ্ডিতগণের প্রবত্ধে চারি বেদ প্রচারিত হুইয়াছে, 
এজন্ত আমরা তাহাদিগের অধ্যবসায়ের এবং পাঙ্ডিতোর ভূয়সী প্রশংসা! 
করিতেছি । ৬ই এপ্রিল, ১৮৪৭ সালে আসিয়াটিক সোসাইটীর উত্তেজনায় 
একটি সভা হয়। এ সভায় বেদপ্রচারের প্রস্তাব হইলে মৃত অধ্যাপক 
রোঁএর সাহেবের প্রতি, বারাণসীস্থ পণ্ডিতগণের সাহায্যে উত্তমন্ধপ পরি- 
দর্শনানন্তয় বেদ মুদ্রিত করিয়] প্রকাশ করিবার ভার অর্পিত হয় এবং এজন্ত 
গবর্ণমেপ্ট রাজকোষ হুইতে ৫০০ পাঁচ শত টাঁক। বাধিক ব্যয় প্রদান 
করিতে শ্বীরূত হুইয়াছিপ্লেন। আসিয়াটিক সোসাইটী কর্তৃক নিম্নলিখিত 
বেদের মন্ত্র ও ব্রাঙ্গণ একাল পর্যান্ত প্রকাশিত হইয়াছে ;--. 

খখেদসংহিতার প্রথমাষ্টকের ছুই অধ্যায়, ভাষ্য সহিত । 

মটাক কৃষ্ণ যভূর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিত। ( প্রকাশ হুইয়াছে )। 

সটাক কষ যূর্বেদীয় তৈতিরীয় ব্রাহ্মণ ( সম্পূর্ণ )1 

টাক নামনেদ ( প্রকাশ হইয়াছে )। 

গোপথ ব্রাক্ষণ--সম্পূর্ণ । 


দ স্তোত্রঞ্চ সামবেদে জং প্রপঠেন্তকিসংযুতঃ | 

রাধা রাসেশ্বরী রমা। রাম! চ পরাক্মন: | 

রাসোস্তব! কৃষণকাস্তা কৃষাবক্ষ-গ্থলস্থিত| | 
কৃষ্তপ্রাণাধিদেবী চ সহাধিকো; এন্রপি ৫ ইত্যাদি 


৮০ এঁতিহাপিক রহস্য ।--প্রথম ভাগ । 


তা্যমহাত্রাক্গণ সটাক ( প্রকাশ হইয়াছে ) 

ইয়ুরোপ খণ্ডে নিম্নলিখিত বেদ প্রকাশিত হইয়াছে $--. 

রোমান অক্ষরে খখ্থেদ সংহিতার কিয়দংশ--অধ্যাপক অফ্রেক্ট সাছেহ 
কতৃক ১৮৬১ সালে বারলিনে মুত্রিত। 

খখেদসংহিতা, সায়নাচার্ধ্য কৃত ভাষ্য সহ--ভষ্ট মোক্ষমূলর দ্বার! প্রকা- 
শিত, সম্পূর্ণ । ' 

রোমান অর্গি খণ্বেদস্থ মরুতের স্তোত্র, ইংরাজী অনুবাদ সহ--ভষ্ট মোক্ষ- 
সুলর কতৃক ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত এবং প্রকাশিত । 

সামবেদ--অধ্যাপক বেন্ফি কতৃক প্রকাশিত। ১ খণ্ড। 

ধ্-মহামহোপাধ্যায় উইলসন এবং ডাক্তার ট্রিভন্সন্‌ কতৃক প্রকাশিত। 
১ খণ্ড । 

সামবেদোক্ত বংশত্রাঙ্মণ--অধ্যাপক ওয়েবর কর্তৃক প্রকাশিত । 

সামবেদের অদ্ভুত ব্রাহ্মণ--অধ্যাপক ওয়েবর কর্তৃক প্রকাশিত। 

সামবিধান ব্রাহ্মণ, ইংরাজী অনুবাদ সহ--বর্ণেল সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত । 

শুরুষভূর্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখ। সটাক ও সম্পূর্ণ _-অধ্যাপক ওয়েবর কর্তৃক 
প্রকাশিত । 

শুর্ুষজূর্কেদের শতপথ ব্রাহ্মণ সটীক ও সম্পূর্ণ-_-মধ্যাপক ওয়েবর কর্তৃক 
প্রকাশিত। 

অথর্ববেদ--অধ্যাপক রথ. এবং হুইটুনী কর্তৃক প্রকাশিত। 

*খখেদের এ্তরের় ব্রাহ্মণ, অনুবাদ সহ--অধ্যাপক হুগ কর্তৃক বোম্বাই 

নগরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ২ খণ্ড। 

সামবেদের বংশত্রাহ্গণ, সায়নাচাধ্যক্কৃত টীকা সহ-_বর্ণেল সাহেব কর্তৃক 
প্রকাশিত । ১থগু। 

আদি ত্রাঙ্গসমাজের উপাচার্য পণ্ডিত আনন্দচন্ত্র বেদাস্তবাগীশ কিয়দংশ 
খখেদ সংক্ষিগত টাক ও বাঙ্গাল! অন্থবাদ সহ প্রকাশ করেন। প্প্রত্নকস্রনন্দিনী”- 
সম্পাদক পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী কর্তৃক টাকা! ও বাঙাল! অন্থবাঁদ সহ সাম- 
বেদ খ্রন্্র পর্ব । 

পণ্ডিত সত্যব্রত সামঅমী কর্তৃক অনুবাদ সহ সামবিধান ত্রাঙ্গণ সটাক, 


বেদপ্রচার। ৮১ 


সামস্থচি, আরশ্যদংহিতা, মন্তররাঙ্গণ, এবং বড় বিংশ আন্ষণ 'সটাক ( কিযবদংশ ), 
দৈবতব্রাঙ্গণ (কিয়দংশ ), প্প্রত্ব €ভ্রনন্দিনী” পত্রিকা প্রকাশিত হুইয়াছে। 
ইদানীস্তন সুবিখ্যাত সামবেদাচার্ধ্য সামশ্রমী মহাশয় বৈদিক গ্রস্থনিচয় 


করন প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কর় হওয়াতে আমর তাহাকে অগণ্য ধন্যবাছ 
প্রন্থান করিতেছি। 


চি 


২ আশ পাপী 
সস সা সস ০ স্পেস ক 
রাস 


গৌড়ীয় -বৈষ্কৰাচার্যরন্দের 
্রন্থাবলীর বিবরণ। 





ঙ্দানদাঞ্চ ভিত্ব। বিলমতি শিখরং যন্য চাত্রাত্তনীং 
রাধাকৃষ্ণাখা লীলামখগ মিথুনং ভিন্নভাবেন দীনম্‌। 
ব্য চ্ছায়। ভনান্ধিশ্রমনকবী ভত্তসঙ্কল্পসিদ্ধে- 

হেতুশ্টৈতন্যকন্গ্রম ইহ্‌ ভুবনে কশ্ন প্রীছুরাসীৎ॥ 


চৈতন্তচন্্রোণয়নাটকম্‌। 


আস আজ সপ সস সস স্স্প্স্প সক ০ সত পরস্পর এ 
পপ সর সস ৯ পা 
জা স্মা ুস 







গ্রন্থাবলীর বিবরণ । 


অনেকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যগণের সংক্ষি্ত জীবনচরিত এবং তাহাদিগের 
গ্রশ্থমালার সাঁর মর্শ অধগত হুইবার নিমিত্ব বিশেষ উৎসুক, এজন্য গোহা- 
দিগের, কথঞ্চিৎ কৌতুহল পরিতৃপ্ত করিবার জন্ত এতৎ প্রস্তাব সংক্ষেপে 
লিপিরদ্ধ করিলাম। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাঁচার্ধ্য ধলিলেঈ রূপ, সনাতন, বরঘুনাথ 
ভট্ট, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট এবং রঘুনাথ দাঁসকে বুঝায়, কিন্ত আমর ্রীনশ্ীকষণ- 
টচতন্তচরণপরায়ণ অন্তান্ত সাধু সচ্চরিত্র গ্রস্থকারের বিবরণও লিখিলাম। 
এই প্রস্তাব অতি সংক্ষেপে এবং অতিশ্বক্প কালের মধ্যে সংকলিত হইয়াছে, 
এজন্ত যদি কোন ভ্রম লক্ষিত হয়, তবে পণ্ডিতমগ্লী মার্জন! করিবেন । 


শ্রীরূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী । 
( ট্বঞ্কবতোধিণী হইতে অনুবাদিত) 


জয়ী অর্থাৎ তিন বেদরূপ মধুকরী, ধাহার অম্তনিস্তন্দিনী জিহ্বা 
স্বরূপ কর্পলতিকাতে বিশিষ্ট মনোজ্ঞ পদক্রমাদি আশ্রয় 'করিয়! পুনঃ পুনঃ' 
নৃত্য করিয়াছিলঃ রাজ-সভাগ্ন সভ্যেরা সর্ব যে মহাত্বার পদসেবা! 
করিত।. সেই ভ্রঘ্বাজ-কুলগ্রবর কর্ণাটরাজ, যিনি এই তৃমণ্ডলে বিখ্যাত 
ছিলেন, (9) তাহার অনিরুদ্ধ নামে ৮%একটা পুত্র হইয়াছিল। অনিরুদ্ধ যশো- 
বিষয়ে. শশধর-স্পদ্ধী, গ্রাভাবে ইন্দ্রের তুল্য, ভূপালবর্গের পুজা, সঃগ্র 
ব্ুর্বদের বিশ্রামভূমিস্বরূপ, এবং লক্ষ্মীর আশ্রয়স্বরূপ ছিলেন। * (৫) 
এই স্ৃিখ্াাত রাঁজাপ্ন ছুই মহিষী ছিল। রাগ্রপত্থীদ্য় অনিরুদ্ধ হুইতে 
পুজন্বশ্ন লাভ করিয়াছিলেন। তাহার একের নাম শ্রীরূপেখর, অপরের 
নাম হরিছর, ওম্মধ্যে জোষ্ঠ রূপেশ্বর শান্ত্বিদ্তাঞ্ন এবং কনিষ্ঠ হরিহর 
শস্্রবিগ্া বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিরেন। (৬)। অনিরুদ্ধ দেখ 
যৎক,লে বৃন্দাবন গমর্ন” করেন, তৎকালে, শ্বরাজ্্য বিভাগ করিয়া কূপেশ্বকু, 


৮৬ এঁতিহাসিক রহস্য ।-_ প্রথম ভাঁগ। 


ও হুরিহরকে" প্রদান করি! যান। কিছুদিন পরে কনিষ্ঠ হরিহর খ্বক্ধোন্ঠ 
ক্বপেশ্বরকে রাজ্যবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ()। এখন রূপেশ্বর শক্র কর্তৃক 
রাঁজাত্রষ্ট হইয়৷ আটটা অস্খ গ্রহণ পৃর্ধক পত্রী সমভিব্যাহারে পৌরস্ত্য দেশে 
প্রস্থান করিলেন । তত্রত্য রাজ! শিখরেশ্বর তাহার সথা ছিলেন, বুপেশ্বর 
তাহারই আবাসে স্থুথে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে তথায় বান করিতে 
করিতে তাহার একটী পুজ্জ হইল। 'পুজ্রের নাম পদ্মঘনাভ রাখিলেন। :৮)। 
খুণনিধান ও স্ুুকৃতিমান্‌ পল্মনাভের রলনাষ সাঙ্গ য্ুর্বেদ--ষবিস্তর উপনিষদ 
সকল তাওবিত হুইয়াছিল। এবং তিনি কৃষ্ণপ্রেমে পূর্ণছৃদয় হইয়াছেন, 
এইরূপ সকল মন্ুষ্যের কর্ণপথে ধ্বনিত হইল। (৯)। এক্ষণে, শিখরেশ্বরের 
অধিকারে বাস করিতে, পদ্মনাভের .অস্পৃহা! জন্মিল, তিনি গ্রঙ্গাতটে বাস 
করিবার জন্ত সমুৎসুকছিত হইলেন। অনস্তর নরহ্ট্ট নামক স্থানে গিয়! বাস 
করিতে লাগিলেন ॥ (১*)। তথায় বাস করিয়া যাগষজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ দ্বার! 
শ্রীকঞ্ণসেবায় কালাতিপাত্ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ঠাহার অষ্টাদশ কন্ত! 
ও পা1চটা পুত্র ্বন্মগ্রহণ করিলু। তন্মধ্যে প্রথম পুরুষোত্বম, দ্বিতীয় জগন্নাথ, 
ভূতীয় নারায়ণ, চতুর্থ মুরারি, পঞ্চম মুকুন্দ। মহাত্মা মুকুন্দের এক পুজ্র। 
নাম কুমার । এই শ্রীমান্‌ কুমার শক্রকর্তৃক অপকৃত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন 
করেন। কুমারেরও অনেকগুলি পুত্র হইয়াছিল, তন্মধ্যে তিন জন শ্রেষ্ঠ ও 
বিখ্যাত । যে মহাতআ্াঁর বংশপরম্পর! পৃথিবীর সর্ববন্ধ পৃজ্য। (১২)। দ্বিজববর 
কুমারের পুত্রত্রয়ের মধ্যে জোষ্ঠ ষনাতন, তদনুজ শ্রীরূপ, কনিষ্ঠ বল্লভ। 
এই ত্রাতৃত্রয় শ্রীকুষ্ণচৈতন্যের কৃপায় সামান্ত রাজা হইতে বিরত হুইয়াছিলেন 
ৰটে, কিন্তু কৃষ্প্রমাখ্য ভক্তিরাজেের সম্রাট হইয়াছিলেন। (১৩)। 
যিনি সর্বকনিষ্ঠ বল্লভ তিনিই আমার পিতা। পিতা! গঙ্গাসলিলে সঙ্গত 
হইয়। শ্রীরামপনদ্দ প্রাপ্ত হইলেন। জোষ্ঠ পিতৃব্যদ্বয় বৃন্দাবনে প্রস্থান 
করিলেন। এই মন্থাত্মদ্ব় কর্তৃক বুন্দাবনে মাথুর গুপ্ত প্রভৃতি তীর্থ 
আবিষ্কৃত হযক়্। এবং ইহারা ব্রজরাজনন্দন শ্রাকৃষ্চকে লাত করিয়া 
সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। (১৪)। বিখ্যাত রধুনাথ দাস ইহা 
দিগের সখ 'ছিলেন। কৃষ্চ-প্রেশার্ণব-তরঙ্গে বিলাস করত ইহা 
আর্যাগণের আশ্হ্যাম্পদ হইয়াছিলেন। (১৫) প্রথিত আছে, স্বয়ং 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের গ্রন্থ(লীর বিবরণ ৮৭ 


শ্ষ্কষ্ ক্ষীরাহরণচ্ছলে গোপালবালকের রূপ ধারণ করিপ্লা ইহার্দিগের 
দৃষ্টিপথে আবিভূ্তি হইয়াছিলেন। (১৬)। এই প্রভূ নানাবিধ ষে 
সকল গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ শ্রীরূপস্বামীর হংসদূত, 
উদ্ধবপন্দেশ, ছন্দোহষ্টাদশ, এই তিন কাব্য গ্রন্থ প্রপসিদ্ধ। উৎ- 
কলিকাবল্লী, গোবিন্দবিরুদাবলী, প্ররেমেন্দুাগর প্রভৃতি স্তোত্র গ্রন্থ । 
বিদগ্ধমাধৰ ও ললিতমাধব এই ছুই নাটক গ্রন্থ । দাঁনকেলি প্রভৃতি 
ভাণিকা। মধথুরামাহাত্মা, পগ্যাবলী, নাটকচন্দ্রিকা, সংক্ষিপ্ত ভাগবতামৃত, 
তক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থ । (১৭-_২০)। 

জ্যেষ্ঠ সনাতনম্বামিকত বহুতর গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাগবত!- 
মৃত ও হুরিভতক্তিবিলান এবং দ্দিকৃপ্রদর্শিনীনায়ী ভাগবতটাক1। (২১)। 
এবং লীলান্তব-টিপ্ননীও -প্রসিত্ধ বটে। আমি তাহার আজ্ঞা ক্রমে 
যাহাকে সংক্ষিপ্ত করিলাম, ইহার নাম বৈষুবতোষিণী। 

জীবগোম্বামী ম্বক্কৃত টৈষ্ণবতোষিণীর সমান্তিকালে এইক্প পরিচয় 
দিয়াছেন। 

৩ 


আদিপুরুষ কর্ণাটরাজ। 
অনিরুদ্ধ। 


চি 
কূপের হরিহুর । 
' পদ্মনাভ | 


এ 





র ] ] ] 
পুরুযষোত্তম। জগন্নাথ । নারায়ণ । মুরারি টি 
| 
নি 
] ] ডি 
সনাতন। শ্রীপ। বল্পভ। ৯*৪০। 
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৮৮ 1 এ্তিহাসিক রহম্ত ।--প্রথম ভাগ । 


উজ্জ্বল নীলমাণি ।-_সংস্কত অলপ্ধার গ্রন্থ । * রচন্গিত1 শ্রীক্গপগোষ্খামী। 
গগ্ঠ ও পদ্ভে সম্কলিত। বিষয়- শীকৃষ্চলীলা বর্ণনচ্ছলে সাঙ্গো পা শূঙ্দায় রস 
নির্ণয়, ভক্তি প্রভৃতি স্থায়ী, ভাব নির্ণয়, কষ্প্রেমবিকৃতি প্রত্থতি 
নানাবিধ আলঙ্কারিক বস্তনির্ণয়। পঞ্চদশ প্রকরণে গ্রন্থ সম্পূর্ণ । শ্লোক 
খ্যা অন্য ৬১০*। টাকার নাম “লোচনরৌচনী।» প্রারস্ত বাক্য» 


-_নামাকৃষ্টরসজ্ঞঃ শীলেনোপয়ন্‌ সদানন্দম্‌। 
নিজরূপোৎসবদায়ী সনাতনাত্া প্রভুর্জয়তি | 
খুখ্যরসেযু পুরা যঃ সংক্ষেপেণোদিতো রহস্তত্বাৎ। 
পৃথগেব ভক্তিরসরাট্‌ স বিস্তরেপোটাতে মধুরঃ ॥ 

_. ইত্যাদি । 


সমাপ্তি বাকা-_ | 

_ অয়ধুজ্ছল-নীলমণির্গহন-মহীঘেব-সাগর-প্রভবঃ | 
জয়তু তব মকর-কুণ্ডল-পরিসবাসবৌ চিত্রীং দেবঃ। 
ইতি সমাপ্তোহয়মুজ্্লনীলমপির্নাম গ্রস্থঃ | 


হংসদুত ।--খণ্ড কাব্য । গ্রন্থকার রূপগোন্বামী। শিখরিণী ছন্দে 
কচিত। শ্লোকসংখ্য। ১*১। বিষয়--শ্ীকষ্চবিরহে গোগীগণের অবস্থা 
বর্মন, রাধিকার অবস্থা, তদনন্তর এক হস সন্ধর্শন করিয়া গোপীগণ 
তাহাকে দৌত্যকার্ষ্যে নিষুক্ত করেন। 

আরম্ত শ্লেক--প্ছুকৃলং বিভ্রাণো দলিত-হরিতাঁল-ছু/তিছরং ইত্যাদি। 
সমাপ্তি বাক্য--কদ] ইত্যাদি । « 

উদ্ধব সন্দেশ ।--খণ্ড কাব্য । রচয়িত। রূপগ্োশ্বামী । মন্দাক্রাস্তচ্ছন্দে 
,গ্রথিত। শ্লোকসংখ্যা ১৩১ । বিবয়-স্রাধিকাঁবিরহে শ্রীকঞফ্চের মনোবৃত্তি বর্ণন, 
তদনস্তর উদ্ধব দ্বার বুন্দাবনে গোপ গোপী বিশেষতঃ রাধিকার নিকট বার্তা 
প্ররোগ বর্ণন। প্রারস্ত-_“সাক্জ্রীভূতৈর্নববিটপিনাং” ইত্যাদি । সমাপ্ডি- 
বাফ্য--প্জীদামাদৈযঃ শিশুসহচটৈ১” ইত্যাদি । 

বৃন্দাদেব্যষ্টক 1--অন্ুষ্টপ্‌ ছনো রচিত। গ্রস্থকর্তী প্রীরূপ গোস্বামী । 
বিষয়-_বৃন্দাগুণকীর্তন। গ্লোকসংখ্যা ৮। প্রারভ্ত বাক্য-- 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ। ৮৯ 


হৃল্দাববাধিদেবী ত্বং সচ্চিদানন্দরূপিণী । 
সততৈষ্ব্যাসংযুক্তাং বৃন্দাদেবীং নমাম্যহম্‌। 
সমাপ্তি বাক্- 
'ষঃ পঠেৎ প্রাতরুথায় বৃঙ্গাদেব্যষ্টকং শুভম্‌। 
রাধাগোবিন্দপাদাজে প্রেমভক্তিং লভেন্ধ.রং ॥ 
শ্রীরূপচিন্তামণি 1-_শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দে বিরচিত। ্্রীর্ূপ 
গোস্বামী কর্তৃক বিরচিত। বিষয়-_শ্রীভগবন্রপ বর্ণন। শ্লোকসংখা। ৩২। 
গ্রারস্ত বাক্য-_- 
“চন্ত্রার্ধং কলশং ভ্রিকোপ্‌-ধন্ুধী খং গোম্পদং প্রোিকাং” ইত্যাদি । 
সমাপ্তি বাক্য-_- 
ইতি শ্রীরপগোন্বাম্সিন! বিবচিতঃ শ্রীন্পচিস্তামণি? পূর্ণ: । 
মথুরামাহাত্ম্য ।- সংগ্রহ গ্রন্থ। শ্রীরূপ গোস্বামী ইহার দংগ্রহকর্তা। 
বিষয়--মথুর। তীর্থের মাহায্মাবর্ণন ও স্ত্বাত। শ্লোকসংখ্য। অন্যুন ১৫**। 
প্রারস্ত বাক্য-_ 
--হন্সিরপি ভজম্নেভ্যঃ প্রাযে মুক্তিং দদাতি ন তু ভক্তিম্ট। 
বিহিত-তছুন্নতি-সব্রাং মথুরে ধন্য।ং নমামি ত্বাম্‌। 


সমাপ্তি বাকা--- 
ইতি মথুরা-মাহাত্মা-সংগ্রহঃ | 
ললিতমাধব নাটক ।-_গ্রন্থকার শ্রীমদ্রপ গোস্বামী। ১+ দশ অংশে 
বিতক্ত। অংশের নাম অন্ক। অবলম্বিত বিষয় শ্রীরাধাকুষ্ণলীলামাহাত্তয 


বর্ণন। সংখা গদ্যে পদ্যে অন্যুন ৩** তিন সহন্ম শ্লোক । প্রারস্ত বাক্য 
" লান্দী-_ 
হুররিপুন্দূশ। সরোজকোকান্‌ মুখকমলানিধ খেদয়নখণ্ডঃ | 


চির্রমখিলম্বহচ্চকোরনান্দী দিশতু মুকুন্দঘশঃশশী মুদং বঃ। 
ইত্যাদি । 


সমাপ্তি বাক্য-- 
যাতে লীলা + + + পরিমলোদ্গারিবন্থাপরীতা, 
ধন্য] ক্ষৌনী বিলসতি বৃতা মাধুরীম্তুরীভি। 
তত্রান্মীভিশ্চট্লপশুপীতী বমুষ্ধাস্তক্নাভি:, 
সংৰীতজ্বং কলয় বদনোল্লা সিবেণুর্ষিহান্গং 
টক 


৯০ ধ&ঁতিহাসিক রহস্থ ।-- প্রথম ভাগ । 


কৃষক । প্রিয়ে। তথান্ত--তদেহি স্বন্ুস্তবাভ্যর্থনা-মবন্ধ্যাং 
করবাবেতি সর্ব্ব কবৃতে। (1) নিষ্কা স্তাঁঃ সর্বের্। 
খণ্ডের নাম বিভাগ 1 পুর্ণ মনোরথে! নাম দশমোহস্কঃ পুর্ণ: | 
ভক্তিরসাম্বতসিন্ধু ৷ _লংগ্রহ গ্রন্থ । গ্রস্থকার। শ্রীবূপ গোস্বামী ॥ 
চাঁরি খণ্ডে বিভুক্ত । প্রথম, পূর্বব বিভাগ । দ্বিতীয়, দক্ষিণ বিভাগ । তৃতীয়, 
পশ্চিম বিভাগ । চতুর্থ, উত্তর বিভাগ । 
পূর্ব বিভাগও চারি ভাগে বিভক্ত । বিভাগের নাম লহ্রী। প্রথম, 
সাঁমান্ত ভক্তিলহুী। দ্বিতীয়, সাধনলহরী। ভূতীয়, ভাবলহরী । চতুর্থ, প্রেম- 
নিরপণলহুরী । 
দক্ষিণ বিভাগে পাঁচ লহরী। বিভাব, অশ্ুভাব, সাত্বিক ভাব, ব্যভিচারী 
ভাব, ও স্থায়ী ভাবাখ্য লহুরী । টি 
পশ্চিম বিভাগে পাঁচ লহরী ।-_শাস্তাখ্য, দাস্তাখ্য, বাৎসল্যাখ্য, মাধুর্যাখ্য, 
সখ্যাখ্য লহরী। 
উত্তর বিভাগে নয় লহরী। গৌণ রসাখ্য, মুখ্যরসাধা, মৈত্রীরসাখা ; 
বৈর, সংযোগ, ভাব, বসাভাসাখ্য লহরী; রস, হাস্তাখ্য লহুরী। 
পূর্ব বিভাগে বিষয়_-ভক্তি, সাধন, ভাব ও প্রেম প্রভৃতি নির্ণয় । 
দক্ষিণ বিভাগে--বিভাব, অন্ুভাব, সাত্বিকভাব, ব্যভিচারী ভাব, ও স্থায়ী 
ভাব প্রভৃতির নির্ণস়। 
পশ্চিম বিভাগে- শান্ত দাস্তাদি ভাব নির্ণয় ও তাহার উপযোগ। 
উত্তর বিভাগে-_-গৌণ রস ও মুখ্য বস বিচার, মৈত্রী, বৈর, সংযোগ 
প্রভৃতি ভাব ও রস, রসাভাসাদি নির্ণয়, আন্ুষক্িক অন্ঠান্ত রস ভাবাদির 
বিচার । 
গ্রস্থসংখা! সমুদায়ে ৬৯৬৯। তন্মধো টাক! ৩৬৪৪, মুল. ৩:২৫। টাকার 
নাম ছুর্গম সঙ্গমনী। ১৯৪৬৭ শকে এই গ্রন্থ রচিত। প্রারস্ত বাক্য-. 
ৰ অখিলরসামৃতমুত্রিঃ প্রহ্থমর-রুচিরুদ্ধব-তীরক।পালি2 । 
কলিতশ্ঠাম। ললিতো৷ রাঁধাপ্রেয়ান্‌ বিধুর্জয়তি | 


সমাধ্ডি বাকা-_ , 
ইতি শ্রীভক্তিরসামুতসিন্ধৌ উত্তরভাগে গৌণভক্তিনিকূপণে 


রল্সাভাসলহরী নবমী । সমাপ্তোহয়ং চতুর্থো বিভাগঃ । 


গৌড়ীয় বৈঞ্ুবাচার্ধ্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ ৯১ 


রামাহশেক্রগণিতে শাকে গোকলনধিষ্টিতেনা়ং | 
তত্তিরসা স্ৃতসিন্ধুর্বিিটক্কিতঃ ক্ষুদ্র ৰপেণ । 
ইতি প্রীতক্তিরসামৃতসিদ্ধুঃ সমাপ্ত: ॥ 
টাঝাকার জীব গোস্বামী । 
শ্রীনন্দনন্দনাষ্কং।-_-শ্রীমদ্রপগোস্বামিবিরচিত। ্রীরুষ্ণস্তোত্র । 
প্রারস্ত শ্লোক 
স্থচারু বক্তুমণ্ডলং শ্রুতি বত্ধকুগুলং। 
সুচর্চিতাঙ্গচন্দনং নমামি নন্দনন্দনং ॥ 
চাটুপুস্পাঞ্জলি ।-_১. পগোম্বামিকৃত । শ্রীরাধান্তোজং | ২৩ শ্লোকে 
সম্পূর্ণ । প্রারস্ত শ্লোক ।-_ 
নবগোরোচন।গৌরীং গুববেন্দীববান্বরাং | 
মণিস্তবকবিদ্যোতীং বেণীব্যালাঙগনাফণাং ॥ 
শ্রীমুকুন্দমুক্তাবলিস্তবঃ (-_-শরীবপগোস্বামি-বিরচিত। শ্রীকষ্চস্তোত্র | 
৩১ শ্নোকে সম্পূর্ণ । প্রারস্ত শ্রোক যথা 
নবজলধরবর্ণং চম্পকোস্ভীসিকর্ণং 
বিকসিতনলিনাস্তং বিস্ষ,বন্মন্দহা স্তম্‌। 
কনকরুচিছুকুলং চাকবর্হাবচুলং 
কমপি নিখিলসারং নৌমি গোঁগীকুমাবম্‌ ॥ 
স্তবাবলীর শ্লোকসমূহ মালিনী, চিত্র, জলধরমালা, রঙ্ষিণী, তুণক, 
পজ্ঝটিকা, তূজঙ্গ প্রয়াত, অশ্বিনী, জলোদ্ধতগতি, শালিনী, ত্বরিতগতি, শারদ ল- 
বিক্রীড়িত চ্ছন্দে রচিত। 
বিদগ্ধমাধব নাটক | _শ্রীরূপগোস্বামি-বিরচিত ।. শ্রী রাধাকুষেের লীলা- 
বর্ণন গ্রন্থ । দশ অক্কে সম্পূর্ণ। , 
গীতাবলী ।-_-শ্রীনাতনগোস্বামিক্কত। নন্দোৎ্সব, দোল, রাস প্রভৃতি 
সংগীতে বর্ণিত । 
শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বিন্দু ।__অর্থাৎ শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ 
ুম্বকরসাভাসলহন্বী নামক গ্রন্থ ।__্রীরূপগোস্বামিকত। এখানি ভক্তিরসা- 
মৃতসিন্ধু হইতে সংক্ষেপে সংকলিত। 
পদ্যাবলী ।-_প্রীক্বপগোন্বামিকৃত। শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সংগ্রহ গ্রন্থ । 
৩৮০ শ্লোকে সম্পূর্ণ । প্রারভ্ত শ্লোক বথা-_ 


৯২ এঁতিহাসিক রহস্য ।__ প্রথম ভাগ । 


পদ্যাবলী বিরচিতা রসিকৈর্,কুন্দ-সন্বন্ধবন্ধুরপদ। প্রমদোক্ষিসিন্ধুং 
অন্তাং সমন্ততমসাং দমনীক্রমেণ সংগৃহাতে ধতিকদন্বককৌতুকীয় ॥ (১) 
সমাপ্তি বাক্য-_ 
জয়দেববিল্পনঙ্্লমুখৈ: কৃতা যেহত্র সন্তি সন্দর্ভীঃ । তেষাং পদ্যানি বিলীদসমাহতীনীত- 
রাণ্যত্র। ইতি শ্রীমন্্রপগোস্বামিনা সংগৃহীত। পদ্যাবলী সমাপ্ত । 
নাটকচক্দ্রিক। ।-_শ্রীরূপগোস্বামিক্ৃত। নাটকাদির লক্ষণ তথ! নায়ি- 
কাদিভেদ-কথন। ভরতমুনি-প্রণীত নাট্য শান্ত্র এবং সাহিতাদর্পণ প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ হইত্বে সংকলিত । যথা-_ 
বীক্ষ্য ভরতমুনিশাস্ত্রং রসপূর্ধবস্ুধাকরঞ্চ রমণীয়ং । 
লক্ষণমতিসংক্ষেপাদ্ধিলিখ্যতে নাট কম্তেদং ॥ 
নাতাবসঙ্গতত্বাস্তরতমুনের্মতবিরোধাচ্চ। 
সাহিত্যদর্পণীয়৷ ন গৃহীতা রকতিয়। প্রায়; ॥ 
গোবিন্দবিরুদাবলী ।-_শ্রীরপকৃত । স্তব গ্রস্থ। 
ইয়ং মঙ্গলরূপা্য1 গোবিন্দবিকদাবলী । 
যন্তাঃ পঠনমাত্রেণ শ্রীগোবিন্দঃ প্রসীদতি ॥ 
শেষ শ্লোক--- 
ঘঃ স্তৌতি বিরুদাবল্যা মথুরামওলে হরিং। 
অনয়া রম্যয়। তশ্মৈ তৃর্ণমেষ প্রতুষ্যতি ॥ 
গোপালচম্পু।-_দীবরান্র-কৃত। গোপাল-লীলা-বর্ণন-গ্স্থ। প্রারস্ত 
বাকা-_ 
অস্তোজন্ম রম্ত্যনল্রকরক! তৃঙ্গাবলীমেকতঃ পঞ্চেযোঃ শরমন্তাতোহর্থশশিনং ভুত নবং পর্ব: । 
ইত্যাদি__ $ | 
পরিসমাপ্তি বাকা-_ 
মদয়তি মনে! মদীয়ং তন্থুজধনভারতীরসবিলাসঃ । 
কিমু স্তনু নীরবিহারী নহি নহি চম্পৃবিহারোইয়ং | 
(২) ষট্‌ সন্দর্ভ ।--এই গ্রন্থ শ্রীমন্তাগবতের টীকাস্থানীক্। ছয়টি 
মহাপ্রকরণে বিভক্ত । বিভাজক প্রকরণের নাম সন্দর্ভ | যথা (১ম) 
- তত্বসন্দর্ভ। (২য়) ভগবৎসন্দর্ভ। (৩য়) পরমাত্বসন্দর্ভ। ( ৪র্থ) কৃষঃ- 
সন্দর্ভ। (৫ম) ভক্তিসন্দর্ভ। (৬) গ্রীতিসন্দর্ভ। গ্রন্থকার জীব গোস্বামী । 
বিষয়-. ঃ 
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(১ম) তত্বসন্দর্ভে-_ প্রমাণ সমুদ্রায়ের মধ্যে ভাগ্রবতের প্রাধান্ত,--ভাগ- 
বতের সংক্ষেপ তাৎপর্য্য, সামান্তাকারে তত্বনির্ণয়, স্ষ্টি স্থিতি প্রলয়ের বিবরণ । 

(২র) ভগবৎসন্র্ভে--ব্রন্মতত্ব, পরমাত্মতত্ব, বঙ্গার্দি, দেবের আবির্ভাব ও 
তিরোভাব যোগ্যতা, বৈকুঠাদি স্থান নির্ণয়, বিশুদ্ধ সত্ব নিরূপণ, ব্রহ্গ- 
স্বর্ূপের সশক্তিকতা, বিশুদ্ধ শক্তির আশ্রক্তা, শক্তির অচিন্ত্যতা, তাদৃশ 
শক্তির স্ব'ভাবিকতা, শক্তির নানাত্ব, শক্তির আত্তরনাদি নিরূপণ, মায়! 
শক্তি, স্বরূপ শক্তি, গুণস্বরূপতা1, স্থলহুষ্মাতিরিক্তত্ব, প্রত্যক্‌ ন্বরূপত1, 
স্বপ্রকাশরূপতা, জন্মকর্্মাদির অপ্রাকৃতত্ব, শ্রীবিগ্রহের পূর্ণরূপতা, বৈকুঞ্- 
পরিচ্ছদ ও পার্ষধ প্রভৃতি বর্ণনা, ক্রিপাদ্বিভূতি, অন্থভাবানুসারে খধিদিগের 
ব্রন্মে আনন্দোৎকর্ষ, ভগবানের শ্রক্ষণ বর্ণন, শ্রীকৃষ্ণ বেদ ও তক্তিপ্রাপ্য 
প্রভৃতি । 

(৩য়) পরমাত্মসন্দর্ভ | পরমাত্মা ও ততম্বরূপ ভেদ, গুণাবতারের 
তারতম্য ; জীব, মায়া, জগৎ ও ততপরিণামিত্ব, বিবর্ত সমাধান, পরমাত্মা' 
হইতে জগতের অভেদ এবং জগৎ হইতে পরমাজআ্সী ভিন্ন, জগতের 
সত্যক্তা, স্বামীর অভিপ্রাম্ম প্রকাশ, নিগুণ ঈশ্বরে কতৃত্বা্ির সমন্বয়, 
লীলাৰতারের প্রয়োজন, ভগবানের প্রতি শাস্ত্তাৎপর্ধ্য কথন প্রভৃতি. 

(৪র্থ) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে--শ্রীকুষ্ণের স্বয়ং ভগবত, অংশবোধক বাক্যের 
সমন্বয়, তাহার পুর্ণতা, ভগবানের প্রতি স্বামিত্বে ভঙ্বনা, অবতার প্রসঙ্গ, 
শ্রীকৃষ্ণে শাস্ত্রমাত্রের তাৎপর্য, অভ্যাস, প্রতিনিধি বাকা, গতি শাস্ত্রের ভগ- 
বান্ই গতি, মতাস্তরের অপৰাদ, নাম-মহিমা, গীতাদি শাস্ত্রের গতি, 
শ্রীকৃষে শাস্ত্রসমন্থর়, অংশ্বপ্রবেশ যুক্তি,  শ্রীকষ্ণরূপের নিত[ত!, দ্বিভূজাদি 
সত্বেই নিত্যতা, গোলোক নিরূপণ, বুন্দাবনার্দির নিত্যতা, গোলোক 
বুন্দাবনের অভেদ, এতৎপক্ষে প্রমাণ ৰাক্য প্রদর্শন, ফাদবগণও গে]পাল- 
গণ তাহার নিত্য পরিঝার, প্রকট অপ্রকট লীলাব্যবস্থা,, বিভূত্বসত্তেই 
বন্দাবনে স্থিতি, ছুই প্রকার লীঙ্লার সমন্বয় গোকুলমণ্লে তাহার 
প্রকাশাতিশন্ন, কুষ্ণমহিবীগণের শ্বরূপশক্তিত্ব, মহ্ষী অপেক্ষা গোগীগণের 
শ্রেষ্ঠতা, গোপীগণের, নাম, গোপীগণের মধ্যে রাধিকার শ্রেষ্ঠতা৷ প্রভৃতি । 

(৫ম) ভক্তিসনদর্ভে-_সভগবান্‌ ভক্তমাত্রের, গম্য বা. বোধ্য, নানাবিষ্ক 


৯৪ এঁতিহাসিক রহস্য ।-_-প্রথম ভাগ । 


প্রমাণ ছারা কৃষ্ণতত্বনিশ্চয়, অন্থয় ব্যতিরেক প্রদর্শন দ্বার! তত্ব প্রদর্শন, 
ক্কষ্ণবহিমখের নিন্াা, কষে অনর্পিত কর্মের অনাদর, ষোগের অনাদর, 
জ্ঞানম!র্গ, ভক্তির নিত্যতা, ভক্তির দশবিধ লক্ষণ, তাহার সর্বফলদাতৃত্ব, 
ভক্ত্যাভাসের অপরাধিতা, উল্লিখিত ফলের অপ্রাপ্তি বিষয়ে সমাধান, ভগ- 
বানের নিগুণত্ব, ম্বপ্রকাশত, পরমানন্দত্ব কথন, লিষ্কাম ভক্তির প্রশংসা, 
অধিকারী ভেদে ব্যবস্থা প্রভেদ, সৎসঙ্গ ভগবত্প্রাপ্তির নিদান, 
মহত্বের লক্ষণ ও তৎপ্রভেদ, সৎ বিশেষ লক্ষণ, গুর্বাশ্রয়বিবেক, ভক্তি- 
তেদ্দে জ্ঞানভেদ, অহংগ্রহ উপাসনা, ভক্তির বিশেষ লক্ষণ, গুরুদেব, 
মহাঁভাগবত প্রসঙ্গ, ততৎপরিচধ্যা, সামান্ততঃ বৈষ্ঞবসেবা, শ্রবণার্দি জ্ঞানাঙ্গে 
বিচার, অপরাধ ও অনুরাগ বিচার, ভজনাবিশেষ, সিদ্ধিক্রম ইত্যাদি । 

(৬ষ্ঠ) প্রীতিসন্দর্ভে-__ভগবত্প্রীতির পুক্রষার্থতা, তত্বপাক্ষাৎকারের 
পরম পুরুষার্থতা, তন্দারা। মুক্তি, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ভেদ, জীবন্মক্ত 
ব্যক্তির উৎক্রান্ত্যাদি, ব্রক্গপাক্ষাৎকার বর্ণন, মুক্তি ' অপেক্ষা প্রীতির 
শ্রে্ঠতা, সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের লক্ষণ, জীবন্ুক্তের 
লক্ষণ, ভগবৎসাক্ষাৎকারের নামান্তর মুক্তি, অন্তর্বাহ্থ তেদদে সাক্ষাৎকারের 
েবিধ্য, উৎক্রান্তি ও মুক্তি, সালোক্যাি মুক্তিভেদ, সামীপ্য মুক্তির 
আধিক্য, ভক্তির মুক্তিসাধনতা, ভক্তিই উপদেশ্ত, উপগতি, সমাধান, 
ভগবত্প্রীতির স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ, আবির্ভাৰ বিশেষ, প্রীতি- 
লক্ষণ, বাক্যের নিক্র্ষ, শ্রীক্ষ্চাবির্ভাব ও তাহার পূর্ণত্ব, রতি প্রভৃতির 
লক্ষণ ভেদ, অভিমান ভেদে প্রীতি ও ভক্তি প্রভেদ, ব্রজবাসিগণের শুল্ধ- 
প্রেমতা, জ্ঞান্ভক্তির ব্যবস্থা, ভক্তির তারতম্য, উৎকর্ষতারতম্য, প্রশ্বর্য্য 
মাধুর্ধযাদির অন্থতবতারতম্য, গোকুলবাসিগণের শ্রেষ্ঠত্ব, তন্মধ্যে সথী- 
গণের, শ্রেষ্ঠতা, তন্মধ্যে গোপাঙ্গনার। শ্রেষ্ঠা, তন্মধ্যে রাধিকা শ্রেষ্ঠা, জগবৎ- 
ওপীতির রসত্থু স্থাপন, অবলম্বন বিভাব, সন্দেহ নিরাস, উদ্দীপন বিভাব, 
গুণ কথন, বিরোধিগুঠকথন, প্রেম, ধীরোদাতাদি-প্রভেদ, রশখধ্যমাধু- 
য্যাদি, ধর্মজ্ঞান লীলাব সমাধান, উদ্দীপক ভ্রুব্য ও কালাদি, প্রকাশ- 
লীলার আধিক্য, অন্ুভাব ও সঞ্চারিতাব বিচার, রসের পাঞ্চবিধ্য, গৌণ 
রসের সপ্তকত্ব, রসাভাস, মুখ্যরস, শ্াস্তাখ্য ভক্তিরস, দাস্ত ভক্তিরস, 
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প্রশ্রপন ভক্তিরস, বাৎললাঃ মৈত্রী, বল্লত ভেদ$$ মদদ মানাদি, উদ্দীপন, 
বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাব, ব্যভিচারিভাব, স্থায়িভাব, সম্ভোগাত্মক ও 
মোদাম্সক ভাব বিচার, ভাখভেদ, বিগ্রলভ্ভাদদি বিভাগ, পূর্বারাগাখ্য 
বিপ্রলন্ত, সংভোগ, স্থাক্লিভাব, প্রেমটবচিত্র্যাখ্যসংভোগ, প্রবাসাধাসংভোগ, 
সস্ভোগতেদ, মানাখ্যসংভোগাদি । 


গ্রন্থ সংখ্য1। 


১ম সন্বর্ভে ৪৭৫, হয় সন্দর্ভে -২৭৪০, ৩য় সনর্ভে ১৭৬৮, হর্থ 
সন্দর্ডে--৪৬২৬, ৫ম সন্দর্ভে---৩১৭৫, ৬ষ্ঠ সন্দর্ভে-_৪**০* ক্লোক। 


বাক্য লংখ্যা ॥ 


১ম ২৫, ২য় ১২২, ৩য় ১৯৯, ৪র্থ ১৯৯, ৫ম ৩৪০, ৬ঠ ৪২৯। 


গোপাল ভট্ট ৷ 


গোপাল ভট্ট ভট্টমারি নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার 
নাম বঙ্কট ভট্ট।' প্রীচৈতন্তদেব চাতুশ্মীস্ত করিয়া চারিমাস গোপাল ভট্রের 
আবাসে অবস্থিতি করেন এবং সেই সময় তাহার সহিত অতীৰ সৌহাদ্য 
হওয়াতে তাহাকে কষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সতত শ্রীচৈতন্ত- 
দেবের মুখকমলনিঃস্যত উপদেশমাল! শ্রবণে তাহার হৃদয়কন্দরে বৈরাগ্য- 
বীজ সংরোপিত হুইল, এবং অচিরকাল মধ্যে সংলারের মায় পরিত্যাগ 
করতঃ শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন ) পধিমধো কাশীনিবাসী প্রবোধানন্দ 
সরস্বতী দণ্ডীর আবাসে ফিছুকাল থাকিক্পা তাহার নিকট শিষ্য 
হুইর! যতিবেশ পরিগ্রহ করতঃ বুন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। 

গোপাণ ভট্ট, রূপ, সনাতন এবং শ্রীজীব কর্তৃক বৃন্দাবন-মাহাত্ময 
বিস্তারিত হয়। সনাতন গোবিন্দ দেবের, শ্রীজীব রাধাদামে'দরের এবং 
গোপাল ভট্ট রাধারমণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গোপাল ভট্ট, ভক্ত- 
দাসকে পুজারি নিধুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার দৌহিত্র সন্তানেরা অগ্যাপি 
রাধারমণ বিগ্রহের সেবায় নিযোজিত আছেন। 

গোপাল ভট্ট রঘুনাথ দাস, রূপ ও পনাতন গোস্বামীর গ্রীতিবর্ধনার্থ 


৯৮ *এঁতিহাসিক রহস্য ।-_ প্রথম ভাগ । 


কবিকর্ণপূর। 


কর্ণপূর ১৫২৪ খুঃ অঃ নদীয়া জিলার অস্তঃপাতী কাঞ্চনপন্লী নামক গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বৈগ্থকুলোভ্তব শিবানন্দ সেনের পুত্র । ইহার পূর্বনাঁম 
পরমানন্দ দাস, তৎপয়ে চৈতন্তদেব তীহাঁর কাব্য রচনায় অলীম 'চাতুধ্য 
সনর্শনে কবিকর্ণধুর নাম প্রদ্ধান করেন। কবিকর্ণপূরকৃত কাব্য ও নাটক 
সমুদায় ভক্তি-রস-প্রধান এবং তাহা! বিবিধ শব্ধালঙ্কারে ভূষিত। ইনি প্রথমে 
অলঙ্কারকৌত্তভ, তৎপরে চৈতন্তটরিত নামক কাব্য রচনা করেন, কিন্ত 
আনন্দ-বৃন্দাবন-চম্পু রচনা করাতেই তাহার খ্যাতি বিস্তার হইয়াছিল। ইহার 
রচনাপ্রণালী অভীক গ্রগা এবং মনোহর । এই গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি কবিতা 


নিয়ে উদ্ধত করিলাম। 
কৰিকর্ণপৃব । 


বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে তমালেব তলে, 
রাধিকা-রমণে ঘেরি গোপিকা সকলে, 
বাজান মধুব বীণা, রখাব মোচঙ্গ, 
কেহব! সঙ্গীতে মগ্ন।, কে করে বঙ্গ, 
পেয়ে শ্যাম গুণমণি গোকুল-রতন, 
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা কিবা মূর্তি স্থমোহন। 
শ্ামবামে ভ্রীরাধিক1 ( ব্র্জীর রূপদসী )। 
ভূতলে পতিত যেন পূর্ণিমাব শশী ॥ 
পাইয়া নয়ন দিব্য হরির কৃপায় । 
মানসের পটে তুমি এই সমুদায় ॥ 
হেরিয়া ব্রজের লীল। হইয়া! মোহিত, 
“আনন্দ শ্রীবৃন্দাবনে+ করিল! রচিত। 
গদ্য পদ্য ময় তব চম্পু মনোহর । 
ৃ অবণে শ্রবণ তৃপ্ত হয় নিরন্তর | ৃ 
কবিকর্ণপূর কৃষ্চগণোদ্দেশ দীপিক! ও গৌরগণোদ্দেশ দীপিক! এবং চৈতন্ঠ- 
চন্ত্রোদয় নাটক রচন! করেন। শেষোক্ত নাঁটকখানি প্রবোঁধ চন্দ্রোদয় নাট- 
কের অনুপ এবং ইহার বিষয় রূপগোসম্বামীর “করচ1” হইতে গৃহীত । 


গৌড়ীয় £বস্গবাচার্্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীপ বিবরণ । ৯৯৯, 


কর্বিকর্ণপুর কর্তৃক কাঞ্চনপল্লীতে কৃষ্ণরায়জীর মুর্তি সংস্থাপিত হয়। 
এই মূর্তি দেখিতে অদ্যাপি বহু ব্যক্তি তথায় গমন করিয়া থাকেন । 
অলঙ্কার কৌন্তভ ।-__-অলঙ্কার গ্রস্থ। 'জ্রীকবিকর্ণপূর কর্তৃক বিরচিত। 
বিষয়-_ধ্বনিন্বরূপ ও কাৰ্যন্বরূপ প্রভৃতি কাব্যগত সাধারণ তত্বনির্ণয়, গুণীভূত 
* ব্যঙ্গাদি নির্ণয়, রসভাবাদি নির্ণর প্রভৃতি | 
চারি পরিচ্ছেদ গ্রন্থ সমান্তি। গ্রন্থ সংখ্যা অন্যান ২০০০ শ্লোক। টীকার 
নাম কিরণ, টীকা-কর্তী গ্রন্থকার স্বয়ং । 
চৈতন্যচন্দ্রোদয় ।--নাটক গ্রস্থ। কবিকর্ণপুর কর্তৃক নির্মিতি ৷ বিষয়__ 
শ্রীঈ্তন্তদেব এবং ততসহচরগণেব লীল! ও মাহাত্ম্যাদ্ি বর্ণন। ১০ দ্বশ পরি- 
চ্ছেদে গ্রন্থ পুর্ণ। ১ম পরিচ্ছেদে--কল্যধন্মাভিনয়, ২য় পরিচ্ছেদে-_-ভক্তি- 
বৈরাগ্যাভিনয়, ৩য় পরিচ্ছেদে__প্রেমমৈত্রী অভিনয়, ৪র্থ পরিচ্ছেদে--শচীদেব্- 
ভিনয়, ৫ম পরিচ্ছেদে--ভগবন্িত্যা্দির অভিনয়, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে --সুকুন্দাদ্যাভিনয়, 
৭ম পরিচ্ছেদে__সার্ধ্বভৌম রাজাদাভিনয়, ৮ম পরিচ্ছেদে-_শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত সার্ধব- 
ভীমাদ্যভিনয়, ৯ম পরিচ্ছেদে_ রাজ! রাজমহিষী ঘটিত অভিনয়। পরিচ্ছৈদের 
নান অঙ্ক ও অভিনয়। গ্রন্থ সংখ্যা-_অন্যুন ৩০০*। 
প্রারস্ত বাক্য-_- 
নিধিষু কুমুদ-পদ্ম-শঙ্খ-সুখ্যেষক্চিকরো! নবভক্তি-চত্দ্রকান্তৈবিষচিতঃ কলিকোৌক- 
শোকশঙ্কুবিষয়-তমাংসি হিনস্ত গৌবচন্দ;। 
নান্যন্তে শৃত্রধাব ইত্যাদি । 


সমাপ্তি বাকা-_ 
আকল্পং কবয়ন্ত নাম কবয়ে৷ যুদ্মদ্িলাসাৰলীং, 


তামেবাভিনযস্ত নত্বকগণাঃ শৃণৃত্ব পশ্স্ত তাং। 

সন্তো৷ মৎসরতাং ত্য্জস্থ কুজনাঃ সঙ্কোযবন্তঃ সদা, 
সস্ত ক্ষৌণিভুজে। ভবচ্চরণয়োর্তক্তাঃ প্রজ।ঃ পাস্ত চ 
ইতি মহাসভোৎ্মবে। নাম দশমোহঙ্কঃ | 

সমাগুমিদং চৈতত্তচক্দ্রোদয়নাম নাটকং। 


জশ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা 1-_-খওকাব্য । কবিকর্ণপুর ইহার প্রণেতা ॥. 
মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি দীর্ঘচ্ছন্দে গ্রথিত। -বিষয়-_প্রীগৌরাঙ্গ দেব ও তীহার 
পারিষরবর্গের মহিমা বর্ণন । গ্রন্থ সংখ্যা ২২৪৫ 


৯৮ . *এতিহাসিক রহম্য ।-- প্রথম ভীগ। 


কবিকর্ণপূর। 


কর্ণপুষ ১৫২৪ খুঃ অঃ নদীয়া জিলার অস্তঃপাতী কাঞ্চনপল্লী নামক গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বৈগ্যকুলোভ্তব শিবানন্দ সেনের পুত্র । ইহার পুর্ববাম 
পরমানন্দ দাস, তৎপরে চৈতন্যদেব তাহার কাব্য রচনায় অসীম *চাতুষ্য 
সন্দ্শনে কবিকর্ণপুর নাম প্রদান করেন। কবিকর্ণপুরকৃত কাব্য ও নাটক 
সমুদার তক্কি-রস-প্রধান এবং তাহ! বিবিধ শব্দালঙ্কারে ভূষিত । ইনি প্রথমে 
অলঙ্কারকৌস্তভ, তৎপরে চৈতন্তচরিত নামক কাব্য রচনা করেন, কিন্ত 
আনন্দ-বৃন্দাবন-চল্পু রচনা করাতেই তাহার খ্যাতি বিস্তার হইয়াছিল। ইঞ্ার 


রচনা প্রণালী অত প্রগাট এবং মনোহর । এই গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি কবিতা 
নিয়ে উদ্ধত করিলাম । * 
রা কৰিকর্ণপুব। 


বন্দাবনে কুঞ্জবনে তমালের তলে, 

রাধিকা-বমণে ঘেবি গোপিকা সকলে, 

বাজান মধুব বীণা, রবাব যোচঙ্গ, 

কেহব। সঙ্গীতে মগ্রা, কেহ করে রঙ্গ, 

পেয়ে শ্তাম গুণমণি গোকুল-রতন, 

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম। কিব! মূর্তি হথমোহন। 

শ্তামবামে শ্রীরাঁধিক1 (ব্রপ্ঈঈর রূপসী )। 

ভূতলে পতিত যেন পুর্ণিমাব শশী ॥ 

পাইয়া নয়ন দিব্য হরির কৃপায় । 

মানসের পটে তুমি এই সমুদায় ॥ 

হেরিয়! ব্রজের লীলা হইয়া! মোহিত, 

“আনন্দ শ্রীবন্াবনে” করিল! রচিত । 

গদ্য পদ্য ময় তব চম্পূ মনোহর। 

ৃ শরবণে শ্রবণ তৃপ্ত হয় নিরস্তর ॥ 
কবিকর্ণপুর কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা ও গৌরগণোদ্দেশ দীপিক। এবং চৈতগ্ঠ- 

চন্দ্রোদ্য় নাটক রচনা করেন। শেষোক্ত নাটকখানি প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাট 
কের অনুরূপ এবং ইহার বিষন্ন নপগোস্বামীর "করচ1” হইতে গৃহীত 


গৌড়ীয় বৈস্ঃবাচাধ্যবুন্দের গ্রন্থাবলীত্র বিবর্ণ ৯৯ 


কর্বিকর্ণপুর কর্তৃক কাঞ্চনপল্্রীতে কুষ্ণরায়জীর মৃত্তি সংস্থাপিত হয়। 
এই মৃত্তি দেখিতে অদ্যাঁপি বছ ব্যক্তি তথায় গমন করিয়া থাকেন । 
অলঙ্কার কৌস্তুভ।-_-অলঙ্কার গ্রস্থ। '্রীকবিকর্ণপুর কর্তৃক বিরচিত। 
বিষয়--ধ্বনিম্বরূপ ও কাৰ্যন্বরূপ প্রভৃতি কাব্যগভ সাধারণ তত্বনির্ণয়, গুণীভূত 
' ব্যঙ্গাদি নির্ণয়, রসভাবাদি নির্ণয় প্রভৃতি । 
চারি পরিচ্ছেদে গ্রন্থ সমাপ্তি। গ্রন্থ সংখ্যা অন্যান ২০** শ্রোক। টীকার 
মাম কিরণ, টীক1-কর্তী গ্রন্থকার স্বয়ং । 
চৈতন্যচন্ড্রোদয় ।--নাটক গ্রন্থ । কবিকর্ণপুর কর্তৃক নির্মিত । বিষয়-__ 
শ্রীদৈতন্তদেব এবং তৎসহচবগণের লীল ও মাহাআ্মযাদি বর্ন । ১০ দশ পরি- 
চ্ছেদে গ্রন্থ পুর্ণ। ১ম পবিচ্ছেদে-_কল্যধর্্মাভিনয়, ২য় পরিচ্ছেদে-_ভক্তি- 
বৈরাগ্যাভিনয়, ৩য় পরিচ্ছেদে__প্রেমমৈত্রী অভিনয়, ৪র্থ পরিচ্ছেদে- শটীদেব্য- 
ভিনয়, ৫ম পরিচ্ছেদে-_-ভগবনিত্যার্দির অভিনয়, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ -_মুকুন্দাদ্যভি নয়, 
৭ম পরিচ্ছেদে--সার্বভৌম রাজাদ্যভিনয়, ৮ম পরিচ্ছেদে__শ্রীকুষ্ণচৈতন্ত সার্ব- 
ভীমাদ্যভিনয়, ৯ম পরিচ্ছেদে-_রাজা রাজমহিষী ঘটিত অভিনয় । পরিচ্ছেদের 
নান অস্ক ও অভিনয় । গ্রন্থ সংখ্যা অন্যান ৩০০০ | 
প্রারস্ত বাকা--- 
নিধিষু কুমুদ-পদ্-শঙ্খ-মুখ্যেবচিকরে। নবভক্তি-চন্দ্রকান্তৈবিরচিতঃ কলিকোৌক- 
শোকশস্কুবিষয়-তমাংসি হিলস্ত গৌরচক্দ্র; 
নান্দান্তে শুত্রধাব ইত্যাদি । 


সমাপ্তি বাক্য-- 
আকল্পং কবয়ন্ত নাম কবযে। যুন্মদ্বিলাসাবলীং, 


তামেবাভিনয়স্ত নর্কগণা; শৃণৃস্ত পশ্যন্ত তাং। 

সম্তে! মৎনরতাং তাজত্ত কুজনাঃ সা্রঘবত সদ, 
সন্ত ক্ষৌণিভুজে। ভবচ্চরণয়োর্ভক্তা: প্রজাঃ পাস্ধ চ ॥ 
ইতি মহামহোতৎ্মবে। নাম দশমোহহক2। 

সমাগুমিদং চৈতম্তচন্দ্রোদয়নাম নাটকং। 


গ্্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা ।-_খণ্ুকাঁব্য। কবিকর্ণপূর ইহার প্রণেতা ৮. 
মন্থাক্রান্তা প্রতৃতি দীর্ঘচ্ছন্দে গ্রথিত। বিষয়-_শ্রীগৌরাঙ্গ দেব ও তাহার; 


পাঁরিষদ্বর্গের মহিমা রর্ণন | গ্রন্থ সংখ্য। ২২৪1 


১৪০৩ এঁতিহ।সিক রহস্য ।--প্রথম ভাগ । 


প্রারস্ভ বাকা-- 
যঃ গ্রবুন্দাবনভুবি পুয্না সচ্চিদানন্দসাজ্র ইত্যাদি । 
সমাপ্তি বাক্য-_ 
শীকে ** গ্রহমিতে মনুনৈব যুক্ত । 
গ্রন্থোহয়মাবিবভবতৎ কথমত্ত * *। 
ইতি শ্রকবিকর্ণপুর বিরচিত। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা সমাপ্ত।। 
প্রীমদেগীরগণোন্দেশদীপিক| রচিতা ময়! | 
দীপ্যতাং পরমানন্দসন্দোহো! ভক্তবেশ্মানি ॥ 
বৃহ্ুগণোদ্দেশদীপিকা ।-_সংগ্রহ গ্রন্থ । গ্রন্থকর্তী শ্রীকবিকর্ণপুর। বিষয়-_ 
শ্রীকৃষ্ণ ও তৎসথীগণের পরিবারাদি বর্ণন। সংখ্যা_অনধিক ৫০০ আরম্ভ 
যে বিশ্রুতাঃ পরীবারাঃ রাধামাধবয়োবিহ । 
তদ্বিয়োগশ্চ লীলাশ্চ তথ! পরিকরাদয়ঃ ॥ ইত্যাদি। 
সমাপ্তি বাক্-_ 
কলাবতী রসবতী শ্রীমতী চ সুধামুখী । 
বিশাখা কৌমুদী মাধবী শরদ! চাষ্টমী ম্মৃত| 
ই'তি বৃহৎগণোদ্দেশদীপিক1 সমাপ্ত 
আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ।-_গদ্যপদ্যময় কাব্য গ্রন্থ। রচয়িতা কবিকর্ণপূর। 
শার্দ,লবিক্রীড়িত, মন্দাক্রান্তা ও শিখব্রিণী প্রভৃতি দীর্ঘচ্ছন্দে গ্রথিত । বিষয়-- 
প্রীরুঞ্ণচলীলারস বর্ণন। গ্রন্থ সংখ্যা ৪৫০* শ্লোক, তত্তিন্ন গদ্য প্রায় ১০০ 
হইবেক। ইহার পরিচ্ছেদের নাম স্তবক। দ্বাবিংশ /স্তবকে গ্রন্থ সমান্তি। 
টাকার নাম ন্ুুখবদ্ধনী। টাঁকাকারের নাম শ্রীবৃন্দাবন চত্রবর্তী। টাকার 
খ্যাও প্রায় গ্রন্থমংখ্যার তুল্য । ৃ | 
আরম্ত বাক্য-.. 
বন্দে কৃষ্ঃপদারফিদযুগলং যশ্মিন্‌ কুরলীদৃশাং 
বক্ষোজপ্রণয়ীকৃতে বিলসতি ন্নিদ্ধোহজরাগে শ্বতঃ। 
কাশ্মীরং তলশোণিমোপরিতনঃ ক্ত.বিকা-নীলিম! 
ঞথণডং নতচন্দ্রকান্তিলহরী নির্ধব্যাজমীতন্বতে ॥ 
'ষমাণ্থি বাক্য-- 
চৈতন্তকৃককরুণোদিতবাগ্বিভূতিস্তন্মাত্রজীবন .... ধনন্ত পুত্রঃ। 
শ্রীনাথপাদকমস্থৃতিশুদ্ববুদ্ধিশ্চল্পূমিমাং রচিতবান্‌ কবিকর্ণপূরঃ ॥ 


গৌড়ীয়বৈধঃচার্যাবৃনদের গ্রন্থাবলীর বিবরণ । ১০১ 


বিবেক শর্উক।-- প্রীগোপাল তটর ওঁ প্রীগ্রবোধাননদ সরন্বতী কর্তৃক 
বিরচিত। মন্দাত্রান্ত| এবং শিখরিণী চনে গ্রথিত। বিষয়__বৈরাগ্যোদদীপক 
্ীনষণভক্কি বর্ণন। গ্লৌোক সংখ্যা ১০০। 


প্রারস্ত বাক্য-- | 
দেহঃ প্রাপ্তোবিরমসরমং ক্ষীণমাযুর্মমাড়ৃৎ, 
সব্না শক্তিবিষমবিষযগ্াহিণী যেব্রিয়াণাস্‌ । 
দুরে বৃনাবনতটতুবং ঘোভোপায়া'রী 
কিং কৃর্ববেহং * * ** * ॥ 
সমাপ্তিবাকা-_ 
বংশীনাদাবমোহিতাহিতাখিলজগঙ্জন্তৌ। কিশোরাকৃতৌ 
শীকফে বতিবন্ত * ৭ * *% ॥ 
ইতি শ্রীগ্রবোধান্দ সবদ্বতীবিরচিতং বিবেকশতকং সমাপ্তং। 
্ীশ্ীচৈতন্যচন্ত্রামৃত গ্রন্থ ।-_গ্রবোধানন্দ অরন্থতী কৃত। শচীনদন 
গৌরাঙ্গেরস্তবপর্থ। শ্ৌকমংখা! ১৪৩ এবং দ্বাদশ বিভাগে মশপর্ণ। 
প্রথম গ্লোক__ 
্তমত্তং চৈভগ্যাকৃতিমতিবিমর্য্যাদগয়মা- 
ভুতৌনা্যাং বাং ব্রজপতিকুমারং দয় । 
বিশদ্বপ্রেমোনদ-মধুর-দীয্ষ-লহরী, 
্রদাতুং চান্ভেতাঃ পরপর -নবন্ীপ-গ্রকটম্‌॥ 
টাকার নাম_ রসিকাস্বাদিনী। 





স্পেস চা. 


শপ পিপি স্পা 


শ্রীমস্ভাথবত | 


শস্প পাশা পিটার. আল 





নিগমকল্পতবে।গিলিতং ফলং 

শুকমুখাদমৃতদ্রবধসংযুতম্‌ । 

পিবত ভাগবতং রূসমালযং 

মুহুরহে! বসিকা ভুবি ভাবুকা: ॥ 
ভাগবত। 






সপ সা লা পপ ছা পি 





শ্রীমভাগবৰত। 


ভাগবত তত্ববোৌধিক1।-_শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ব 
কর্তৃক অনুবাঁদিত। মুর্শিদাবাদ বহরমপুর 
সত্যরত্ব যন্ত্রে মুদ্রিত। 


শ্রীভাগৰত অতি আদরণীয় মহাপুরাণ এবং ভক্তিমার্গের কর্পতরু স্বরূপ । 
বৈষ্ণবসম্প্রদায় ন্ানান্তে অতি পবিত্র হৃদয়ে সচন্দন তুলসী পত্রে এই মহাগ্রস্থের 
পুজী করেন এবং পৌরাণিকগণ বিশুদ্ধ তানলয় স্ববসংযোগে কথকতা দ্বারা ধনাঢ্য 
আধ্যধর্শমীবলম্বী মহোদয়গণের নিকট হইতে বিপুল বৃত্তি লাভি করিয়া থাকেন। 
অন্ান্ত পুরাঁণাপেক্ষা ইহার রচনা! অতি প্রগাঁ ; সংস্কত ব্যাকবণ শাস্ত্রে বিশেষ 
ব্যুৎপন্ন না হইলে অর্থবোঁধ হওয়! ছু্ধর; এজন্ত কেহ কেহ ইহার আধুনিকত্ 
প্রতিপন্ন করিয়]! কহেন যে, পুবাঁণ সমূহ অতি সরলভাবে রচিত হইয়াছে, সে স্থলে 
বেদব্যাসের লেখনী কি জন্ত এই কঠিন গ্রন্থ প্রসব করিবে । অন্ত পুরাণনিচয়ের 
রচনার সহিত ইহার কিছুমাত্র সাদৃশ্ঠ নাই, স্ৃতরাঁং ইহা! একজন পৃথক্‌ ব্যক্তির 
রচিত বলিয়া! স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় । কতিপয় পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন, এই গ্রন্থ 
মুগ্ধবৌধ-ব্যাকরণকর্তী বোপদেব গোস্বামীর ক্ৃত। বোপদেব দ্বেবগিরি * নগরা- 
ধিপ হেমাদ্রির সভাসদ্‌ ছিলেন । ভাষাতত্বজ্ঞ বণু ফ ফরাশীশ ভাষায় অনুবার্দিত 
ভাগবতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, বোপদেব ১৩০০ শ্বীঃ অৰে বর্তমান ছিলেন । 
এই সকল প্রমাধে ভাগবতকে খ্বষি প্রণীত না বলিলে অবশ্ঠই প্রাচীন সম্প্রদায়ের 
খউগহস্ত হইয়া উঠিবেন, কিন্তু ভাগবত খষি প্রণীত নহে বলিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও 
মহারাণী ভবানীর সভায় তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। লগ্তনস্থ ইষ্টইগ্ডিয়! 
কোম্পানীব পুস্তকালয়ে এতৎসঘ্ন্ধে তিনখানি পুস্তিকা প্রাপ্ত হওয়া গিমাছে। 
প্রথম গ্রন্থের নাঁম "ছুর্জনমুখচপেটিকা”-__এখানি রামাশ্রমকৃত; ইহাতে ভাঁগবতের 


« দেওঘব বা দৌলতাবাদ। 
৯৪ 


১৪৬ এঁতিহাপিক রহস্থ ।-_ প্রথম ভাগ। 


প্রাচীনত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। ছিতীয় পুস্তক প্রথমগ্রস্থের প্রত্যুত্তর, কাশীনাথ 
ভট্ট কৃত “ছুর্জনমুখমহাঁচপেটিক!”-__ইহাতে ভাগবত আধুনিক গ্রনথকারের প্রমীত 
বলিয়। প্রতিপর করা হইয়াছে । তছুতরে ুর্জনমুখপন্মপাছকা” রচিত হইয়া 
ছিল; ইহাতে গ্রন্থকার বিপক্ষবর্গকে অত্যন্ত শ্লেষোক্তি করিয়া ভাগবত বেদব্যাঁস- 
প্রণীত প্রমাণ করিয়াছেন। এতস্তিন্ন পুরুযোতম ত্রয়োদশ প্রমাণ দ্বারা ও মিতাক্ষ- 
রার টাকাকার বাঁলভট্ট পুরাণ শব্দের সমালোচনায় ভাগবত খাধিপ্রণীত বলিয়! 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন । এই সকল তর্ক বিতর্ক সন্বেও বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভাগ- 
বতের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন । এই গ্রন্থের সুমধুর রঙ্গপাঁনে মোহিত হইয়া 
রূপ, সনাতন, জীব প্রভৃতি বঙ্গীয় বৈষ্ঃবাচার্যযবুন্দ বনুবিধ নানারস-সমাকীর্ণ নাটক 
ও চ্পূ প্রণয়ন করত সংস্কৃত সাহিত্য-সংসাঁর উজ্জ্বল করিয়াছেন, এবং এই গ্রন্থ 
পাঠে মোহিত হইয়! চৈতন্যদেব শাস্ত, দন্ত, সখ্য, বাৎসলায, মধুর ভাবোদ্দীগক 
বৈষ্ণব ধর্ম বেশে প্রচার করিয়াছিলেন । কেন্দুবিবস্থ কোকিলকণ জয়দেব 
প্রীতাগবত পাঠে মোহিত না! হইলে কখনই ভাবসিন্ধু মন্থন করিয়া গীতগোবিন্দ 
রচনা করিতে সক্ষম হইতেন না। গারুড় পুরাণে লিখিত আছে * যে, ভাগবত 
১৮০০০ সহজ গ্লোকে সম্পূর্ণ । ইহাতে বেদ বেদান্তের সার অংশ সমুদ্ধৃত হুই- 
য়াছে, এবং যে ব্যক্তি ইহার সুধা পান করিয়াছেন, তিনি আর অন্য ধর্মগ্রন্থ পাঠে 
বিরত থাকিবেন। ইতিপূর্বে শ্রীভাগবতের উৎকৃষ্ট গদা অনুবাদ ৬ মুক্তারাম 
বিগ্ভাবাণীশ কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু এ পর্যাস্ত মূল, শ্রীধর স্বামীর টাকা ও 
অন্থবাদসহ কেহই প্রচার করেন নাই; সেই অভাব পুরণার্থ পণ্ডিত রামনারায়ণ 
বিদ্যারত্ব ভাগবত তত্ববোধিক] সংখ্যাক্রমে প্রকাঁশ করিতেছেন। 





% গ্রস্থোই্টাদশসাহমরঃ শ্রীমস্ভীগবভাভিধ:| 
সব্ধববেদেতিহাদানাং সারং সারং সমুদ্ধ তম, ॥ 
সর্ধ্ববেদান্তদারং হি গ্রীভাগবতমিব্যতে | 
ভদ্রসাম্ৃততৃপ্তস্ত নান্থাত্র স্তাপ্রতিঃ কচিৎ ॥ 


রং 





ভারতবর্ষের নঙগীত শাস্ত্র। 





“গানের সমান আর নাহিক ভজন।” 
[8 6008: & 0881 0৪৮ 00810 ০8800603618 1” 
88৬ঘদাদ, 


ভি 52257 


ভারতবর্ষের সঙ্গীত-শাস্ত্র | 


শশধরের বিমল রশ্রিজালে বিভূষিত, চতুদ্দিক্‌ গুত্রময়। উদ্যানে নানাবিধ 
গ্রন্থ প্রক্ষ,টিত, চতুর্দিক্‌ সৌগন্ধে আমোদিত, শ্বভাব যেন রজনীদেবীর সহিত 
কৌতুক করিতেছেন। উদ্যানে মাধবীলতা-বেষ্টিত বিটপীর সম্মুখে ভরতমুনি 
বীণ! বান করিয়া সমস্ত স্বভাবের বিশ্ময়োত্পাঁদন করিতেছেন ; শুনিয়া! বনদেবীও 
বিমোহিত । এতাদৃশ দৃশ্ত কাহার ন! শ্রীতিকর ! এমত সময়ে সঙ্গীতের প্রধান 
অধ্যাপকের নিকট বীণাধ্বনি শুনিয়! কাহার ন! হৃদয় অপুর্ব্ব রসে গলিয়া যায়। 
অরফিউসের সঙ্গীতে কাননের পণ্ড পক্ষীও মোহিত হইত, সুতরাং মানব-হৃদয় 
যদি সঙ্গীতে দ্রবীভূত ন! হয়, তবে সে ব্যক্তিকে পণ্ড অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলিতে 
হয়; কাজেই শ্াস্ত্রকারেরা কহেন__ 

“জপকোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানকোটিগুণং লয়ঃ। 
লয়কোটিগুণং গানং গ।নাৎ পরতরং নহি ॥” 

প্রাচীনকালে কবি ও গাঁয়ক একব্যক্তি ছিলেন। ঘিনি কবিতা প্রস্ততু 
করিতেন, তিনিই উহা নানাবিধ স্বরে গান করিতেন। পরে লিখিবার প্রণালী 
সথষ্টি হইলে এ সকল কবিতা লিপিবদ্ধ হইতে, লাগিল। প্প্রাচীন খধিগণ 
বৈদিক সুক্ত গ্রণয়নানস্তর গান করিতেন, তাহার মধ্যে সামবেদ উদাত্ত, অনুদাত্ত, 
স্বরিৎ স্বর দ্বার! গে । সামগান ছ্বিবিধ, গ্রাম্য ও আরণ্য। এই সকল গানাদির৷ 
বিধি ও স্বরাদি নিরূপক প্রাচীন গ্রন্থের নাম নারদীয় শিক্ষা গ্রভৃতি। সামবেদের, 
গান্ধরর্ববেদ উপবেদ। উহা! ভরতমুনিকৃত ; তথাহি প্রস্থানভেদ * £-- 

গান্বরবেদশান্ত্রং ভগবতা৷ ভরতেন প্রণীতং। তত্র গীতবাদ্যনৃতাভেদেন 
বহুবিধোহর্থঃ। নানামুনিভিঃ প্রণীতং তৎসর্ধমস্ত লৌকিকৰৎ প্রয়োজন- 
ভেদে] দ্রষ্টব্যঃ ॥ 

ভরতের গান্র্ববেদ এক্ষণে অতীব ছুশ্রাপ্য ) কিস্ত এই গ্রন্থের *মতাদি 
অন্যান্ট প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থে দক্কলিত হইয়াছে । আধ্যদিগের 

। * এই গ্রন্থ মধুহুদন সরন্যতী কৃত; ইহাতে সমুায় শাস্ত্রের বিষয় সংক্ষেপে লিখিত আছে। 


১১৩ ঞঁতিহাবিক রহস্য ।_ প্রথম ভাগ। 


সঙ্গীতশান্ত্র বেদ-মুলক। খধিগণ, দেবতাঁগণ সকলেই এই লঙ্গীভ 'গাঁন 
করিতেন। অগ্ঠান্ত শাস্ত্রের ন্তায় হিন্দুদিগের সঙ্গীতশাজও পৃথিবীর সমক্ক 
জনপদের সঙ্গীত বিদ্যা অপেক্ষা প্রাচীন । সামবেদীয় আরণা সংহ্তার ভা 
সত্তাববাঞ্জক মনোহর প্রাচীন সঙ্গীত আর কোন্‌ জাতির আছে %" এক্ষণে 
সঙ্গীত বিদ্যার যেরূপ হতাঘর হইয়া উঠিয়াছে, আর্মকাল সেক়প ছিল ন1। 
খধিগণ স্লীতবিদ্যাক্স বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাহার স্বশিষ্যবর্গকে অভীব 
ধর্ধ সহকারে শিক্ষা দিতেন । মহামুনি ভরত সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ; 
তিনি স্বর্গে নাট্য ও সঙ্গীতশান্ত্রের শিক্ষা দিতেন। ততরুত নাট্াশাঁস্ অতি 
প্রসিদ্ধ । এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আলঙ্কারিকেরা৷ সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ 
সকল রচনা করিয়াছেন। ভরতের পরে সোমেশ্বর, কল্পিনাথ এ্রবং হস্কমস্ত 
সঙ্গীতশাস্ত্রের অনুশীলন করেন । ইহীদিগের পরস্পরের মত বিভিন্ন । সোমে- 
বর ব্রহ্মার মত, ভরত-মত, হস্ুমস্ত-মভ এবং কল্লিনাথ-মত, এই চারি মত 
স্বৃত রাঁগবিবোধ গ্রন্থে সংকলন করিয়াছেন । শব্দকল্পপ্রমে লিখিত আছে, 
অধুনা হনুমস্ত-মত প্রচলিত। হনুমস্ত-কৃত গ্রন্থ সপ্ত অধ্যায়ে ব্তিক্ত ১ প্রথম 
স্বরাধ্যায়, ছিতীয় রাগাধ্যায়, তৃতীয় তালাধ্যায়, চতুর্থ নৃত্যাধ্যার, পঞ্চম ভাঁবা- 
ধ্যায়, ষষ্ঠ কোকাধ্যায়, সপ্তম হস্তাধ্যায়। এই গ্রন্থ এক্ষণে লোঁপ পাইয়াছে। 
পুর্বে অসংখ্য সংস্কত সঙ্গীত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, এক্ষণে শুভক্করক্কত সঙ্গীত- 
দামোদর, বীরজছ্ারায়ণরূত সঙ্গীতনির্ণয়, হুরিভট্রকৃত সঙ্গীতসার, সঙ্গীতার্ণব, 
সঙ্গীতরত্বাবলী, পুরুষোত্তম কৃভ সঙ্গীতনারায়ণ, নারদপঞ্চমসারসংহিতা, শিহলন- 
কৃত রাগপর্কন্থসার, শাঙদেবরৃত সঙ্গীতরত্বাকর, সিংহতৃপালক্কত সঙ্গীত- 
কুধাকর, হরিভট্টরৃত সঙ্ীতদর্পণ, রাগমালিকা, হরিনারায়ণক্ৃত সঙ্জীতসাঁর, 
নারদসংবাদ, নারদপুরাণ, বত্বমালা, সঙ্গীতকৌন্তত, অন্ঠুকভট্টক্কত ভাণুবতন্ন- 
ঙ্েশ্বর, গীতসিদ্ধাস্তভাস্কর, বিশ্ববস্থকৃত ধ্রনিমঞ্জরী, রাগার্ণৰ প্রস্ততি বন্ছ 
অন্সন্ধানে প্রাণ্ড হওয়া যায় ১ কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন খানি অসম্পূর্ণ এবং 
কোন খানি বা খণ্ডিত । ইহার অধিকাংশ টাকাবিহীন এবং কোন কোন 
্রস্থু মুখ: লিপিকরীঁদিগের দোষে এ্রতাদৃশ কদর্য ভাঁবে লিখিত হইয়াছে যে, 
তাহার মধ্যে দত্তস্কূট হওয়াও কঠিন, সুতরাং সে ওলি একপ্রকার লোপ 
পাইয়াছে বলিতে হুইবেক; কোন কোন গ্রন্থ রগ রাগিণীর রূপ-বর্ণনায় 
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পরিপূ, অন্ত গাঁর কথা কিছুই নাই, এবং ফোন খানি বা অলঙ্কার-গ্রস্থের 
ছায়া মাত্র । আমরা বু অনুসন্ধানের পর সঙ্গীতদামোদর সংগ্রহ করিক্জাছি। 
পূর্বে ভাঁরিয়াছিলীম যে, ইহার মধ্যে সঙ্গীত সধ্বস্বীয় খাবতীয় গুহ কথা প্রাপ্ত 
হইব, কিন্তু গ্রন্থ পাঠে এককালে হতাশ হইলাম। এখানি একপ্রকার 
অলঙ্কার গ্রস্থ মাত্র, ইহার মধ্যে রাগাদির ভেদ কিছুই স্ী্লিত হয় নাই। 
গুভক্কর ইহার প্রারস্তে লিখিয়াছেন-_ | 
ভাবে! হাবানুভাবৌ গতিসময়-দশা-স্থান-দুতী-বিভাবাঃ, 
স্্ীপুংসৌ নাদগীত-ম্বরগমকগণ! মৃচ্ছনাবর্গতালাঃ। 
গ্রামে। রাগাওজিতাল-শ্রুতি-সচিবকল। বাদ্যসাত্রাঙহা রা, 
বৃত্যং নির্দোধ্গানানভিনয়সরসাঃ কৃষ্ণলীল! বহস্ত ॥ 
এ দিকে আড়ম্বর অনেক, কিন্ত কাজে কিছুই করেন নাই। 
মহর্ষি বান্মীকির সমকালজন্মা ভরতমুনির পুর্ব্বে সংগীত ছিল বলিয়! অনুভূত 
হয়, কিন্ত গ্রন্থ-প্রণয়ন-প্রথা বা উপদেশ-কৌশল ছিল না__ইহাও প্রমাণ কর! 
যায়। ভরতের সময় হুইতেই সংগীতের গ্রস্থাদি প্রচার ও উপদেশ-কৌশঙ্ঠ 
আর্ত হয়। ক্রমে সংগীতাচার্ধয অনেক হইলেন, তন্নিবন্ধন অনেক মতভেদও 
উপস্থিত হইল। ফলতঃ মতভেদের.সুত্রপাত ত্র ভরতের সময়েই হইয়াছিল । 
আর্ধকাল অতীত হইলে, আচাধ্যকালে অনেক গ্রন্থ, অনেক মত, অনেক 
রীতি প্রকাশ পাইয়াছিল, অতঃপরেই অর্বাগ. আচার্যা--এই কালেও অনেক 
গ্রন্থ ও অনেক মত জন্মে। এই অর্ধাগাচার্য-কালের অবসান সময়েই সংগীত- 
দর্পণের জন্ম | রর 
পূর্বের লিখিত সংশীত গ্রন্থের মধ্যে সংগীতদর্পণ অতি প্রাঞ্জল এবং এখানি 
সঙ্গীতাচার্ধাদিগের গ্রন্থ হইতে অতি যত্ব সহকারে সম্কলিত হইয়াছে, তজ্জন্ত 
আমর৷ অন্তান্ত সঙ্গীতগ্রস্থ বর্তমান সন্বেও ইহা হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত 


বিক্রি! প্রণম্য শিরস! দেবৌ পিতামহ-মহেশ্খরৌ | 
সংগীতশাজ্সংক্ষেপঃ সারতো হয়ং ময়োচ্যতে ॥ 
ভরতাদিমতং দর্ববমালোড্যাতিপ্রযত্ততঃ | 
" শ্রীমন্দজামোদরাখ্যেণ সজ্জনানন্দহেতুনা | 
প্রচত্বজপসংশীতসীরোদ্ধারোইভিধীয়তে ॥ 
লীতং_ ও র্‌ 


১১৪ এঁতিহাসিক রহস্য ।--প্রথম ভাগ । 


যডজং বৌতি মধুরস্তু গাব নর্দাস্তি চর্যভং । 
অজো রৌতি তু গান্ধাবং ক্রৌঞ্চঃ ক্ণতি মধ্যমং ॥ 
পুপ্পসাধারণে কালে কোকিল! রৌতি পঞ্চমং | 
ধৈবতং কুঞ্জরে। রৌতি নিষাদং ক্েষতে হয়ঃ ॥ 


'এই সপ্তন্বর। এই স্বর শ্রাতিমূলক এবং ইহা হইতে সপ্তস্বরের আছ্ক্ষর 
স, রি, গ, ম, প, ধ, নি; ইহাতে স্বরালাপ হইয়। থাকে । যথা-- 
এতিভ্যঃ সঃ স্বরাত ষড.জধভ-গান্ধার-মধ্যমাত। 
পঞ্চমে। ধৈবতশ্চাপি নিধাদি ইতি সপ্ত তে। 
তেষাং সংজ্ঞা; সরিগম-পধনীত্যপর1 মতাঃ ॥ 


নাদ্দ হইতে শ্রুতি, এবং শ্রুতি হইতে ষড়জাদি জপ্ত স্বরের স্থ্টি। যদ্বার। 
লোকের মনোরঞ্জন করা যায়, তাহাকেই রাগ বলে। যথা__ 


যস্ত শরবণমাত্রেণ রজ্যন্তে সকলা2 প্রজা 31 
সর্ববাসাং রপ্রনাদ্ধেতোন্তেন রগ ইতি সম্মত: ॥ 


খধিগণ স্বর সাধন করিয়! নিরবয়বের নান! বপ প্রদান করিয়াছিলেন, সে 
গুলি একটি একটি রাগ রা'গিণী হইল। ইহাতে তাহাদিগের অসাধারণ ক্ষমতা 
প্রকাশ পাইতেছে। দার্শনিক খাধষিগণ পদার্থ স্থির করিয়া! তাহার নানাবিধ 
তর্ক বিতর্ক করিয়! স্যত্র প্রণয়ন করিয়াছেন ; কিন্তু সঙ্গীতাচাধ্য খধিগণ কেবল 
চিন্তার কৌশলে অবয়ববিহীন স্বর লইয়া নান রাগের মূর্তি স্থির করিয়াছেন, 
এজন্ঠ তাঁহাদের দার্শনিক আচার্য্যগণাপেক্ষাও ক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে। ভরত 
এবং হস্ুুমস্ত মতে ছয় রাগ ; যথা ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রীরাগ, 
মেঘ। ইহাদের অন্তর্গত পাঁচটা করিয়া রাগিণী' প্রত্যেকের প্রণয়িনী। কল্লিনাথ 
এবং সোমেশ্বর মতে এই ছয় রাগ ; যথা 


গরাগোহথ বসম্তশ্চ পঞ্চমে। ভৈরবস্তথ। | 
মেখর।গস্ভ বিজ্ঞেয়; যো! নটনারামণঃ | 


' “এই ছষ রাগের অন্তর্গত রাগিণ্য।দি যথা_- 


-_গৌব্রী কোলাহলং ধারী দ্রাৰিডী মালব-কোশিকা। 
মঠী াদেব গ্রাঞ্ধারী এ্াপাগে চ বিশিম্মিভাও ॥ 


ভারতবর্ষের সঙ্গীত শান্ত । ১১৫ 


আদোলী কৌশিকী চৈব তথাচ পউমঞ্জরী | 
গুণকরী চৈৰ দেশাখ্য। রামকীরী বসস্তজা ॥ 
ত্রিগুণ। স্তত্বতীর্থা চ আভেরী কুকুভা তথ!। 
বিরবাড়ী তথা চেরী যডেতে পঞ্চমে মতাঃ। 
ভৈরবী গুর্জরী চৈব ভাষা বেলায়লী তথা! । 
কর্ণাটী রক্তহংসা চ ঘডেতা৷ ভৈরবে মতাঃ ॥ 
বঙ্গুলা মধুব। চৈব কামদ। চোষসাটিক!। 
দেবগির়িশ্চ দেবাল! ষড়েতা মেঘবাগজা; ॥ 
ত্রোটকী মোটকী চৈব দুবিনট্র-বিরাঁটিক। ॥ 
মন্ারী সৈন্ধবী চৈব এত। নটনাবায়ণে ॥ 


এই সকল রাগ, রাগিনী; ইহা হইতে নানাবিধ উপরাগ স্ষ্ট হইয়াছে । 
আদিমকাঁল কবিতার সময় । বেদে বাযু, চন্দ্র, স্থর্য্যের বপ কল্পিত হইয়া স্তোত্র 
রচিত হইল,_-সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে হৃদয় আকৃষ্ট হইল, সঙ্গীতাচাধ্য 
খধিগণের আননের সীমা রহিল না--কবিত্বের বিমল তরঙ্গে হৃদয় ভাবে গদ্গদ, 
তখন নানারাগ রাগিণীর রূপ কল্পিত হইতে লাগিল, কোন রাগ বা বীরবেশধারী, 
কোন রাগিণী বা মনোহর লাবণ্যবততী। সঙ্গীততরঙ্গে মেঘের রূপ বর্ণন-_ 


মেঘ রাগ অতি বীর্ষযবস্ত শ্তাম অঙ্গ। 
ব্রদ্দার মস্তকে জন্ম রূপেতে অনন্গ ॥ 
জটাভূট জড়াইয়া উ্ধীষ বন্ধন । 

থখরতর কববাল করেতে ধারণ ॥ 


তথাহি পটমঞ্জরীর ধ্যান--. 

-সখীকল।পৈঃ পর্জিহান্তমান। বিয়োগখিনী বাস্তৰিয়োগদেহ!। 

লীনস্তনী চৈব ধরাপ্রস্থপ্ত। শ্ঠাম! সৃকেশী পটসপ্ররীয়ং॥ 

এই সকল রাগিণ্যা্দি গান কবিবাঁর সময় নিরূপিত আছে এবং কোন রাগ 

আনন্দোৎসবে, ব! কোন রাগ শোক সময়ে, কোন রাগ বা বীরোৎসবে, গান 
কর! বিধেয়। এ সকল বিষয় কল্পনাসম্ভৃত। রাগ ত্রিবিধ ;_-ওড়ব, যাঁড়ব,* 
সম্পূর্ণ, অর্থাৎ ওড়ব রাগে পাঁচ, ষাঁড়বে ছয়, এবং সম্পূর্ণ রাগে সপ্ত স্থুর 
লাগে। হিন্দোল, মালকোধষ প্রভৃতি ওড়ব; মেঘ, পুরিয় প্রভৃতি যাড়ব ঃ 


১১৬ এঁতিহাসিক রহব্ঠ 1--প্রথম ভাগ । 


ভৈরব, শ্রী, পঞ্চম প্রভৃতি সম্পুর্ণ রাগ । এই রাগ পুনরায় শুদ্ধ, সালক্ক 
এবং সম্বীর্ণণ এই তিন শ্রেণীভুক্ত ₹ শুদ্ধ অর্থাৎ যাহাতে কোন রাগের 
ছায়৷ লাগে না, যথা কানাড়া, মল্লারী প্রসৃতি ;) সালঙ্ক অর্থাৎ যাহাতে কোন 
রাগের আভা! লাগে, যথা! ললিত, ধনাশ্রী। প্রভৃতি ; সন্কীর্ণ অর্থাৎ হুই, 
তিন, বা তাহা হইতেও অধিক রাগে নির্মিত, ইহাকে মিশ্র রাগ কহে, যথা 
মঙ্গল, বিহঙ্গ, বিহাগ প্রভৃতি । রাগ রাগিণী অসংখ্য । তাহা! একজন গায়কের 
জানিবার সম্ভাবনা নাই। কথিত আছে, শ্রীকষ্ধের শারদীয় পুর্ণিমাক় বাঁস- 
লীলার সময় ষোড়শ সহস্র রাগের উৎপতি হয় । আর্ষকালেও অনেক সক্কীর্ণ 
রাগের স্যষ্টি হয়। ভরত মুনি রাজহংস, হন্ুমস্ত মঙলাষ্টক নামক সংকীর্ণ 
রাগ হ্যটি করেন; এমন কি শ্বয়ং মহাদেব শঙ্করবিজয়, এবং মহাবীর 
কর্ণ মধুমিখুন নামক সংকীর্ণ রাগ স্থাষ্টি করিয়াছেন; এতত্তিন্ন কলহংস, গান্ধারী, 
গোপিকামোধী, জয়াবতী, মনোহর প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে অনেক সংকীর্ণ 
রাগের নাম প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। 

রাগ রাগিণীর সৃষ্টির পরে খধষিগণ তাল ও লয় যুক্ত সঙ্গীতের স্থষ্টি করিলেন । 
পুর্ব কালের রাসক, বীর শৃঙ্গার, চতুরঙ্গ, সরভলীল, সৃর্ধ্য প্রকাশ, তৌধ্য- 
ত্রিকাদি, চন্দ্রকপ্রকাশ, রণরঙ্গ, নন্দন, নবরত্প্রবন্ধ প্রভৃতি কয়েকবিধ সঙ্গীত 
প্রসিদ্ধ । 

প্রাচীন কতিপয় তাল যথ1-_ 

অতোইপি কথিতাঃ সম্তি দেশীতাল! বিশেষতঃ । 
প্রসিদ্ধলক্ষমাগেষু কথ্যন্তে তেন বিস্তুরাৎ ॥ 

চিত্র তালঃ (১ কন্দুকশ্চ ৫২) ইড়বান্‌ (৩) সন্নিপাতকঃ (৪ | ব্রহ্গতাল 
(৫) শ্চতুন্তালঃ (৬) কুস্ততাল (৭) স্খৈবচ। লক্মীতাল (৮) শ্চাজুনশ্চ (৯) 
কুস্তনাভি (১০) রতঃপরং। সন্নিশ্চাপি ০১১) মহাসন্ি ১২) খতিশেখর (১৩), 
সংজ্ঞকঃ। কল্যাণ (১৪) পঞ্চঘাতৌ চ (১৫) চন্ত্রতালো (১৬) দ্রতালিকা 
(৭)। জগতো (১৮) মল্পকশ্চৈব (১৯) কতালী (২০) পরিকীর্তিতা ইত্যাদি। 
তাল লক্প স্বর সংযোগে সঙ্গীত শুনিতে অতীব মধুর, সুতরাং ইহা মই 
উন্নতির সোপানে আৰুঢ় হুইল। এই সঙ্গেই নানা প্রকার বাঁদ্য যন্ত্রের 
কষ্টি। 


ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্রী । ১৭৭ 


সচরাচর বাদ্য চারিজাতি। তত (১), গ্গৃুষির ২১, অবনদ্ধ (৩, খন (৪)। 
তন্মধ্যে--তস্ত্রী অর্থাৎ তার ঘটিত বাঞ্ প্রথম জাতি (বীপ প্রভৃতি )। বংশ 
ৰা তৎসদূশ কোন অন্তশ্ছিত্র কান নির্দিত যন্ত্রবান্থ ছিতীয় জাতি। চর্াবনদ্ধ 
যন্রবাদ্ত (চাঁক, ঢোল, পাকওয়াজ প্রভৃতি ) তৃতীয়। চতুর্থ _কাংস্ত 
ৰা অন্ত কোন লৌহময্স যন্ত্রবান্ধ। যথা--ঘণ্টা, নুপুর, মন্দিরা, করতাল 
ইত্যাদি ।* 

তত জাতীয় বাদ্যের মধ্যে বীণ অতি উৎকৃষ্ট, এবং পুরাকালে অতি প্রপিদ্ধ। 
বীণাও আবার ছুই প্রকার, ব্বরবীণা ও শ্রুতিবীণ| । 1 

এক্তন্ত্রী (একতারা 7, স্বরমণ্ডল (সারঙ্গ), আলাপিনী (আঘাটা নামে 
পশ্চিমে প্রসিদ্ধ), কিন্নরী (ইহ! ছুই প্রকার-লম্বী ও বৃহতী), বৃহৎ কিন্নরী 
€ইহ! হই প্রকার--লব্বী ও বৃহ্তী ) বৃহৎ কিন্নরী তিন তুষী স্থারা নির্দিত হয়), 
পিনাক হেস্কাও এক তুম্ব ঘটিত-_অশ্বপুচ্ছ লোমের ধন্ুকাকাত্র যষ্টি 
সবার! বাদিত হয়.) ইত্যাদি নান! প্রকার বীণাজাতীয় বাগ্ক আছে। তন্মধেচ 
এক তন্্ী, ব্রিতন্ত্রী, পঞ্চতন্্ী, সপ্তুতন্ত্রী পথ্যস্ত,দৃষ্ট হয়। ; 

যজুর্বেদে লিখিত আছে, মহধষি যাজ্ঞবন্থ্য শততন্তরসংযুক্ত বীগার ্ করিয়া- 
ছিলেন। প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে এই বীণার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায় না। 

বীণার নির্শাপ বিষয়ে অঙ্গুলি, অঙ্গুলি স্থান প্রমাণ, দও, তন্ত্র, তু্বী, পরিমাণ, 
তুশবীর অভ্যন্তরাবকাশ ধারণ, হস্ত ব্যাপার প্রভৃতি সকলই বিশেষ বিশেষ, 


* চতুর্ব্বধং তৎ কখিতং তত: স্থষিরমে চ। অবনদ্ধং ঘনক্চেতি ততং তত্্রীগতং ভবেৎ | 
বীপাঁদি স্থঘিরং বংশ-কাহলার্দি প্রকীর্ডিতং। চর্্মাবনদ্ধবদনং বাঁদ্যতে পটহাদিকম্‌। অবনদ্ধধচ 
তত প্রোন্তং কাংস্ক-তালাদিকং ঘনম্‌।-_-সঙ্গীত দর্পণ | 

+ বীণা তু দ্বিবিধ! প্রোক্ত। জ্রতিন্বরবিশেষণীৎ্। শ্রাতিবীণা পুরা প্রোভা-_নঙ্গীত দর্পণ । 

1 “একতস্ী ্রিতন্াদ্যা ৮” “আলাপিনী কিন্নরী চ পিনাকীসংজ্ঞকাপরা। তত্তরীতিঃ *সপুতিঃ 
কাঁপি দৃষ্ঠতে পরিাদিনী ।*-_“এযৈব বীর্থ্যতে লোকে স্বরমণ্ডলসংজ্ঞয়” “--আলাপিন্যেক- 
তু স্তাৎ-_” “জাখাটা-সংস্ঞয়। লোকে আলাপিম্মেব কীর্ঘ্যতে--” “কিন্নরী দ্বিবিধ| প্রৌক্তা 
লম্বী চ বুহতী চ সা" ।, 


১১৮ এতিহাসিক রহস্তা ।--প্রথম ভাগ । 


গ্রন্থে লিখিত আছে, কিন্তু তত্তাবৎ কার্যাকুশলী ব্যক্তির নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
শিক্ষা করিতে হয় বলিয়া তাহার উল্লেখ করা অনাবস্তক | * 

বীণা মাত্রেই দুইটা তুম্ব দ্বার! নির্মিত হয় কেবল কিন্নরী বীণার তিন 
তুম্বী। এরতু্বীত্রয় তিধ্যক্‌ ভাবে যোজিম্ড হয় । 1 

লৌহ অথবা কাত দ্বারা নির্মিত সারিকা (পদ) সকল কনিষ্ঠাঙ্থুলি 
পরিমিত করিয়! বীণাদগ্ডের পৃষ্ঠভাগে যোজিত হইয়া থাকে । সারিকা যোজনা 
সাধারণতঃ চতুর্দশ স্বর অনুসারে চতুদ্দশ সংখ্যক, ক্রমে স্বর স্থানে হইয়া! থাকে, 
পরন্ধ স্বর গ্রামের আধিক্য ইচ্ছা থাকিলে ২১ সংখ্যা করিতে হয়, ততোধিক 
অনাবশ্তাক। $ 

বীণাঁদও, রক্ত চন্দন কাষ্ঠে উত্তম হয়, নচেৎ লঘু-_ক্ঠিন এমন কোন 
কাষ্ঠেও নির্মিত হইতে পারে। $ 

স্থষির জাতীয় বাছযের মধ্যে বংশীই উত্তম। বংশী নিম্মাণের উপাদান 
নানাবিধ । বেণু (বাঁশ), খদির কাষ্ঠ, চন্দন কাষ্ঠ, লৌহ, কাঁংস্ত, রৌপ্য, 
কাঞ্চন প্রভৃতি উত্তম উপাদান । এ 

বংশীযে কোন উপাদানে নির্মিত হউক না কেন, সকল বংশী বর্তল 
( গোল ), সরল ( সোজ। ), গ্রস্থিভেদ, এবং ছিদ্রহীন হওয়া আবশ্তক | ॥ 

তাদৃশ বংশদণ্ডের শিরঃস্থানে ৩ বা ৪ অঙ্গুলি স্থান ত্যাগ করিয়া একটি 
রন্ধ, করিতে হয়--[ একটি ফুৎকার রন্ধ-_ইহা এক অঙ্ুলি-অগ্রভাগ পরিমিত ], 


* অনুল্যাদিপ্রমাণস্ত বীণাদণ্ডদিবাদনং [ নির্িতং ]| তন্ত্রীককৃততুন্ব্যাদিলক্ষণং ধারণং 
তখা। তদ্বদন্থে চ ব্যাপার! বামদক্ষিণহস্তয়ৌঃ- ইত্যাদি ।-_সঙ্গীত দর্পণ । 
+ তুম্বীনাং ত্রিতয়ধশীত্র তিষ্যক্‌ যোজ্যং। [ এ] 
| লৌহকাঁ-স্তময়। যদ্বা কর্তব্য সারিকাখ্যয়!। 
সারিকান্ত। নিবেশয়েৎ_ সঙ্গীত দপ্‌ণ। 
, ধরন্রক্রচন্দনজান্‌ সর্ববান্‌ বীণাদপ্ডান্‌ পরে জু: লবৃক্ষাঠিন্যযুক্তেন-_-সঙ্গীত দর্পণ । 
শব --বৈণবে! দণ্ডঃ খাদিরশ্চান্দনোহখবা । আয়সঃ কীংস্তজো রৌপ্য: কাঞ্চনোংপ্যথব! 


ভবেখ। [এ] 
|| ব&.লঃ সরল: শ্ক্ষে। গ্রস্থিভেদব্রণাঙ্কিতঃ। [ই ]। 


দণ্ডপৃষ্ঠে চতুর্দশ । চতুর্দশন্বরস্থানে 





ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্র । ১১৯ 


অনস্তর অঙ্গুলির দ্বারা চাঁপা যাইতে পারে এরূপ করিয়৷ অর্ধ অঙ্গুলি অন্তর 
অস্তর অন্ত সপ্ত রন্ধ করিতে হয়। তন্বার৷ শ্বর সফলের রূপ প্রকাশ পায়। 
[ স্বর বিশ্তাস প্রকার শিক্ষকের নিকট শিখিতে হয়। ]* 

বংশী, সাধারণতঃ অষ্টাদশ অঙ্গুলি পরিমিত । পরস্ত ১৮ পর, ১৪ অঙ্গুলি 
পর্যন্ত বৃদ্ধি কর! যাইতে পারে ।1 তাত্রাদি ধাতুতে কাহল নামক বংশী উত্তম 
হয়। কাহলের অবয়ব ধুত্তর কুস্থমের স্তাযস । বোঁধ হয় ইহাই শানাই বা 
টোটা নামে প্রসিদ্ধ হইযাঁছে। 

বংণীর আকার প্রকার ও গঠন প্রণালী নানাপ্রকার। পরস্ত আকার প্রকার 
গঠন ও শবাদির তারতম্য নিবন্ধন নামেরও তারতম্য অর্থাৎ নানাবিধ নাম 
হইয়াছে । 

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে সঙ্গীতের সম্যক উন্নতি হইয়াছিল। সোমেশ্বর 
কত বাগবিবোঁধঃ মধ্যে £ম্বরলিপির প্রণালী পথ্যন্ত উল্লেখ আছে। আর্কালে 
এবং অর্বাগাচাধ্যদিগের সময়ে সংগীতশাস্ত্রের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা 
ক্ষেপে সমালোচিত হইল। এ প্রবন্ধে নৃত্য সশ্বন্ধে কিছু বলা হইল না; 
তৎসম্বন্ধে একটা স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিবার ইচ্ছ। আছে। 

মুসলমানেরা হিন্দুরদিগের যেরূপ অন্ান্ত কীর্তিকলাপ ধ্বংস করিয়াছিলেন, 
সঙ্গীত সব্বন্ধে সেরূপ দুর্ব্যবহার করেন নাই ;) এমন কি ইহারা যদি সংগীতের 
চচ্চা না রাখিতেন তাহা! হইলে একালের মধ্যে সংগীতবিদ্যা একবারে লোপ 
পাইত। ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্ান্ত প্রদেশের মুসলমানেরা যে সংগীতের আলো” 
চন! করেন তাহা এক প্রকার সাধারণ সংগীত বলিলেও অস্ত্যুক্তি হয় না । 
ভারতবর্ষের মুসলমানেরা আধ্যদিগের সংগীত শিক্ষা করিয়াই বিখ্যাত হইয়াছেন। 
মৃুজ।জান “তোফ্তুলহেন্” নামক একথানি বিবিধ ব্যিয়ক বৃহৎ গ্রন্থ সন্কলন 
করেন, ইহার মধ্যে এক পরিচ্ছেদে হনুমস্ত সঙ্গীতের জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত 





* তাক্ত। ত্রিচতুরঙ্গুলানি শিরঃস্থলাৎ। ত্যজা ফুৎকারযন্তস্ত কাষ্টমঙ্গুলি সম্মিতং। 
অর্থীনুল্যস্তরাণি নথ রদ্ধশ্যন্ানি সপ্ত চ * ** তেধু চ ন্বরবিহ্তাসপ্রকারোব দনস্ত চ। ভেদাস্চি 
সর্ববমেবৈতৎ বিজয় গ্রস্থলোকতঃ।_ সঙ্গীত দর্পণ । 


+ অষ্টাদশাগুল | .....একৈকানুলিবর্ধিতা । বংশী চতুর্দশান্তন্ত-_ সঙ্গীত দর্পণ ॥ 


১২০ এঁতিহাসিক রহস্ত ।-..প্রথম 'জাগ । 


ক্মাছে ; তাহার সুক্াাধ্যায়ে ভুগ্ন, শ্রুতি, নুর্ছনার বিধয় ? রাগাধ্যাক্সে রাগ 
স্বাগিনী বর্ণন; তালাধায়ে তাল, লয়্ের প্রকরণাদি। এই গ্রন্থ যবদ গায়কেরা 
ক্তত্যন্ত মান্ত করিয়া থাকেন। গ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাবীতে পাঠান বৃপতি 
গায়েশউদ্দীন বালবীনের রাজ্যকালে পারন্যদেশীয় কবি আমীর খসরু সঙগীত- 
বিদ্ভার বিলক্ষণ উন্নতি করিম্াছিজেন। আমীক্স থসরুর সহিত গোপাল 
নায়কের সঙ্গীত বিষয়ের বিতগ্ডা। হয়, ইহাতে ন্বান্ষসাঁহের বিচারে উভয়েই 
অমতুল্য স্থির হইয়াছিলেন। আমীর খসরু কচ্ছপবীণা বা! সেতারের স্যহি 
করেন। ইহা ভিত্র ইহা দ্বারা কতিপয় রাগের সৃষ্টি হয়। ইনি পারম্ত 
রাগের সহিত সংস্কৃত রাগ মিশ্রিত করিস ইমন কল্যাণ ; পারস্য এরাক রাগের 
সহ তোড়ী মিপ্রিত করিয়া মোহিয়র ; ইহা ভিন্ন সাঁজগিরি, সেফর্দা প্রস্থৃতি, 
পারস্য রাগযোগে স্ষ্টি করেন। এ সময় গোপাল নানক কর্তৃকও ক্ষতিপয়, 
রাগ স্থষ্ট হয়। আৰকবর বাদসাহের লময় সঙ্গীত বিদ্যার যাহার পর নাই 
উন্নতি হইয়াছিল । 

আবুল ফজলকৃত *আইন আকৃবরীতে” লিখিত আছে--তিনি গাঁয়কগণকে 
গোঁয়ালিয়র, অসাড, টত্রিশ, কাশ্মীর এবং ট্রানসক্সিয়ানা হইতে আহ্বান 
করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের গায়কগণ তথাকার শাসনকর্তী জৈনলউদ্দীন 
ইরাণী এবং তুরাণী যে সকল গায়ক স্ব অধীনে রাখিয়াছিলেন, তাহাদিগের 
দ্বারা শিক্ষিত হইয়াছিল। গোয়ালিয়র ব্হুকান হইতে সঙ্গীতের আকর 
স্থান বলিয়! প্রসিদ্ধ। রাজ! মাঁন তুনায়র তথাকার সঙ্গীত বিদ্যার উন্নতি 
নাধন করেন। তাহার রাজসভায় বিখ্যাত গায়ক রক্ষু উপস্থিত ছিলেন। 
আমরা ক্লকৃমান সাহেব দ্বারা অনুবাদ্দিত আইন আক্বরী হইতে "আকৃবরের 
সভাসদ প্রসিদ্ধ গায়কগণের বিবরণ নিয়ে অনুবাদ করিয়া! দিলাম । 

গোয়ালিয়র নিবাসী মিএ। তানসেন গাস্তকমণ্ডলীর শিরোরত্ব স্বরূপ । 
ইনি হরিদ্বাস স্বামীর ছাঁত্র। তানসেনের ভ্ভায় অদ্ধিতীষ্ প্রায়ক ভারতবর্ষে 
সহত্র বৎসর পুর্বে বর্তমান ছিল না। রামাদ ইহার সঙ্গীতে মোহিত হুইয়! 
এক" কোটী মুদ্রা প্রদ্ধান করিয়াছিলেম। ইব্রাহিম স্থর বহু অর্থ প্রদান 
করিতে শ্বীকৃত হইয়াও তীহাকে আগ্রায় লইয়া যাইতে পারেন নাই। তান. 
ফেনেব্র 'এক পুত্রের নাম তান তরহ্ৃ। প্পাদসাঁনামাতে” তাঁহার বিলাস 
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ছিলেন। 

বাবা রামদাঁস গোয়াঁলিয়র নিবাসী প্রসিদ্ধ গায়ক? ইনি প্রায় তানসেনের 
সমকক্ষ । বাদাওনি কহেন, ইনি ইস্লামসাঁর রাজসভা। হইতে লক্ষৌতে 
বৈরাম খাঁর নিকট নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। বৈরাম খার কোষাগার অর্থশূন্ট 
সত্বেও, তিনি তাহাকে একবার লক্ষসুদ্রা পারিতোধিক প্রদান করেন । 
স্থৃবিখ্যাত পদকর্তা স্থুরদাস ইহার পুত্র, তাহারা উভয়েই আঁকৃবরের সভা 
উজ্জল কবিয়াছিলেন। 

সোভন খাঁ, স্থগ্গন খাঁ, মিয়ান চাদ, বিকিতর খা, মহম্মদ খা, রাজ বাহাদুর 
বীর মণ্ডল খাঁ, চাঁদ খ! প্রভৃতি -আকৃৰরের প্রনিদ্ধ পার্ষদ। ইহারা সকলেই 
সঙ্গীতে বিশেষ পাব্দর্শী । 

"তোজ্ুক১» এবং “ইক্বাল নামায়” লিখিত আছে, জাহাঙ্গীর বাদসাহের 
ছত্বর খা, পারউইজদাদ, খরামধাদ, মক্ষু এবং হামজা নামক কতিপয় স্ুকণ্ঠ 
গায়ক ছিল। সাজাহানের বাজসভায জগন্নাথ নামক হিন্দু গাঁয়ক “কব্রাই” 
খ্যাত হয়েন, এবং দিরাঁং খা ও লাল,খী *গুণসমুদ্র” উপাধি প্রা্ড হইয়াছিলেন । 
একদ! বাঁদসাঁহ জগন্নাথ ও দিবাং খাকে তুলাদণ্ডে রজত মুদ্রাঁদহু পরিমাণ করিয়! 
উভয়কেই পুবস্কৃত কবিয়াছিলেন। 

মুসলমানেরা ক্রপদ্, প্রবন্ধ, যুগলবন্ধ, চতুরঙ্গ, খেয়াল, টগ্পা গান করিতেন 
এবং সে সমম্ব চৌতাল, ধামার, তেওর!, ঝাঁপতাল, পক, স্ুরফাক্তা, ব্রহ্মতাল, 
কুদ্রতাঁল, ব্রহ্মযোগ) লক্ষমীতাঁল, দোবাহার, সাভ্তিতাল, রাসতাল, খাঁমসাতাল, 
বারপঞ্চ, মোহনতাল, টিমাতে তালা, পটতাল, মধামান, একতালা, আড়া, তেহট, 
ওয়ারী প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। সংগীত সকল গওরহার, নওহার, খাগ্ার, 
ডাগর, এই চারি বাণীতে গেয়। মুসলমানেরা! কতিপয় সুমধুর যন্ত্রেও সৃষ্টি 
করিয়াছিলেন । ইহীর। রুদ্রবীপাঁর পরিবর্তে রবাব, সরম্বতীবীণার পরিবর্তে 
শদর, ইহ! ভিন্ন স্থব বাহাব, সারঙ্গ, সপ্তস্ববা, কানুন প্রভৃতি সুমধুর যন্ত্রের সৃষ্টি 
করেন। মুসলমানের! সংগীতে অত্যন্ত অনুবক্ত হইয়া উঠিলেন, হারা স্বীয় 
কর্তব্য কন পরিত্যাগ কবিয়াও তৌধ্যত্রিক আমোদ পৃথিবীর সার স্থির করি- 
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বিব্দিয় শক্রগণ নগরতোরণ পর্যন্ত মণ দ্ফরিল, কিছুতেই তানভঙ্গ হুইল ন 
এবং বিনাধুদ্ধে রাজ্য পরহস্তগত হইল।ঁ ' হিন্দুন্পতিগণ যবনদিগের বহুদিবসাবধি 
নির্যাতন সহ করিয়া, স্বাধীন হইবার মানসে সকল বিদ্যা পরিত্যাগ করত যুদ্ধবিদ্যা 
সর্ধাদরণীয় বোধ করিলেন । এ সময় সঙ্গীত, সাহিত্য কিছুরই আঁদর রহিল ন1। 
সকলেই বীররসে উন্মত্ত, কে দঙ্গীত শুনিৰে এবং কেই বা কাধ্য পড়িবে । 
বাহার! দে সময় কাব্য ও সঙ্গীতের আদর করিতেন, তীহার! কাপুক্রষের মধ্যে 
পরিগণিত ; জুতরাং সঙ্গীতের আদর ক্রমেই হাঁস পাইতে লাগিল । বাহার! 
সঙীতব্যবসায়ী, তীহাব! অল্প শিক্ষা করিয়াই *ওত্তাদ্‌” হইয়া! উঠিতে লাগিলেন । 
ইছার পরে ইংরাজদ্িগের রাজ্য-_বঙ্গদেশে সমাজের বিপ্লব উপস্থিত। এ সময় 
কবি, ঘাঁত্রা, পাঁচালি প্রভৃতি নানা প্রকার গান প্রচলিত হওয়াতে বিশুদ্ধ সঙ্গীত 
প্রণালী ক্রমেই হীন পরিচ্ছদ পরিধান করিল। অধিকাংশ লোক অর্ধ শিক্ষিত, 
সমাজ নানা কুসংস্কারে আবৃত, কাজেই কুবীতিও সুরীতি হইয়া উঠিল; কালাবাঁতি 
গান লোকের ভাল লাগিল না, “কবির” আদব বৃদ্ধি হইল । ইহার পরে ইংরাজী 
বিদ্যা উত্তমরূপ অধ্যয়ন আরম্ভ হওয়াতে বাঙ্গালিগণ স্থুসভ্য হইতে লাগিলেন বটে, 
কিস্ত দেশীয় বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ তাহাদিগের নিতাস্ত ত্বণাকর বোধ হইল । 
এখন সঙ্গীত নিতাস্ত প্রভাহীন এবং অসহায় । যাহার সঙ্গীত আলোচনায় 
প্রবৃত্ত, তাহার! বিদ্যাহীন মূর্খ, এবং অহরহঃ মাদক দেবনে অন্ুরত্ত, ইহার! কিঞ্চিৎ 
শিক্ষা করিয়াই “ওস্তাদ 1৮” । এ সকল লোককে সাধারণে “আতাই” কহে, এই 
শ্রেনী "সঙ্গীতের পরম শত্রু | বঙ্গদেশেই “আতাই” অধিক, এ জন্ত এখানকার 
সঙ্গীত ক্রমেই বিকৃতভাব ধারণ করিয়াছে । নায়কদিগের সঙ্গীতে পণ্ড পক্ষীও 
বিমোহিত হইত, ইহাদিগের গানে বানরেও হান্ত করে। একালে সঙ্গীড়ের 
অবস্থা অভীব শোচনীয়, চিন্তা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ইংরাজী ভাষায় 
সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ "নেটভ মিউসিকৃ” বলিয়! সঙ্গীতের আদর করিলেন না, কিন্ত 
স্থখের ব্ষিয় ইংরাজগণ-ধাহার! আধ্যদিগের শাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষিত, তীহারা 
'আমাদিগের সঙ্গীতের নিন! কর! দূরে থাকুক, ভূয়সী প্রশংদ! করিয়াছেন । তবে 
“ক্লার্ক সাহেবের কথা স্বতন্ত্র, তিনি ভারতবর্ষের কিছুই জানেন না; নাবিকদিগের 
“শারিগান” শুনিয়া প্রকৃত সঙ্গীত মন করেন, তাহার নিকট বিশ্তুদ্ধ সঙ্গীতের 
প্রশংসা প্রত্যাপা কর! বৃথা । ইহাতে আমাদিগের ইয়ুরোগীয় সংগীতের নিন্দা 


ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্র ॥ ১২৩ 


কর! উদদেশ্ট নয়। ইঘুরোগীয় সঙ্গীতের সুশ্থরাঙুক্রমতা। শ্রবং গ্বরৈকতা প্রশংস- 
নীয়, তথ্চাপি. আমাদিগের মৃচ্ছ না, কৃম্তনাঘিবুক্ত সঙ্গীতের সহিভ তাহার তুলনা! 
কয় নাঁ। ইযুরোপীয়গণ 7৯100005 অর্থাৎ ্বরৈফতাব উৎকর্ষ সাধন করিবার 
জস্ত, বিশেষ চেিত, তাহাদিগের সঙ্গীতে ইহ ভিন্ন আর কিছুই মধুর নন্ধে। আম" 
_দিগের উদ্দারা, মুদ্রা, তারা, সর্তকের ভ্তাঁয় ইয়ুরোগীয়গণের 73858, 1171017 
90৮20 তিন' সপ্তক এবং আমাদিগের সা, খ) গা, মা, পা, ধাঁ, নি, স্থায় তাহা" 
দিগেরও ডো, রি, মি, ফা, সল, লা, সি, সপ্ুস্থর মাছে । কিম্তু সুরসাধনপ্রণালী 
আমাদিগের, সর্বতোভাবে উৎকৃষ্ট । আমর! *ইতালীফ্ অপেরীয়” বিবিধহন্র 
সহযোগে মধুরক£ সিগনোরা! বোলেসিও এবং রিবল্ভীর, সঙ্গীত, তথা প্রোফেসর 
হেলর এবং জনসনের পিয়ানোবাদন গুনিয়াছি, তাহা শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ 
পুলকিতও হইয়াছিলাম, কিন্তু সে কিয়ৎকালের জন্য মাত্র, অবশেষে তাহাতে, 
অভিনবত্ব কিছুই ন! থাকান্ন বরং বিরক্তি বোধ হইয়াছিল। আমাদিগের সঙ্গীত 
সেরূপ নহে, একটি রাঁগিনী অনেকক্ষণ শুন! হইলে, তাহার পরেই আবার এক 
একটি সময়োচিত নৃতন নূতন রাগের গান হওয়াতে শ্রোতার ক্রমেই হর্ষ বৃদ্ধি হুইয়া 
থাঁকে। এ কথায় যদি কেহ বলেন, আমাদিগেরও অধিকাংশ রাগ রাগিণী প্রায়, 
একপ্রকার--কানাড়ার পরে বাগিশ্রী, মূলতানের পরে ভীমপলাশ, সোহিনীর পর 
পরজ, তৈরবের পর রামকেলী ইত্যাদি প্রায় একপ্রকার বোধ হয়) এমন কি 
কোন কোন ব্যক্তির নিকট বিভিন্নই বোধ হয় না। ধাহার! সঙ্গীত শাস্ত্রে অজ্ঞ, 
তাহারা এ কথ। বলিতে পারেন বটে, কিন্তু ধাহারা হিন্দু $সজীত কিছু *ধুঝেন,, 
তাহারাঁও উল্লিখিত রাগিণীনিচয়ের পরম্পর পপ্রভেদ্দ বুঝিতে পারেন। আঁমাদিগের 
সঙ্গীতবিদ্যা বড় কঠিন । না বুঝিয়া নিন্দা করিলে তাহার কথা গ্রাহথ করির না। 
এই সঙ্গীতে সপ্তন্থর, তিন গ্রাম, একবিংশতি মুচ্ছণনা, দ্বাবিংশতি শ্রুতি ) তাহাতে 
নানাবিধ রাগ রাগিণী মহ, তাঁললয় ন্বরসংযোগে গান করিলে, মনোমধ্যে অপূর্ব 
রসের সঞ্চার হয়। 
আর্্যজাতীয় সঙ্গীতবিদ্যা ক্রমে বঙ্গদেশে গ্রীহীন হইয়া আসিতেছিল দেয় 
সহ্য মাত্রেই ছুঃখিত ছিলেন, । এক্ষণে কৃতবিদ্যগণ পুনরায় সঙ্গীতের আলো- 
'চনায় প্রবৃত্ত হওয়াতে 'মামরা যার পর নারি আনন্দিত হইতেছি। ইহার আন্দো- 
'লন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি'হইতেছে, প্রকাশ্ত সংবাদপত্রে সঙ্গীত সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক চলি- 


১২৪ এঁতিহাসিক বহস্য ।_-প্রথম তাগ। 


তেছে, একখানি মাসিকপত্র কেবল সঙ্গীতের আলোচনায় প্রবৃত্ত, এতঘ্যতীত 
সঙ্গীত শিক্ষোপযোগী কয়েকথানি গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে । অধ্যাপক ক্ষেত্র- 
মোহন গোস্বামি-প্রণীত সঙ্গীতসার প্রথম গ্রন্থ, ইহার পূর্বে বুকাল হইল পক্ষে 
মৃত কবি. রাধামোহন সেন “সংগীত তরঙ্গ” প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে সংস্কৃত 
ও পারস্ত গ্রন্থ হইতে সঙ্গীত সন্বন্ধীয় অনেক বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে । গ্রন্থ- 
থানির কবিতাগুলিও সুমধুর এবং অনেকগুলি সন্তাবপূর্ণ গীতও আছে, কিন্তৃপ্লউহ! 
সঙ্গীত শিক্ষার উপযোগী হয় নাই। “সঙ্গীতসার” অভিনব প্রণালীতে সঙ্কলিত, 
প্রথমে সঙ্গীত সন্বন্ধীয় নান! জ্ঞাতব্য বিবরণ, তৎপরে নানা রাগ রাগিণীর স্বর- 
লিপি, তাহাতে তিন সপ্তকের মধ্যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়া এক একটী রাগিনীর 
সারিগম লিখিত আছে । ইহাতে সহজে কণ্ঠে ও যন্ত্রে রাগাদি শিক্ষা কষ! যাইতে 
পারে। প্রথম শিক্ষার জন্ত গ্রন্থখানি ভাল হইয়াছে বলিতে হইবেক। আমরা 
গোস্বামী মহাঁশয়কে রাগালাপের একখানি বিস্তারিত গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করি; 
তাহ৷ প্রকাশ হইলে সকলেই সাদরে এক এক খণ্ড গ্রহণ করিবেন । শ্রীযুক্ত 
বাবু শৌরীন্ত্রমোহন ঠাকুর মহোদয় যন্্রক্ষেত্রদীপিকা! নামক সেতারশিক্ষার 
একখানি বৃহৎ গ্রন্থ সম্কলন করিয়াছেন, ইহাতে সেতার শিক্ষার বহুবিধ প্রণালীর 
স্বরলিপি আছে। সঙ্গীতপ্রিয় শ্রীযুক্ত বাবু রুষ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের “সেতার- 
শিক্ষা” একখানি অভিনব গ্রন্থ। এখাঁনি ইযুরোপীক়্ প্রণালীতে সঙ্কলিত। 
স্বরলিপির “গৎ* সমূহ, হান্মোনিয়ম ও “পিয়ানো” যন্ত্রে অতি সহজে বাজাইতে 
পারা*্যায়। কৃষ্ণধন বাবু ইযুরোগীয় সঙ্গীত ষে উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়াছেন, 
তাহ! এই গ্রন্থ দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রতীত হইবে। এই গ্রন্থের তালাধ্যায় অতি 
বিশদ হইয়াছে, তন্বার৷ সহজে প্রচলিত তালগুলি শিক্ষা করা যাইতে পারে। 
শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্ত্র দত্ত কৃত সঙ্গীতরত্বাকর নামক আর একখানি গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইয়াছে । এখানিও সঙ্গীত শিক্ষোপযোগী গ্রন্থ। 

আজি কালি কলিকাতায় এঁকতান বাঁদনের অনেকে প্রশংসা করিয়! 
থাকেন, কিন্ত ইহাতে বিশুদ্ধ সঙ্গীতবিদ্যার কোন উন্নতি হইতেছে না, তবে 
অন্পক্ষণ সিন্ধু, কাফী, খান্বাজ ও মিশ্র সামান্য রাগিনীর “গান ভাঙ্গা গৎ” 
অর্থাৎ কোন প্রচলিত গানের স্থরে&*গৎ* নানা যন্ত্র সহযোগে শুনিতে ভাল 
লাগে মাত্র। 


ভারতবর্ষের সঙ্গীত শান্্র। ১২৫ 


প্রথমে গাথুরিয়াঘাটার না্যামোদী মহোদয়গণ কর্তৃক সঙ্গীত গাঠশাঁল! 
সংস্থাপিত হয়, তৎগরে কিৎকালের মধ্যে কয়েকটা ভাহার শাখা! পাঠশালা 
স্থাপিত হইয়াছে গুনিয়া অতীব স্থুখী হইলাম। এই সংবাদে সঙ্গীতপ্রিয় 
ব্কতি *্মাত্রেই আমাদিগের তায় সুধী হইবেন। এ সময় নঙ্গীতের উন্নতি 
করিতে যিনি চেষ্টা করিবেন, তিনিই আমাদিগের ধন্যবাদের গাত্র। কিন্তু কেহ 
কেহ সাময়িক পত্রে সঙ্গীত শান্্রের তর্ক করিবার তাঁণ করিয়া কোন জঙ্পরদায় 
বা কোন মান্ত ব্যক্তিকে গালি বর্ষণ করিতেছেন দেখিয়৷ অতান্ত পরিতাপিত, 
হইতেছি। এতাঁদুশ ব্যবহার কখনই প্রশংসনীয় নহে, এ উদ্যমের মময়_ 
প্রকৃত বিষয়ের উন্নতি চেষ্টা করাই সর্বতোভাবে কর্তব্য । 


পরিশিষ্ট । 


সোমপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত। 


আমি বঙ্গদর্শন, ভায়তবর্ধের পচীন, পুললাবৃত্ত সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব লিখিয়! পরে বাঙ্ধব- 
খীণের অনুরোধে কুত্র পুন্তকাকারে, প্রকাশ করিয়াছি। এ প্রস্তাব মধ্যে সেনবংপীয় নৃপতিগ্রণকে 
ক্ষত্তিয় স্থির বরায্প, গত সপ্তাহের মৌমগ্রকাশে “পুরাবৃত্ান্থসন্ধানেচ্ছু'' মহাশয় আপত্তি উত্থাপন. 
করিয়াছেন, কিন্তু এ রয়, বাবু রাজেন্্রলাল মিত্র মহোদয় বহুল গ্রমাণ প্রয়োগ করিয়া আসিয়াটীক 
দোদাইটার পত্রিক্ান্ন এব; রহ্ত-সঙ্গর্তে ছুইটা সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন; তাহা! পাঠ করিলেই 
যেন ক্লাজারদিগকে বৈদ্য,বোধ কর! নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। উমাঁপতি ধর * কৃত কবিতা মধ্যে 
যেন বংশীয় নৃপতিগণকে ক্ষত্রিয় বর্ণন কর! হইয়াছে, যথ| সামস্ত মেন সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন' 
“তপ্মিন্‌ সেনান্ববায়ে প্রতিন্বতটশতোৎমাদনো৷ বরহ্মবাদী, সব্রনধক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্ত- 
লেনঃ।” এক্সপ অনেক স্থলে তাহাদিগকে “ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ” বল। হইয়াছে । প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে 
অন্যান্ত প্রমাণ উদ্ধত কর! হইল না। পুরাবৃত্তানুসন্ধানেচ্ছু মহাশয় রাজেন্ত্র বাবুর লিখিত, 
গ্রবন্ধত্বর় পাঠে অন্তান্য জ্ঞাতব্য বিষয় উত্তমরূপ অবগত হইতে পারিবেন ইতি ।' 


তাং ২২শে কার্তিক।' 7. 
১২৭৪ সাল। ] শ্রীরামদাস মেন 1. 
মধ্যস্থ হইতে উদ্ধত । 
১৮ই জ্যোষ্ঠ ১২৮* সাল। 
বররুচি ॥' 


আমি মাঘ মাসের বঙ্গার্শনে বররচি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম "অর্ধ প্রবর” পরে 
তাঙ্গ্র প্রতিবাদ করিয়। একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।. প্রাচীন এঁতিহাসিক ব্ষিরণ ধতই- 


* ইনি লক্ষণ সেনের সভাসদ ফ্রিলেন, যথা 
গোবর্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ। 
কবিরাজশ্চরড়ানি সমিতৌ লক্ষণ চ ॥. 





পরিশিষ্ট 1 ১২৪ 


উতমরপ সামন্ত করিয়া সমালোচিত হয় উতই মঙ্গল; কিদ্ত পরপ্তীধলেখক যে বে বিষয়ে 
আমার প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহা অকিক্চিংকর বোধ হইল। বয়রুচি স্থন্ধে উইলসন্‌, হল, 
মুলার, ফাউয়েল বং গো ই,করের স্ব হইতে প্রমাণ সঞ্ধলম করিয়াছি, এজগ্য খে বে সংস্কৃত 
্সথের প্রমাপগুর্মি আবস্তক বোধ হইয়াছে তাহাই প্রস্তাবের প্রমাখোপযোগী বিবেচন! করিয় 
্রহথণ করা হইয়াছে । নতুবা! বূলগ্রস্থ হইতে বহুল সংস্কৃত ঘৌফ উদ্ধত করিয়া দিতে পাঁরিতাম । 
আমার নিকট মুল “বৃহৎ কথা” বা “কথা সরিৎসাগর” আছে, তাহা! ভইতে বররুচি-চরিত কথা 
আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিয়। দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহ হইলে প্রস্তাবটা অনর্থক ন্থদীর্ঘ হইয়া 
উঠিত, কাজেই তৎপাঁঠে সকলে বিরক্ত হইতেন। 

আমি আধুনিক অমরু, চোর এবং বঙ্গদেশীয় প্রসিদ্ধ কবি ৮ প্রেমটাদ্র তর্কবাগীশকে লক্ষ্য 
করিয়। “কুটিণ ইঙ্গিত বিন্যাস” করি নাই, কিস্তু আধুনিক অন্লীল বঙ্গদেশীয় কবিগণ, স্বাহীরা 
আদির়সের প্রবর্তক, তীহাদ্দিগকেই গ্রেষ করা আমার মুখ্য উদ্দেন্য ; এবং আমার মতে ঈংসৃতে 
'বিদ্যানুন্দররচরিত। ভাহার মধ্যে একজন । ইহ! কখনই স্থপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বররুচি-প্রণীত নহে । ' 


“বৃহৎ কথা” উপন্তাস গ্রস্থ, ক্বতবাং তাহার প্রমাণ গ্রাহ্য নহে। কিন্তু তাই বলিয়! কাত্যার়ন 
ধররুচি নামটা সোমদেব ভট্টের কল্পিত হইতে পারে না! এবং হেমচন্্রও এই নাম উল্লেখ করিয়া" 
ছেন, সুতরাং ভট্ট মোক্ষমূলারের দোষ কি? “বৃহৎ কথা” নিতাস্ত আধুনিক গ্রন্থ নহে, উহা 
১০৫৯ খুঃ অং সঙ্কলিত হইয়াছে। পণ্ডিতবর তারানাথ তর্কবাচম্পতিও বৃহৎ কথায় প্রমাণ যাহা 
প্রামাণিক বোধ করিয়াছেন তাহা। সিদ্ধাস্তকৌমুদীর ভূমিকায় গ্রহণ; করিয়াছেন। কাত্যায়ন 
বররুচি পাণিনির বার্তিক কর্তা, ইহা প্রস্তাবলেখক কোন প্রমাগ না দিয়! কাত্যা্নের পর 
নাম বররুচি নহে কি প্রকারে খণ্ডন করিতে সাহসী হইলেন? প্রস্তাবলেখক বছেন “স্থল 
বিশেষে রাজতরঙ্গিণী যে বিশেষ মা শ্রস্থ, ইয়ুরোগীয় দুরদিগণ ইচ্াকে সন্রমযোগা জ্ঞান করেন, 
উহা! ভাল "করিয়া! দেখা আবন্ঠক, রামদা বাবু তাহা করেন নাই”, ইহার তাৎপর্ধ্য বুঝিতে 
পারিলাম না। রাজতরঙ্গিণী কাশ্মীরের পুরাবৃত্, তাহার মধো বররুচির প্রসঙ্গ মাত্র নাই, গুতরাং 
তাহার নাম উল্লেখের আবগ্ঠক কি! ইহাতে বোধ হয় প্রস্তাবলেখক রাজতরঙ্গিণীর নাম মা 
শুনিয়াছেন, পাঠ করেন নাই ; সুতরাং “'তীহার প্রগাঢ় সংস্কৃত জান| থাকিলে এরূপ হইত না।” 
“রাজতরঙ্জিণী'' মান্ত গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে অসম্ভব কথ। আছে। রণাদিত্য ৩** বৎসর 
রাজ্য করিয়াছিলেন লিখিত আছে, তাহ! সম্পূর্ণ অসম্ভব; তথাপি এই গ্রন্থের ধতিহীসিক 
প্রমাগ সাদরে উদ্ধত করিয়া থাকি, কেন না ইহা অপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় নাই। 

রস্তাবলেখক কহেন “কাত্যায়ন গোত্রীয় নীম,” তাহাতে তাহার অপর দাম বররুচি হইবার 
বাধা কি? শাকাসিংহের গৌতম গোত্রীক না, তাহাতে তিনি গৌতম এবং শীক্য উতয় নামেই 
প্রসিদ্ধ । ঃ 


আমি পাণিনির বার্ভিকফর্ডা এবং বৈদিক কলপনুত্রপ্রণেত। কাঁত্যায়ন ব। বররুচি এবং নুবন্ধুর 


১২৮ এঁতিহাসিক রহস্য ।--প্রথম ভাগ। 


স্বাতুল বররুচির বিবদ্শ লিপিবদ্ধ করিয়াছি । জনকপুরোহিত কাত্যায়ন ধর্মশান্ত্রক্তা খবি। 
সরিপুত্র, কাত্যায়ন এবং মৌদগল্যা়ন বৃদ্ধদেবের প্রধান শিব্য। এরই কাত্যায়ন পালিতভাবার 
্যাকরণকর্ত।। ই"হার উল্লেখ মহাবংশে আছে এবং ই'হাকে পাঁলিভাধায় রি কচ্ছরণ বলে। 


স্ীরামদাস সেন। 
বহরমপুর । 


সোমপ্রকাশ হইতে উদ্ধু ত। 
২৬এ চৈত্র ১২৭৯। 


গত ১৯এ চৈত্রের সোমপ্রকাশে দৃষ্ট হইল, বাবু অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাঁশয় মললিখিত 
শ্রীহর্যাখ্য প্রস্তীবের বিরুদ্ধে লেখনী ধাবণ কবিয়াছেন। আমি “বঙ্গদর্শনে” পূর্বেই লিখিয়াছি যে 
প্রাচীন এঁতিহাটসিক বিষয়ের অনুসদ্ধান ভ্রমশূশ্ঠ হইবে এবপ সম্ভাবিত নহে । তবে আমার যদি 
কোন প্রস্তাবে ভ্রম থাকে, তাহ! কৃতবিদ্য পাঠকবর্গ সংশোধন করিয়। দিলে অতীব আহ্লাদিত 
হইব; কিন্ত প্রীহধ বিষয়ে প্রস্তাবলেখক মহাশয় যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহ! 
অতি অকিঞ্তৎকর। 

সংস্কৃত গ্রন্থে যে যে বিষয লিখিত হইয়াছে, তীহাই প্রামাণিক বোধে আমি সকল প্রস্তাবের 
শ্রমাণোপযোগী বিবেচনায় গ্রহণ করিয়াছি। ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত'” একখানি সংস্কৃত 
পুরবৃত্ত। তাহাতে শ্রীহর্ষের বিষয় যে টুকু পাইয়াছি তাহাই অবিকল প্রস্তাবের প্রারস্তে 
'লিখিয়াছি। আদিশুবের ধিববণ আমার প্রস্তাবের উদ্দেষ্ত নহে । সৃতবাং তাহার কাল নিরূপণ 
কবিতে প্রস্কাস পাই নাই । তজ্জন্ঠ প্রন্তাবলেখক আমাফে কোন মতেই দোষী করিতে পারেন 
সা। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে লিখিত আছে ভ্টনারাযণ, দক্ষ, এীহর্ষ, ছান্দর এবং বেদগর্ভ 
নামক পঞ্চ বিপ্রকে নৃপতি ৯৯৯ শকাবায় নিশ্মিত ভবনে বাস কবিতে দিাছিলেন। যথা-_ 

“ইতি ক্রুত্ব! তেন ব্রাহ্মণেন সার্ধং দুতান্‌ প্রেষ্য বহুমানপুরঃসরং ভট্টনারায়ণদক্ষত্রীহ্র্ধচ্ছান্দর- 
বেদগর্ভসংজ্ঞকান্‌ যজ্ঞোপকরণপামগ্রীসংভূতানানীয়্ নবনবত্যধিক-নবশতী-শকান্দে প্রাগুপক ল্লিত- 
বাসে নিবেশয়ামাস ।” 

আমি জৈনলেখক রাঁজশেখরেক্স প্রমাণ গ্রাহা করিয়াছি, তীহার মতে শ্রীহর্য জয়স্তচন্দ্র বা 
জযুচন্রক্প সমসাময়িক । তিনি ১১৬৮ এবং ১১৯৪ থৃষ্টাব মধ্যে কাম্তকুক্জ ও বারাণরসীর অবীশ্বর 
ছিলেন জয়চন্দ্রের মাত ভুয়ার বংশীয় এবং তিনি পৃথথীরাজের মাতার লহোদর!। 

কবিচন্ত্র বর্দাই পুর্থীরাজ ব| রায় পিখোরার সভীসদ। তাহার “পৃথ্রাজ চৌহান রাসৌ” 
মধ্যে প্হর্ম সম্বন্ধে এই লিখিত আছে-- 


পরিশিষ্ট । ১২৯ 


“মরংরুব পংচগ্ম স্রীহ্র্যসারং 1 
নেলৈরায় কণ্ঠ দিনৈ বন্বহাঁরং 1” 


, নৈষধকর্ত। হ্র্য পৃশ্থিযাজ, জয়চত্র, কখিচত্, কুমার পাল রি 

লেখক মহাশিক্ কূলেন যে, বীর্রসিংছের বিষয় লিখি নাই। ইহার অর্থ কফি বুঝিতে পারিলাম 
সা কেননা ত্রীহর্ষের জীবন-চরিত্ত মধ্যে বীরসিংহের কিছুই উল্লেখ নাই; সুতরাং তাহার বিষয় 
লিপিবদ্ধ কর! অপ্রাসঙ্গিক হয় । ] 
* নৈষধকর্তা ও রক্কাবলী নাটিকা প্রথেত। শ্রীহর্ষের বিষয় যতদুর পার! গিক্লাছে তাহা “বঙ্গদর্শনে” 
লিখিয়াছি। ইহা অপেক্ষা অধিক প্রমাণ প্রয়োগ দ্বীরা বদি কেহ তাহাদিগের জীবনচরিত 
সম্বলন করিয়া মুদ্রিত করিতে পারেন তবে তাহ! পাঠ করিয়া পরম সুখী হইব; নতুবা বৃথ। 
বাগ্জাল বিস্তার করিয়! প্রকান্ঠ সংবাদ পত্রের ছয় কলম “কিছুই ঠিক নাই” বলিয়া অসার 
প্রস্তাবে পরিপূর্ণ করাতে কিছু মাত্র লাভ নাই। তাহার নিকৎসাহপূর্ণ বাক্যে প্রকৃত পুরাবৃত্ত- 
সন্ধারিগণ্র কিছু মাত্র ক্ষতি হইবে না; বরং তাহাতে তীহাদিগের উত্তরোত্তর উৎসাহ বৃদ্ধি 
হইবার সন্ভাবনা। 

শ্রীরামদাস সেন। 
বহরমপুর । 
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৯৭ 


১৩ এঁতিহাসিক রহস্য ।--প্রথম ভাগ। 
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ভারতবধের পুরারত্ত সমালোচন। 


বঙ্গদর্শনে এই শিরোনামের একটা সুচার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, ম্যাগেজিনের প্রস্তাব 
ইয়ুরোপ ও আমেরিকার ন্যায় আমাদিগের দেশে প্রায় অক্ষয় হয় না, এই নিমিভ বহরমপুরের 
সাহিত্যানুরাগী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রামদীন সেন এই প্রবন্ধ বহুবাঁজারের ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে পুস্তকা- 
কাবে মুদ্রিত করাইয়া প্রচাব করিয়াছেন। দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন পুন্তকালয়ে এতৎ খণ্ড পুস্তিকা 
সংরক্ষিত হইলে ভবিষ্যং ইতিহাস লেখকদিগের পক্ষে উত্তম আদর্শ হইবে। রামদীস বাবুর 
শ্বদেশানুরাগিত। ও বিদ্যানুরাগিতার নিমিত্ত আমর! তাহাকে শত শত সাধুবাদ করিলাম ।-_ 
বাদ প্রভাকর। 


প্রবাদ আছে বামন দেখিলে ভক্তি করিতে হয়, কেন ন! বাঁমনের মধ্যে বাঁমনদেবও থাকিতে 
পারেন। আমরাও বলি খর্বাকৃতি হইলেই কিছু গ্রন্থের প্রতি অভক্তি করিতে হয় না, কেন না 
উহা! সন্গ্রস্থও হইতে পারে । অথব! পুষ্প যেমন লঘুকায় হইলেও আনন্দজনক হয়, বাবু রামদাস 
সেন প্রণীত ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচনও সেইর়প পৃষ্ঠায় অল্প হইয়াও আমাদের আননকর 
হইয়াছে । রামদাস বাবুর অভিকচি অতি সৎপাত্রেই পতিত হইয়াছে। এলফিনষ্টোন প্রভৃতি 
মহাশয়ের বহুল যত পুরঃসর পুবাতন ভারতবর্ষের যে সকল বিবরণ উদ্ধার করিয়াছেন, রামদাস 
বাবুর সমালোচনকে তাহার সারোদ্ধার বলিলেও বলা! যায়। অবশ্ঠ রামদাস বাবুর পুস্তকের 
পদ্মের সহিত উপমা দেওয়! যায় ন| কারণ উহ! ততদুর স্থুলকায় বা পূর্ণাবয়ব নহে, আর উহাতে 
রচনাবিলাসও ততদুর নাই। ঝ্াঁসদাস বাবুর সৌন্দর্য্য ও সারবত্ত। আছে, কিন্তু আকর্ষণী শক্তি 
নাই, বিষয় আছে কিস্ত বাগ্সিত। নাই অর্থাৎ গুণ আছে কিন্তু রূপ নাই। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হই- 
তেছে যে রামদাস বাবু পঙ্ডিতের নিকট গ্রহণীয় বটেন। বাঙ্গীল! ইন্ফুলের নিমিতত যে সকল 
শরম্শয় ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়াছেন তাহাদের উচিত রামদাস বাবুর সমালোচন তাহাদের 
্রন্থের প্রারস্তে সংযোঙ্গন কবিয়। দেন।--সমাজ দর্পণ । 
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ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস নাই। হিন কবিগণের কাব্য প্রস্থ সমূহ হইতে প্রকৃত বিষয় 
উদ্তাবন করা অতীব কঠিন। তৎসমুদীয় কেবল অলৌকিক বর্ণনায় পরিপূর্ণ । সুতরাং রামদাস 
বাবু যথার্থ বিষয় প্রকটন জন্য কৃতসঙ্ষল্প হইয়াছেন তাহাতে আমর! সন্তষ্ট হইলাম ।-_গ্রামবার্তী 
প্রকাশিকা মাসিক পত্রিক|। 


ভারতবর্ষেয় পুরাবৃত্ত সমালোচন। বিদ্যাব্ষিয়ে উৎসাহবান শ্রীযুক্ত রাঁমদাস সেন বঙ্গদর্শন 
হইতে এখানি উদ্ধত করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন, এখাঁনি পাঠ করিলে হিন্দুদিগের 
পুরাবৃত্তের অনেক বিষয় জানিতে পাব! যায় ।-- সোমপ্রকীশ। 


ইহা প্রাচীন ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তের নখদর্পণ স্বরূপ বলিলে হয় । ইহাতে আমরা কতকগুলি 
বিষয় নুতন দেখিলাম, ইহাতে বৌধ হইতেছে যে সচবাঁচর লোকে কোলক্রক ও উইলসন দেখিয়া 
যেমন এইরপ গ্রন্থ প্রণয়ন করে রামদাস বাবু সেপ কবেন নাই ; মূল সংস্কৃত গ্রস্থও দেখিয়াছেন ৷ 
--তত্ববোধিনী পত্রিক। | 


“এই ভারতবর্ষের পুবাঁবৃত্ত সমালোচনাখ্য” গ্রশ্থখাঁনি দিও অতি ক্ষুদ্রকায়, তথাপি ইহার মধ্যে 
রচয়িতার অসাধারণ অনুসন্ধান ও শ্রমের পবিচয় হুম্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। নানা গ্রন্থ দর্শন ও তাহার 
মতামত সকল আলোচনাস্তে এই গ্রস্থখানি লিখিত হইয়াছে ।--তমোলুক পত্রিক। 


সদ্বিদ্বধান ও প্রসিদ্ধ লেখক বহরমপুরস্থ বাঁবু রাসদাঁস সেন মহাশয় এই ক্ষুত্র গ্রন্থখানি প্রচার 
করিয়াছেন। প্রথমে বঙ্গদর্শনে তিনি উক্ত নামাখ্যাত একটা গ্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল । ইহাতে পুরাবৃত্বমূলক ভুরি জ্ঞান ও অনুসন্ধান সুচারু বাঙ্গালায় 
সরিবেশিত হইয়াছে ।-__মধ্যস্থ । 


পুস্তক খানি অতি ক্ষুত্র, এমন কি একখানি সাময়িক পত্রের একটা প্রস্তাব স্বরূপ, কিস্ত তিনি 
যে বনুপুস্তক উদঘাটন করিয়। এই সার উ্থিত করিয়াছেন এই পুস্তবখানি তাহার সাক্ষ্য দিতেছ্ধে,।.. 
তীহার তত পরিশ্রমের সার সঙ্কলনকে আমরা! সাহিত্য সমাজের একটা অবিনম্বর ভূষণ বলিয়। 
স্বীকার করি ।- মুর্শিদাবাদ পত্রিক!। 


১৩২ এঁতিহাসিক রহম 1--প্রাথম ভাখু 
মহাঁকবি কালিদাস, শ্ীরামদাস সেন প্রণীত |: 

বহরমপুরের বিদ্যাুরাগী ভূম্যধিকারী গ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন “মহাকবি কালিদাস” দাম 
দিয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে শ্বীকায় করিতেছি, উহার একখগড 
উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। কলিকাতা ট্র্যানহোপ যস্ত্রে মুক্রিত, মূল্য নাইন প্রস্থকায় এই পুত 
তদীয় বন্ধু বাক্ষবগণকে বিনামুল্যে বিতরণ করিতেছেন । বিবিধ সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ হইতে 
কালিদাসের জীবন চরিত সংকলিত হইয়াছে । রামদাস বাবু এ বিষয়ে যে বু অনুসন্ধান ও বছ- 
শ্রম করিয়াছেন, তাহা বলা নিম্প্রয়োজন ৷ ধাহারা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিবেন, তাহারা 
সকলেই উক্ত অনুসন্ধান ও শ্রমের ফল পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন । বন্জুতঃ ভারতবর্ষের একজন 
প্রধান কবির জীবনবৃত্তাত্ত জ্ঞাত হওয়াও সাহিত্যসংসারের আবশ্ঠক। ঘিতীয়তঃ বিক্রমাদিত্য ও 


কালিদাদ সম্বদ্ধে নানাপ্রকাব যতভেদ আছে, এতৎ পুস্তক পাঠে তাছাও বিশদক্পে গুতিগন্থ 
হইবে ।--সংবাদ প্রভাকর। 





এই পুস্তক দেখিতে হ্ষুদ্র-কলেবর, কিন্তু কেবল সার পরিপূর্ণ ।-_জ্ঞানান্কুর ৷ 





মহাকবি কালিদাস। ইত্যাখ্য যে আর একখানি ক্ষুদ্রদেহ গ্রন্থ প্রীযুক্ত রামদাস সেন মহাশরু 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও প্রথমতঃ “বঙ্রদর্শনে” প্রকাশিত হয়। % ক *% % অনেক ইযু- 
রোগীয় ভাষাবিৎ মহাত্বার মতাদি প্রধান ও সংস্কৃত শ্রস্বাদি হইতে নানানুসন্ধানান্তে সেন মহাশয় 
একরাপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কালিদাস কাশ্মীর দেশীয় রাজবিশেষের অমাত্য ছিলেন, এবং 
রুজতরঙ্গিণীতে তাহাকেই মাতৃগতগ্ত নামে উল্লিখিত হইয়াছে । রচয়িতাঁর এই ঘিদ্বাস্ত সম্বন্ধ 
অনেফে অনেক দোষারোপ করিতেছেন কিন্ত অদ্যাবধি প্রকৃত প্কাপে কেহই তাহার ষত খণ্ডন 
করিতে পারেন নাই । সেনজ নানা গ্রন্থ দর্শন ও বহুশ্রম সহকারে এই শ্রন্থখানি চিিজাও 
তাহার মতপ্রতিপোষক অনেক প্রমীণ দিয়াছেন ।--তমোলুক পত্রিক] । 


রামদাস: বাবু এই ক্ুত্র পুক্তকখানিতে বিশেষ পাতিত্য প্রকাশ ককিয়াহ্ছেন।-_.তন্বাবৌ ধিী' 
. এপুন্বিক। | 

এই পুস্তকে বিখ্যাত মহাকবি কালিদাসের জীবনচরিত সঙ্কলিত হইয়াছে | এই সংগ্রহে 
বিস্তর পরিশ্রম, বিস্তর দর্শন এবং বিস্তর, পর্মযালোচনের পরিচয় দিতেছে । আমাদের দেশের, 
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বিখ্যাত ব্যকিহিগের প্রকৃত বিবয়খ যতই প্রকাশ হইবে ততই যঙ্গন সঙ্গেহ নাই! রাস্মাস 
বাবুর এই অধ্যবনায় এবং অন্থুদিলনে আমর! হার পর নাই আীত হইলাস।- হুর্দিাবাদ পত্তিক! ॥ 


রামদাস খাবু অতিশয় গরিশ্রষ সহকারে মতামত ও প্রমাপাপ্রমাঁণ নংকলন করিয়াছেন ॥- 
শধ্যস্থ। 


কালিদাস ভারতবর্ষের (এমন কি ভূমগ্ুলের ) একটি বিশেষ অলঙ্কার।* তাহার কবিতা; 
পাঠে সকলেই মোহিত হয়েন। কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, এক্প কবিকুলচুডামপির ঘথার্থ 
বিবরণ প্রা্ড হওয়া অতীব ছুরহ ব্যাপার, এবং এতৎ সম্বন্ধে কাহাকেও যক্ত ও চেষ্টা করিতে দেখ! 
বায় না। ইংলগ্ডের সর্ববপ্রধান কবি সেক্সপিয়রের জীবনবৃত্তান্ত অনুসন্ধানার্থ ইংলতীয় অনেক 
বিখ্যাত পণ্ডিত জীবন সঙ্কল্প করিতেছেন। আমাদের মধ্যে এরপ লোক কোথায়? বাবু রামদাস: 
সেন আয়াস স্বীকার করতঃ যে এরূপ কার্ধ্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে আমরা ভাহাকে যথোচিত 
প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না! ।--গ্রামবার্ত! প্রকাশিক। মাসিক পত্রিকা! । 


ইংরাজদিগের বক্তত। সকল পাঠ করিলে আমার মনে কেমন হিংসার উদয় হয়, অথবা 
ধেমন ইতিহীসলেখক গীবন কহিয়াছেম যে হিউমের আকর্ষণী রচন! পাঠ করিলে আমার মনে এক- 
দাই আহ্লাদ ও নৈরাগ্ঠের উপভয় হল, ইংরাজদিগের বক্তৃতা সকল পাঠ করিলে আদার সেইরূপ 
নৈরাগ্ঠ ও হিংসার সঞ্চার হইর! থাকে | মনে হয় আমাদের দেশীয়ের| কত দিনেই না জানি রচনা- 
স্থলে একসপ বিদ্যা বুদ্ধি সহকারে তর্ক বিতর্ক করিতে শিখিবেন। ইংরেজেরা বক্ততাস্থলে শত শত 
জাতির নাম উল্লেখ করিতে পারেন। শত শত তাত্র শাসন ও শত শত ম্মরণত্তত্তের ইতিহাস 
বিবরণ মুখস্থ বলিতে পারেন, কোন স্থলেই শ্রান্ত বলিয়! বৌধ হয় না। আমাদের দেশেও এক- 
কালে এইরূপ জীমুতবাহন, মল্লিনাধ গ্রভৃতি শত্ত শত তার্কিকের আবিভভীব হইয়াছিল দেখিতে 
পাওয়! যায়। কাল সহকারে সমুদ্রীযই লোপ পাইয়াছিল। জন্প্রতি-কালের কাগজ পত্র দেখিয়া, 
আধার সেইরূপ চেষ্টার আবির্ভাব হইতেছে বলিয়! সুখবোধ হয়। রামদাস বারুর পুস্তকলকলেও 
এন্নপ চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । আমার বোধ হয় রামদাস বাবু কালিদাস বিষয়ে যত- 
দুর বলিয়াছেন তাহার পূর্বে অন্ত কোন দেশের কোন খ্রস্বকারই ততদুর,. বলিতে 
পারেন নাই । * 


১৩৪ এঁতিহাসিক রহস্ত ।--প্রথম ভাগ । 


রামদাস বাবু কালিদাসের অনুসন্ধানে নানাগ্রশ্থ ও গ্রস্থকারের উল্লেখ করিয়াছেন এবং 
ভর্ক বিতর্ক সহকারে সকলের মত খণ্ডন করিয়া গ্রস্থশেষে আপনার মত প্রকাশ করিয়াছেন 
রামদাস বাবু অনুমান করেন কালিদাস থৃষ্ীয় ধষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। হর্ষ বিক্রমাদিত্য 
ইহাকে কাশ্মীরের রাজত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি তথায় ৪ বৎসর ৯ মাস ১ দিন 
রাজ্য করিয়া বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। জামরা কালিদাসের 
বচন৷ দেখিয়া যেরূপ বুঝি তাহাতে বলিতে পারি যে কালিদাস এরূপ সময়েরই লোক । ভাহার 
রচনা দেখিলে তাহাকে প্রাচীন অপেক্ষা! নব্য বলিয়। বোধ হয়। অর্থাৎ কালিদাস অবস্ঠ 
এরূপ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে সময়ে অলঙ্কার শাস্ত্রের আলোচন| সংস্কৃত কবি- 
দিগের মধ্যে একাম্্ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল ।- সমাজ দর্পণ । 


এইথানি বহরমপুরের প্রসিদ্ধ ভূমাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন কর্তৃক প্রণীত ও 
প্রকাশিত। সেন মহোদয় ইতিপূর্বে “ভারতবর্ষের পুরাধৃত্ত সমালোচন” প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
ক্রমে অত্রত্য প্রধান প্রধান অনেকানেক কবি প্রভৃতির জীবনচরিতাদির প্রকটন করিতে 
বন্ধ-পরিকর হইয়াছেন, এই অধ্যবসায়টি কার্যত পবিণত হইতে থাকিলে কেবল যে দেশীয় 
পুস্তকাঁবলির প্রীর্থিত ভূষণসামগ্রী সম্পাদিত হইতে চলিল এরূপ নহে, ইহারা অনেকানেক 
সন্ধায় অনাম্বাদিত তুষ্টিক্্রিকার উদয় এবং সামান্থাদৃষ্টি লাধুগণেরও বছদর্শিতা অপূর্ব লাভ 
হুইবে, বলিতে কি, এইরীপ পরিশ্রম আমাদের সর্বথা অভিনন্দনীয় এবং উক্ত পুভ্তীঘয়ে 
তদীয় অনুসন্ধিৎসার যাদৃশ পরিচয় পাওয়! যাইতেছে তাহাতে তাহাকে ঈদৃশ সাধু কার্য্যের 
উপযুক্ত পাত্র বলিয়াও বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে ।-_-প্রত্বকম্রনন্দিনী | 


বহরমপুরনিবাসী বাবু শ্রীযুক্ত রামদাস মহোদয়ো বিবিধ যত্বেন বহবিধসংস্কৃতগ্রস্থ(নালোকা স্তর 
কবেজীঁবনচরিত-সংগ্রহায় প্রবৃতঃ | 


নং ঞ চে ঞ 


উপসংহীরসময়ে বয়মেতং মছোদ্যোগিনং মহাস্মানমনুরুন্ধ মো যৎ যথ]| স মহাকবেঃ কালি- 
দাসন্ত জীবনচরিতসংগ্রহাঁয় মহোদ্যমং কৃতবান্‌ সর্বেবষাং প্রাচীনকবীনাং চারিত্র-সংগ্রহায় 
তখৈব যতঃ করণীয়ন্তেনৈব হি ভারতবাসিনাং মহোপকারো৷ ভবিষ্তি। যতঃ কন্সিন্নপি কালে 
ভারতরাঁসিনামেতদ্থিযয়কো দক! ন বৃত্ত; এবমনেনৈব কারণেন স স্বয়ং বহষতমানোইপি ভারত- 
ভূষণত্ত সম্যক জীবনচরিত-সংগ্রহায় ন কৃতকর্পা! বভুব ।-_বিদ্যোদয়ঃ । 


পরিশিষ্ট । ১৩৫ 


ামদাস বাবু যে প্রকার অধ্যবসায় সহকারে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাবলী হইতে অমূল্য সত্য সমু- 
দায় নির্বাচন করিতেছেন, “কালিদাস” “বররুচি”' 'পরীহ্্য” প্রভৃতির অভুাদয় কাল নির্দন ও তাহা- 
দিনের গ্রস্থাবলী প্রণয়ন বিষয়ক ঘটনাদি সংগ্রহ করিতে তিনি যেরপ আয়াম ম্বীকার করিয়াছেন 
তগ্নিমিত্ত তিনি আমাদিগের সহশ্র ধন্যবাদেয় পাত্র। রামদাস বাবুর বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়ো- 
জন নাই, প্রাচীন পুরাবৃণ্ত তন্বানুমন্ধাপ্লিগণ আমাদিগের বাকোর পৌঁষকত! করিবেন ন্দেহ নাই। 
- লৌমপ্রফাঁশ, গ্রেদিত গঞ্জ । 


হাজারি 


বঙ্গদর্শন, দ্বিতীয় খণ্ড, ৯ম সংখ্যা । 
পৌষ মাস।-_ 


"গৌড়ীয় বৈধবাচার্যযবৃন্দের গ্রস্থাবলীর” বিবরধটা লেখকের পাঁঙিত্যের বিশেষ পরিচয় 
দিতেছে । এই প্রকার প্রস্তাব যত অধিক পরিমাণে থাকে, ততই আহ্লাদের বিষয়। আমাদিগের 
লেখকগণের মধ্যে অনুসন্ধান কম আছে , কিন্তু উল্লিখিত প্রস্তাবের গ্ঠায় প্রস্তাব লিখিতে হইলে 
অনেক পাঠ ও অনেক অনুন্ধানের প্রয়োজন। এতদেনীয়দিগের এই অত্যাসটা ধড দিন না হই- 
তেছে তত দিন সাহিত্যের একটী প্রধান অঙ্গহীনতা থাকিতেছে ।--সহচর। 


"আমরা রামদীস বাবুর প্রস্তাব সকল পড়িয়া অনেক সময়েই তাহাকে “বাহবা” 
ন| দিয়। থাকিতে পারি না। বাঙ্গালীর মধোও কোন কোন লোক যে বেদ, কালিদাস, 
প্রাচীনতারত, বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতির, উৎসাহ ও পরিশ্রম সহকারে আন্দোলন করিতে পারেন 
ইহা! আমর! ভাবিলেই আহ্লাদে অজ্ঞান হই। সমাজ দর্পণ, সন ১২৮* সাল, ২৪ পৌষ। 


এঁতিহাসিক রহন্ত--প্রথম ভাগ সমাপ্ত । 


এরতিহাসিক-রহস্য। 





দ্বিতীয় ভাগ । 


০০০০ 
০০ 


শিস পন 








বাণভট্র। 


“দত ডিত্িমাধ্য; ্রতিমুকুটগুরর্ভ্টটো! ভষ্টবাপঃ, 
খ্যাতাশ্টন্তেসুবন্ধীনয় ইহ কৃতিভিবিষ্বমাহ্ায়স্তি ।” 
বোস্তাচার্যা!। 








বাণভট্র। 


বিখযাতনাম৷ বাণভট্টক্ৃুত কাধন্বরী সংস্কতসাহিত্যসংসাঁরমধ্যে একখানি 
অমূল্য রত্ব। এই গ্রন্থের প্রথম পূর্ববভাগ বা বাণভাগ; দ্বিতীয় উত্তরভাগ 
বা ততনয়ভাগ । গ্রন্থকার ইহ! সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, এজন্য 
তিনি লোকাস্তর গমন করিলে পর, তাহার পুত্র শেষভাগ রচনা করিয়া 
গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। চারলস্‌ ডিকেন্স "11)8977 ০? [70 “[)7000% 
নামক তাঁহার শেষ উপন্তাসপ্রস্থ সম্পূর্ণ করিতে ন! পারাতে, তাহার মৃত্যুর 
পর উহা! অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত হইয়াছে, এমন কি তীহার উপযুক্ত 
জামাতা বিখ্যাত লেখক উইন্বী কলিন্স্‌ও উহার শেষভাগ রচনা! করিয়া 
সংযোজিত করিয়৷ দিতে পারেন নাই; ফলে সংস্কৃতসাহিত্যভাগার মধ্যে এতা- 
দূশ ঘটনা অতি বিরল, তৎপক্ষে সংশয় নাই। কোন সংস্কৃতগ্রন্থ অসম্পূর্ণ 
অবস্থায় প্রচারিত হয় নাই, স্থতরাং বাণপুত্র দেখিলেন যে, তীহার পিতার: 
অপূর্ববকীর্তি লোপ হইবার সম্ভাবনা ) সুতরাং তজ্জন্ত তিনি কাদন্বরীর শেষ- 
ভাগ লিখিয়! গ্রন্থখানি চিরস্থায়ী করিয়! দিয়াছেন। উত্তরভাগের রচনা যদ্দিও' 
পুর্বভাগের ন্যায় ললিত, মনোহর এবং প্রসাদগ্ডণবিশি্ট নহে, তথাপি উপ- 
ন্তাসভাগ অসংলগ্ন হয় নাই এবং রচনাপ্রণালীরও স্থানে স্থানে বিশেষ মধুরতা 
গাছে। বাঁণতনয়ের গ্রস্থরচনার যশঃম্পৃহা ছিল না এবং তিনি কবিত্বেরও দর্প 
করেন নাই। গ্রন্থের মুখবন্ধে অতি বিনীতভাবে ম্বীকার করিয়াছেন যে, 
তিনি পিতৃকীত্তি চিরন্মরণীয় করিবার জন্য উত্তরভাগ রচনা! করিয়৷ দিয়াছেন, 
এমন কি তাঁহার নাম পর্যন্ত প্রকাশ না করিয়া! উদারতার একশেষ ৃষ্টাত্ত 
প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি শেষভাগ রচন! না করিলে গ্রস্থথানির নাম পর্যাস্ত, 
বোধ করি এতধিন লোপ পাইত ; সুতরাং এতাদশ কুলপাবন পুত্রের জন্ম- 
গ্রহণ, বাণভট্টের পরম সৌভাগ্যের কারণ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কাদন্বরীর 
পরাস্ত ল্লোকমধ্যে বাণভষ্ট স্বীয় বংশ বর্ণন! করিয়াছেন । যথা-_ 


১৪২ এঁতিহাসিক রহস্য ।_-ছিতীয় ভাগ । 


বব বাস্ায়নবংশসন্তবে। ছিজে। জগদশীতগুশোহগ্রণীঃ লতা 

অনেকতৃপার্চিতপাদপ্জঃ কূষেরনামাংশ ইখ হর়ভুবং & : 

. উবাস যন্ত ্রতিশীস্তকল্মবে সদ! পুরোডাশপবিভ্রিতাধ্যরে । 

সরন্বতী সোমকবাদিতোদরে সমস্তশান্সস্বতিবন্ধুরে যুখে ॥ 

জগুগূঁহে প্রস্তসমস্তবাগ্বয়ৈঃ সসারিকৈ: পিঞ্লরবর্তিভিঃ শুকৈঃ 

নিগৃহ্বমাণা বটবঃ পদে পদে যজ্ংবি সামানি চ যস্ত শক্ষিতা:ঃ ॥ 

হিরপ্যগর্ভো ভূবনাওকাদিব ক্ষপাকরঃ ক্ষীরমহাশবাদিব। 

অভুৎ হুপর্ণে। বিনাতোদরাদিব বিমনামর্পতিঃ পতিস্ততঃ ॥ 

বিবৃণৃতে। ষন্ত বিসারি বাণ্ুযং দিনে দিনে শিষ্যগণ নব! নবাঃ। 

উতংস্থ লগ্নাঃ শ্রবণেহধিকাং শ্রিয়ং প্রচক্রিরে চন্দনপন্নব! ইব ॥ 

বিধানসম্পাদিতদানশোভিতৈঃ ক্ষ, রন্মহাবীরসনাধমুর্তিভিঃ। 

মখৈরসংখোরজয়ৎ সুরালয়ং ুখেন যো! ঘৃূপকরৈরগজৈরিব ॥ 

স চিত্রভান্গুং তনগ্নং মহাত্মনাং ক্ছতোত্তমানাং শ্রুতিশাস্ত্রশীলিনাম্‌ ॥ 

অবাপ মধ্যে ক্ষটিকোপলামলং ক্রমেণ কৈলাসমিব ক্ষমাভৃতাম্‌ ॥ 

মহাত্মনে। যন্ত সুদুরনির্গতাঃ কলক্কমুক্তেন্দুকলামলত্বিবঃ। 

দ্বিজন্মনঃ প্রাবিবিশুঃ কৃতাস্তরা গুণ। নৃসিংহন্ত নখান্কুশা ইব ॥ 

দিশামলীকালকভঙ্গতাং গতন্ত্রয়ী বধূকর্ণতমালপলবঃ | 

চকার যহ্তাধররধূমসঞ্চয়ো! মলীমসং শুরুতরং নিজং যশ ॥ 

সরন্বতীপাণিসরোজসম্পু্টপ্রসৃষ্টহোমে শ্রমশীকরাস্তসঃ । 

যশোংহগুশুক্লীকৃতসপ্তবিষ্টপাত্ততঃ স্থুতো৷ বাণ ইতি ব্যজায়ত ॥ ৃ 

অর্থাৎ অশেষগুণসম্পন্ন কুবের নামক এক ব্রাঙ্গণ বাৎন্তায়নবংশে উৎপন্ন 

হইয়াছিলেন। এ ত্রাহ্ষণ অসাধারণ বাজ্জিক ও পণ্ডিত ছিলেন, 
[ তাহার পাঙিত্য ও বাক্তিকতার বিষয় দ্বিভীয় ও তৃতীয় প্লোকে বর্ণিত হুই- 
স্বাছে। ] সেই কুবের হইতে মহাত্মা! অর্থপতি জন্মগ্রহণ করেন। এই মহা- 
আবারও প্রচুর পাত্তিত্য ছিল। অর্থপতি কেবল পণ্ডিত ছিলেন মত /নহে, 
অভিশয়, ঘাড্িক ও ব্দান্ত ছিলেন। অর্থপতির অনেকগুলি পুত্র জন্মিয়া ছিল, 
তন্মধ্যে চিত্রনতান্থ অতি ধীর ও খুণবান্‌ হইক্মাছিলেন। ৮, ৯ ক্লোঁকছরোক্ত 
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বিশেষণসম্পন্ন চিত্রভাঙর যে তনয় জগ্মে, তীহায় নাম *বাশ”স্ইহার উপাধি 
“ভট্ট ।” এততক্রমেই আমর! “বাণভষ্ট” নামটা শুনিতে পাই। প্বাণের” 
বংশধারা এইরূপ $-- 





বাংস্তায়ন 
গোত্র ] 
| 
হা 
শি 
চিত্রভান। 
বাণ। & 


তৎপুর; হার নাম অন্ত আাছে। 
বাণভট্ট স্বরুত গ্রন্থমধ্যে এইমাত্র আপন পরিচয় দিয়াছেন ; ইহাতে আমর 
কবি-বৃত্তান্ত বিশেষ কিছুই 'অবগত হইতে পারিলাম না, কেবল তাহার পূর্ব 
পুরুষগণের নাম জানিতে পারিলাম। শাঙ্গধরপন্ধতির ষষ্ট অধ্যায়ের শেষে 
রাজশেখরকুত একটা প্লোক দৃষ্ট হয়। যথা-- 
ৃ অহো৷ প্রভাবে! বাগ্দেব্য। যন্সাতঙগদিবাকয়ঃ। 
শ্রীহর্ন্তাতভবৎ সভ্যঃ সমো বাঁপ-মমুরয়োঃ ॥ 
এই শ্লোকে মাতঙ্গদিবাকর, বাণ ও ময়ুরকে শ্রীহর্যরাজের সভ্য বল! হই- 
য়াছে। বিলোচন কহেন, বাণ ও ময়ূর, এই হই ব্যক্তি সমসাময়িক ; পরস্ত 
মাতঙগদিবাকরের নাম অন্ত কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। পণ্ডিত- 
বর হুল সাহেব তীহাকে জৈনাচার্য মনাতঙ্গ স্থরি বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এটা 
প্রামাণিক হইতেও পারে) কনন! মনাতঙ্গ বাণভট্টের সমকালিক, ইহা 
ইন ্রস্থেও দৃষ্ট হইয়া থাকে । স্থতরাং এক্ষণে উক্ত তিন জনের আশ্রয়” 
দাতা শ্রীহর্য কোন্‌ স্থানের নৃপতি তাহাই জিজ্ঞান্ত হইতেছে। উড 
রাপভষ্ট হর্যচরিত প্রেণেতাক& কান্তকুজাধিপতি হর্ষবর্ধনের সহিত তাহার 
বাল-সগ্িতা ছিল। এজন্ত তিনি হর্ষচরিতে তীহার গুণাবলী বর্ণন করিয়া- 
ছেন্ন7 হ্র্ষবর্ধন ৬*৭ গ্রীন্ীন্দ হইতে ৬৫* খ্রীষ্টাব পধ্যস্ত রাজ্য করিয়া- 


১৪৪. এঁতিহাসিক রহস্য ।--ছ্বিভীয় ভাগন। 


ছিলেন। চীনদেশীয় লেখক মাতন্লিনের মতানুসারে তাঁহার ৬৪৮ খ্রীষ্টাবে 
মৃত্যু হইয়াছিল। স্থশ্রসিদ্ধ চৈনিক বৌদ্ধ পরিক্রাজক হিয়াসিয়াঁড হর্য- 
বর্ধনের রাজ্যশাসন সময়ে কান্তকুজে গমন করিয়াছিলেন। আবুরিহান 
কহেন, এই হর্ষবর্ধনকর্তৃক শ্শ্রীহর্য অব” প্রচলিত হুইয়াছিল। এই অব্য 
৬৯৭ হইতে ১১০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যাস্ত কান্তকুজ ও মথুরায় প্রচলিত ছিল। এই 
্রীহর্য কান্তকুজাধিপতি হর্ষবর্ধন এবং ইনিই হিয়াউসিয়াঙের হর্ষবর্ধন শিলা- 
দিত্য। বাঁণভট্টর তীহার পার্যদ, সুতরাং তিনি খ্বীষ্টীয় সগ্ডশতাব্ীর মধ্যে 
বর্তমান ছিলেন ।* 

তত্র এবং নারায়ণ বাণভট্টের সহাধ্যায়ী। তাহার গণপতি, অধিপতি, 
তারাপতি এবং শ্তামূল নামক পিভৃব্য-পুত্র ছিল। তিনি কিছু দিবস ঝষ্টী- 
গৃহে এবং মণিপুরে বাস করিয়া কান্তকুজ গমন করেন। বাণভট্, ময়ূর- 
ভট্ট্রের জামাতা । ইহাদিগের উভয়ের সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। 
মঘুরভট্ট উজ্জপ্সিনীবাসী । তিনি এবং বাণভষ্ট উভয়ে বৃদ্ধভোঁজের আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার ছুই জনেই সর্বশাস্তরদর্শী) এজন্য পরম্পর 
বিদ্যাবিষয়ে ঈর্ষা করিতেন । একদা তাহারা বিদ্যাবিবাঁদে প্রবৃত্ত হইলে, 
রাজা তীহাদিগকে কাশ্মীরে বিদ্যাপরীক্ষার জন্ত গমন করিতে আজ্ঞা 
করিলেন। রাজাজ্ঞানুসারে তাহারা কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা! করিয়। :পথিমধ্যে 
৫০০ শৃত বলীবদ্দ গ্রন্থভার বহন করিয়া যাইতেছে দেখিয়া পরিচালককে 
প্র সকল গ্রন্থের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে সে কহিল, এই ৫৯০ 
শত বলীবর্দ *৩* শবের টীকা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে । এতচ্ছ 
বণে তাহার! গমন করিতে করিতে কিয়দুরে দেখেন পুনরায় ২০০০ সহ 
বলীবর্দ “ও” শবের আর একখানি টীকা ব্হন করিয়া লইয়া যাইতেছে । 
তদ্র্শনে তাঁহারা আপনাদ্িগকে শত শত ধিক্কার দিয়া পরম্পর পরম্পরের 
গর্ব্ব খর্ব করিলেন। তাহার! বিশ্রামশালায় উভয়ে নিদ্রাগত হইলে, ময়ুর- 
ভট্ট, সরস্বতী কতৃক জাগরিত হুইলেন। দেবী তাঁহার পাগ্ডত্যের পরীক্ষার 


* মৈধিল মহামহ্থোপাধ্যায় পন্মনাভদত্ত স্বীয় ব্যাকরণ মধ্যে পকাদস্বরী” গ্রন্থের উল্লেখ 
করিয়াছেন। এতন্দারাও বাণভট্রের প্রাচীনত। নির্ণয় হয়। 
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কন প্রশ্ন ক্পিলেন, “শতচন্জ্রং মভত্তলং৮ | ময়ূর নিমেষরনদ্যে তাহার পাঁধ- 
পুরণ কগিয়া কহিলেন, -. 

ও দামোদরকরাধাত-বিহ্বলীকৃতচেতস! | 

মৃষ্টং চানুরসল্লেন শতচন্দ্রং নভভ্তলম্‌ ॥ 

এইরূপ সমন্তাপুরণ করিবামাত্র বাণ হুঙ্কার করিয়৷ সগর্ষে ভ্রকুটি 
কুটিল করতঃ এ সমস্তা ভিন্ন-কবিতাঁয় পূরণ করিলেন। দেবী কহিলেন, 
*তোমরা উভয়েই সৎকবি এবং স্ুপপ্ডিত ; কিন্তু বাণ! তুমি গর্বে হুঙ্কার- 
ধ্বনি করাতে পঞ্ডিতোচিত কার্ধা কর নাই। তোমার গর্ব হাঁস করিবার 
জনা *" শব্দের ব্যাখ্যা দেখাইলাম ) এক্ষণে বিবেচনা] করিয়া! দেখ, উক্ত 
টিপ্লনীকার অপেক্ষা তুমি বিদ্যাবিষয়ে কতদূর হীন। এই তুলনার সমা- 
লোচনসময়ে তোমার বিদ্যা-গৌরব খর্ব হইল; অতএব পগ্ডিতগণের বিদ্যার 
গর্ব করা সর্বধতোভাবে অকর্তব্য ।” সরন্বতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া উভ- 
কের চৈতন্ত হইল এবং সেই অবধি তাঁহারা বাজনিকেতনে প্রত্যাগমন 
করিয়া নির্ব্িবাদে সুখে বান কবিতে লাগিলেন । 

একদিলীট বাণের স্ত্রীর সহিত বিবাদ ঘটিয়াছিল। তীহার স্ত্রীর 
প্রগল্ভতাঁবশতঃ সমস্ত রাত্রেই প্রায় বাগ্বিতগ্া হইয়াছিল। ময়ুরভট্ট 
তীহার কন্তার কগন্বর শুনিবা হঠাৎ গবাক্ষদ্ধারের নিকট গিয়া দেখিলেন, 
ঘাণ তাহার পদধুগল ধাবণ করিয়া বার বার ক্ষম! প্রার্থনা করিতেছেন » 
কিন্তু তাহাঁতেও কামিনীর ক্রোধের শাস্তি না হইয়! দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল এবং 
তিনি পদাঘাতে তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বাঁণ অত্যন্ত স্ত্রৈণ 
ছিলেন, তিনি এতাদুশ অপমানেও দুঃখিত না হইক্স! নানাবিধ বিনন্ববাক্যে 
ও শ্লোকরচনাঁর ছারা স্তব করিতে লাগিলেন । ময়ুরভট্ট গোপনে এ সকল 
দেখিয়া এককালে ক্রোধে অধীর হইয়া! তাহার কন্তাকে ভতগনা! করিতে 
লাগিলেন । বাণের স্ত্রী পিতার কথাম্ ক্রুদ্ধ হুইয়! তাহার অঙ্গে চর্বিত 
তান্ধুল নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, “এই চর্বি তালের সঙ্গে তোমার « 
অঙ্গে কুষ্ঠ নির্মত হউক।” প্রভাত হইবাম]ত্র মযুরভট্টের অঙ্ে কুষ্ঠ হইল। 
মযূরভট্টর রাজনভা! ত্যাগ করিয়া রোগমুক্ত হইবার জন্য সুধ্যদেবের , মন্দিরে 
স্ব আরম্ভ করিলেন এবং একান্তচিতে প্জন্তারাতীভকুক্তোত্তবমিব দধত*” 
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১৪৬ . এঁতিহাসিক রহস্ট ।-দ্বিতীয় ভাগ। 


ইত্যাদি শ্লোকে সুবারভ করিলে, বষ্ঠপ্লোক-_“শীর্ণশীর্ণাজ্বিপাণিষ্” ইত্যাদি 
পাঠমাত্র ভগবান্‌ অংগুমালী প্রসন্ন হুইয়। তাহাকে কুষ্ঠরোগ হইতে নির্ষুক্ত 
করিলেন । এইরূপে হৃর্যশতক গ্রন্থের জন্ম হইল। এইরূপ অসার এবং 
অলৌকিক গল্পে প্রাচীন কবিদিগের জীবনবৃতীস্ত পরিপুণণ, ইহা! , দুঃখের বিষয় 
সন্দেহ নাই। 

বাণভট্ট বিদ্যাবিষয়ে ময়ূরভট্রের প্রতিদ্বন্ী ছিলেন, স্তরাং মযুরভট্ 
অলৌকিক ক্ষমতা প্রভাষে রোগমুক্ত হুইয়! বাক্সসভায় প্রত্যাগত হইলেন দেখিয়া 
তীহার হৃদয় ঈধ্যায় জর্জরিত হইল। রাজা ময়ুরকে আদর করিতে লাগি- 
লেন এবং সভাসদগণও তীহার প্রত্যাগমনে সুখী হইলেন, ইহা! বাণভট্রের 
অসহা হইল। তিনি এককালে ক্রোধে অধীর হইয়া স্বীক্স হস্তপদ অস্ত্র ছারা 
খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়া, কায়মনোবাক্যে চণ্ডিকাশতকে চত্তীস্তব করাতে ভগ- 
বতী প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে পুনরায় হস্তপদবিশিষ্ট করিলেন। এই গল্প এক 
জন জৈন টীকাকারের লিখিত, হিন্দুগণাপেক্ষাও জৈনদিগের অলৌকিক 
ক্ষমতা, তাহার ইহাই বর্ণন করা মুখ উদ্দেশ্ত । এজন্য মযুব ও বাণভট্রের 
বিষয় লিখিয়াই তাহাদিগের সমকক্ষ এবং সমসাময়িক জৈনাচৃধ্ মনাতঙ্গ 
সুরির বিষয়ে লিখিয়াছেন যে, তিনি ইচ্ছানুমারে ৪৪টী লৌহ নিগড়ে আবদ্ধ 
হইয়া ৪৪টা "ভক্তামর স্তোত্র* শ্লোক প্রস্তত করিয়া শৃঙ্খলমুক্ত হইয়াছিলেন। 
মনাতঙ্গ সরি এই অলৌকিক ক্ষমতাপ্রভাবে বুদ্ধ ভোঁজকে জৈনধর্মে দীক্ষিত 
কবিয়াছিলেন। এগুলি যদিও গল্নকথা, তথাপি ইহাতে এই সত্য প্রাপ্ত হওয়া 
যাইতেছে যে মনাতঙ্গ, ময়ুব, এবং বাণ, ইহারা এক সময়ে এক রাজার আশ্রয়ে, 
বর্তমান ভিলেন) হৃর্য্শতকের টীকাকার মধুহুদনও এইরূপ বাণ ও ময়ুরভট্ট 
সন্বদ্ধে একটি গল্প লিখিয়াছেন ; কিন্তু তাহাতে মনাতঙ্গের উল্লেখ নাই। 

মাধবাচার্যকৃত শঞ্চরবিজয়ে দুষ্ট হয় যে, খণ্ডনকার কবীন্র শ্রীহর্ষ, বাণ, 
ময়ূর, উদয়নাচাধ্য এবং শঙ্করাচার্য এক সময়ে বনি ছিলেন। উক্তগ্রন্থে 
লিখিত আছে, বাণ ও ময়ূর অবস্তীগেশবাসী | 

বাণভক হর্ষচরিত, চগ্ডিকাঁশতক এবং কাদম্বরীগ্রঙ্থেরে রচয়িতা । হর্য- 
চর্িতে * শ্রীহর্যরাজের বিবরণ "বিবৃত হইয়াছে । ইহার শঙ্করভট্টকৃত টীকা 





* ফ-চিহ্রিত পরিশিষ্টে ইহার সংক্ষেপ বিবরণ লিখিত হইয়াছে । 
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আছে, তাহা সুপ্রাপ্ট নছে। মার্কগেয়-পুরাঁণান্তর্গত দেবীমাহাত্য হইতে 
চণ্ডিকাশতক বিরচিত। উহ আদ্যোপান্ত শার্দ,লবিক্রীড়িতচ্ছন্দে গ্রথিত । সর- 
শ্বতীকাভরণে লিখিত আছে, বাঁণভট্ট পদ্য অপেক্ষা গদ্য লিখিতে বিশেষ পার- 
দর্শা ছিলেন । কাদন্বরী তাহার উত্রষ্ট গদ্যকাব্য। কবি ইহার প্রাপস্ত শ্লোকে 
লিখিয়াছেন, “ঘ্বিজশ্রেষ্ঠ মহাতআ্া বাণ স্বীয় অকুষ্ঠিত বুদ্ধি দ্বারা এই কথাগ্রন্থ 
নিষ্দীণ করিতেছেন ।” * এগর্কোক্তি তাহার নিতান্ত অর্থশূন্ত হয়, নাই। 
সংস্কৃত ভাষায় দশকুমার-চরিত, বাসবদত্তা এবং কাদন্বরী, এই তিনথানি প্রসিদ্ধ 
গদ্যকাব্য আছে। তাহার মধ্যে কাদম্বরীই সর্বোৎকৃষ্ট। কুমারভার্গবীয়, 
চম্পৃভারত, চন্দ্রশেখর-চেতে1-বিলাস-চম্পূ প্রভৃতির গদ্যরচন! কাঁদন্বরীর রচনার 
নিকট কোন অংশে সমকক্ষ বলিয়া লক্ষিত হয় না। দীর্ঘসমাসঘটত বাঁক্য- 
প্রশ্নোগ করাতে গ্রন্থখানির রচনায় স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কঠোরতা জন্মিয়াছে 
সত্য; কিন্ত তন্দারা রসবত্তার হানি হয় নাই। সংস্কৃতভাষায় একখানি কাদম্বরী- 
কথাসার নামক কাব্য গ্রন্থ আছে; উহা! আট সর্গে বিভক্ত এবং উপন্তাসভাগ 
অবিকল বাঁণভট্টকৃত কাদম্বরী হইতে গৃহীত । 

সম্প্রতি বাণভট্টরুত পার্ধতী-পরিণয় নামক একখানি ক্ষুদ্র নাটক মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত হইয়াছে ; উহা! কাদন্বরী গ্রস্থকর্তার লেখনী প্রন্থত কি না, তাহা প্ররুত- 
রূপে নির্ণর করা সুকষঠিন। কোন অলঙ্কারগ্রন্থমধ্যে পার্বতী-পরিণয়ের নামোল্লেখ 
দেখিতে পাই না; কিন্তু ইহার প্রস্তাবনার শ্লোকের সহিত কাদম্রীগ্রন্থকর্ভার 
পরিচয়ের এঁক্য আছে । ষথা_ 

অস্তি কবি; সার্ধবভৌমো বাৎস্তান্বয়জলধিসম্ভবে! বাঁণঃ | 
ৃত্যতি যদ্তরসনায়াং বেধোমুখলাসিকা বাণী ॥ 

ইহাতেও স্পষ্ট বাঁতন্তায়নবংশোত্তব বল! হইয়াছে । রচনাদৃষ্টে নাটকখানি 
গৃদশ্বরী-প্রণেতাঁর লিখিত বলিয়! প্রতীয়মান হয় না। ইহাতে গ্রন্থকার কিছুই 
'বিত্ব প্রকাশ করিতে পারেন নাই এবং ইহাঁর' অধিকাংশ ভাবই কাঁলিদাসের 
মারসম্ভব হইতে গৃহীত এবং কোন ফোঁন কবিতার, কুমারসন্তবের কবিতার" 
হিত, বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্ঠ আছে। এই নাটক পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত । 

* দ্বিজেন তেনাক্ষতকষ্ঠকৌঠ্ায়! মহামনোমোহমলীমসান্ধর!। 
অলন্ধবৈদস্ব্যবিলাসমু য়া ধিয়! নিবদ্ধেয়্তিছয়ী কথ ॥ 
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বৌদ্ধ-ধর্ম্ের অবসানেই জিরা সমুন্নতি। শীক্যসিংহের উপদেশমাল! 
অসাধারণ চিন্তাশীল ধর্মপরিব্রাজকগণ গ্রহণ করিয়৷ তত্তৎকালীন ভূমগুলের 
ক্ুসভ্য জনপদে অভিনব ধর্খের স্ু্সিগ্ধ বারি মেচন করতঃ বৌদ্ধধর্মের উৎস 
চতুর্দিকে উন্মুক্ত করিয় দিয়াছিলেন। ধর্শের নানা মতভেদ উপস্থিত হইলেই 
মহান্‌ বিপ্লব ঘটিয়া থাকে, বৌদ্ধধর্মের তাহাই ঘটিল, এবং ক্রমে ভারতবর্ষে 
উহা! হীনপ্রভা ধারণ করিল । এই অবসরে জৈনধর্ম শনৈঃ শনৈ: পাদপিক্ষেপ 
করিতে করিতে মহাজনের ধর্ম হইয়া উঠিল। সদ্বিদ্বদ্গণ আচার্যের উপদেশ 
মুলভিতিম্বরূপে গ্রহণ করিয়া জৈনধর্ম্মের বিবিধ গ্রস্থাবলী রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন 
এবং ক্রমেই ধর্মের সমুন্নতি হইতে চলিল। বোদ্ধধর্ধের ন্যায় জৈনধ্ঘ্ম প্রগাঢ়- 
কল্পনাপ্রস্থত নহে, স্থুতরাং উহ! ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্ত দেশে আদৃত হয় নাই। 
বৌদ্ধধর্মের ছায়া লইয়! ইহা নির্মিত, এবং যদিও ইহাতে বৌদ্ধধর্মের নীতিমালা! 
গৃহীত হইয়াছে, তথাপি মূলপত্তন সারহীন এবং নিস্তেজ। জৈনধর্না, হিন্দু 
ও বৌদ্ধধন্মের মধ্যবর্তী ধর্ম, ইহাতে পৌত্তলিক উপাসনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিছুমাত্র 
পরিত্যক্ত হয় নাই) এজন্য ইহার অতিনবত্ব কিছুই নাই বলিলেই হয়। 
সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষায় জৈনগ্রন্থ সকল রচিত হইয়াছে । প্রথম সুত্র গ্রন্থ; 
ইহাতে ধর্মসন্বন্ধীয় গুহ..কৃথা সমুদয় জ্ঞাত হওয়া যায়) তাহার মধ্যে কল্প, 
দশবৈকালিক সর, ক্ষেমাস হৃতর, চতুর্বিংশতি সুত্র, নবতত্ব সুত্র, পতিক্রমণ 
হুত্র, সংগ্রহণী স্থত্র, শ্মরণ সুত্র ও পক্ষীসথত্র অতি প্রসিদ্ধ। ইহা ভিন্ন এক- 
বিংশতি স্থান, উপদেশমাঁলা, বাঁলবিবোধ, উপাধানবিধি, প্রশ্নোত্তর, রত্রমালা, 
আত্মানুশাসন, ও আরাধনাপ্রকার প্রভৃতি জ্ঞানকাণ্ডের বহুবিধ গ্রন্থ আছে। 
শাস্তিজিনন্তব, বৃহংশাস্তিস্তব, খষভস্তব, পার্খনাথস্তব, কল্যাণমন্দিরন্তব প্রভৃতি 
স্তবগ্রন্থ । পুরাণ অনেকগুলি, এবং সে গুলি হিন্দুদিগের পুরাণের প্রণালীতে 
রচিত; তাহাব মধ্যে এক্ষণে পদ্মপুরাঁণ, মহাবীরচরিত, নেমিরাজধিচরিত, 
চিত্রসেনচরিত, মৃগাবতী-চরিত, গজসিংহচরিত ও সাধুচরিত প্রভৃতি সুপ্রাপ্য।& 


১৫৬ এঁতিহাসিক রহস্য ।--দ্বিতীয় ভাগ। 


কেব্গ বরণাঁননা সন! সমুপাননে।” তাহার অনস্ত, অঙ্ঠুতম, নিগাবর্ ও 
কেবলানন্দ উৎপন্ন হইল। 

মহাঁবীরের চতুর্দশ শিষ্য সর্বপ্রধান। তীহারা ঘদিও জিন নছেন, খাপি 
জিন-তুল্য মহাপগ্ডিত 1 ধথা,-- | 


“্অভিনাণং জিনসঙ্কাসং সর্বাথর সহি পাইন” 
( অজিনা অপি জিনসদৃশাঁঃ সর্ধাক্ষরসমৃহজ্ঞাতারঃ |) 


মগধের গোতমবংশীয় বস্থৃভৃতির ইন্দ্রভূতি, অগ্নিভূতি এবং বায়ুভূতি নামক 
তিন পুত্র ছিল। হেমচন্ত্র ইহাঁদিগের সকলকে গোতম আখ্যা প্রদান করিয়া 
ছের্াঞ্। ব্যক্ত, নুধর্দ, মন্দিত, মৌধয্যপুত্র, অকম্পিত, অঢলত্রাতা, মৈত্রেয়, 
মহাবীরের একাদশ শিষ্য গণধর নামে খ্যাত। এই সকল আচার্যোর দ্বারা 
জৈন. গুর্শের সমূহ উন্নতি হইয়াছিল। মহাবীর সসানিক এবং শ্রীণিক নামক 
কৌশার্ধী এবং রাজগৃহের নৃপদয়কে জৈনমতাঁবলম্বী করিয়াছিলেন। জৈনগ্রস্থ 
দুষ্ট হয়, মহাবীর ভবিষ্য্াণীন্বরূপ কহিয়াছিলেন যে, কুমারপাল জন্মগ্রহণ করিয়া 
ধর্থের উন্নতি করিবেন; এতৎসন্বন্ধে শক্রঞয়-মাহাম্ব্যে এইমাত্র লিখিত আছে। 
যথা 


“ততঃ কুমারপালস্ত বাড়ে বস্তপালবিৎ। 
সমায়াদ্যা ভবিষ্যস্তি শাসনেহশ্মিন্‌ প্রভাবকাঠ।” 
মহাবীর বনুশিষ্য সমভিব্যাহারে অপাঁপ পুরীতে প্রতিগমন করিলেন । সে 
সময় তীহাঁর সঙ্গে চতুর্দশ সহঅ সাধু, ৩৬০** সহজ সাধবী, চতুর্দশ পর্বশান্তরে 1 


* ইন্রতৃতিরগ্িতৃতিববাযুদূতিশ্চ গৌতমঃ। 
4 মন্ত্রিতানি গণধরৈয়ঙ্গেতাঃ পূর্ববমেষ বখ। 
পূর্ববাগীতাতিষীয়স্তে তেনৈতানি চতুর্দশ ॥ 
ইতি মহাবীরচরিতষ্‌। 


জৈনদিগের অন্নশান্্রের পুর গণধরের| যাহ! প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাকে পূর্যাঙ্গ ব 
গূর্বাতন্্র ষলে। পূর্র্বনামক শাস্ত্র চতুর্দশ সংখ্যায় বিভক্ত 


জৈন-ধর্্ম | ১৫৭ 


পর্ডিত, ৩০০ শত শ্রবণ, ১৩০০ শত অবধিজ্ঞানী, * ৭০৬ শত কেবলী,1 ৫০০ 
শত মনোবিৎ, ৪০* শত বাদী, এক লক্ষ উনযিসহম্স শ্রাবক, এবং উক্ত সংখ্যার 
দ্বিগুণ শ্রাবিকা, এবং গৌতম ও ন্ুধর্্ী নামক ছুইজন গণধর সঙ্গে ছিল। 
মহাবীর এই সকল প্রগাচিস্তাশীল শিষাগণের মধ্যে থাকিয়া ৭২ বৎসর বয়সে 
নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। পার্খনাথের ২৫০ শত বৎসর পরে মহাবীরের মৃত্যু 
হয়। ইউরোপীয় পুরাবিদ্গণের মতাুদারে শেষ তী্বককরের, খুষ্ট জঙ্গিবার ৫৬৯ 
বৎসর পুর্বে, মৃত্যু হইয়াছিল। 
মহাবীর চতুর্ব্বিংশ জিন। তাঁহার পুর্বে খযভ, অজিত, জন্তব, অভিনন্দন, 

জুমতি, পদ্ম প্রভা, স্থপার্খ, চন্ত প্রভা, পুম্পদস্ত, শীতল, শ্রেয়াংস, বস্ুপুজ্য» বিমল, 
অনস্ত, ধর্শা, শাস্তি, কুস্ত, অরা, মালি, সুব্রত, নাম, নেমি ও গা নামক 
তীর্থস্কর বর্তমান ছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে পাশ্বনাথের মত ভারতবর্ষের 
সর্ব স্থানে প্রচলিত। শব্রঞ্য়মাহাত্মামধ্যে পার্খনাথ সন্ধে এইরূপ আখ্যায়িক। 
আছে। যথা-- 

“তত্রাসীদশ্বসেনাখ্যো জিনাজ্ঞাকলনো! নৃপঃ। 

অভিরামগুণোদ্দাম! বাম! বামাশয়াজনি ॥ 

সর্ববামাশিরোরত্বং শীলধ্যানাস্ত বল্লভা। ৷ 

সান্তদ! যাঁমিনীযামে তুর্য্যে বধ্যস্থথাকরান্‌॥ 

শয়ান! শয়নীয়ে প্রাপশ্ঠৎ স্বপ্লাংস্চতুর্দশ। 

চৈত্রে সিতে চতুর্থ্যাং ভে বিশাখায়াং জিনেশ্বরঃ ॥ 

তদশগর্ভে প্রাণতামাগাছ্দ্দোতশ্চ জগজ্রয়ে ॥ 

পূর্ণেখ কালে পৌষন্ত দশম্যাং মিত্রভে স্ৃতম্‌। 

সাস্থত শ্তামলং সর্পধ্বজমিজ্যং স্মুরাম্থরৈঃ ॥ 


* “অসম্যগ্রর্শনাদি-গুণজনিতক্ষয়োপশমনিমিত্তমবিচ্ছিন্নবিবয়ং জ্ঞাদমবধি1” 
ইতি জৈনহৃরবিবরণষ্‌। 
অ্রমাদিদৌধ নিষৃত্তির নিমিত্ত অবিচ্ছিন্ন ( ধারাবাহী ) বিষয়ক জ্ঞানকে অবধি বলে। », 
1 সর্ধবাবরণবিলয়ে চেতনন্বরূপ আবির্ভীবঃ) কেবলং তদন্ডাত্ি ইতি কেবলী ।-_ 
হেষচজ টীক।। 


১৫৮ এঁতিহাদিক রহস্ত ।--দ্বিতীয় ভাগ। 


অর্থাৎ পার্খবনাথ কাশীধামের অশ্বসেন নামে জৈন রাজার পুত্র। ইহার 
মাতার নাম বাম । বামাদেবী একদিন রাত্রে ম্বপ্র দেখিতেছিলেন, যেন 
চৈত্র শুরু চতুর্থীতিথিতে বিশাখা নক্ষত্রে আদি জিনেশ্বর তাহার গর্ভে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন। অনন্তর তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হইলে, তিনি পৌষ মাসের 
দশমী তিথিতে মিত্র (অনুরাধা ) নক্ষত্রে তীহাকে প্রসব করিলেন। তিনি 
স্টামবর্ণ এবং সর্পচিহ্নযুক্ত ও সকলের পুজ্য ৷ পার্খদেব যৎকালে মাতৃগর্ভে বাস 
করেন, তখন তাহার মাতা বামাদেবীর এইরূপ জ্ঞান হইত, তিনি যেন তীহার 
পার্খে একটি সর্প ধারণ করিতেছেন । এ কথা মুখেও বলিতেন। অতঃপর এ 
কারণে তাহার পিতা “পার” এই নামে তাঁহাকে ডাকিতে লাঁগিলেন। তাহাঁতেই 
তিনি ব্রষ্টঈপার্শনাথ নামে বিখ্যাত হইলেন। যথা 
“অন্বান্মিন্‌ গর্ভগে পার্খে সর্প, সপস্তমৈক্ষত | 
রি ইতীব নির্মমে তন্ত পার্খ ইত্যভিধাং পিত1 ॥” 
পার্শনাথের বাল্যকাল ও যৌবনকাঁল উভয়কাঁলই নির্দোষে অতিবাহিত 
হুইয়াছিল। বার্দক্যে তিনি কাশীবাস পরিত্যাগ করিয়া সম্মেত পর্বতে প্রাণ- 
ত্যাগ করেন। তিনি ১০০ শত বৎসর জীবিত ছিলেন, তাহার জীবনের অধি- 
কাংশ কালই উপদেশপ্রদান ও ধর্প্রচার প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে অতিবাহিত হইয়া 
ছিল। যথা_ 
“ আবুর্ষশতং প্রপাল্য ভগবান্‌ সন্মেতশৈলং গতো 
মাসেনানশনেন কর্মাবিলয়ং কৃত্ব। ত্রয়স্ত্রিংশতা। | 
সাপ্ধং তৈঃ শ্রমণৈঃ সিতাষ্টমদিনে মাসে শুচৌ নির্বৃতে 
রাধায়াং ভ্রিদশৈঃ কৃতাস্তকরণঃ শ্রীপার্খনাথে৷ জিনঃ ॥ 
জৈনদিগের আচার্য্যেরা বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে সকল দর্শন- 
গ্রন্থ, বস্তনির্ণয় ও তর্কপ্রণালী উদ্ভাবন করেন, তত্তাবতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই $--. 
বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে পৃথক হইবার কারণ এই যে, তীহারা আত্মার 
স্থায়িত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, বাহা বস্তর পৃথক্‌ অস্তিত্ব স্বীকার করেন না । আদি 
জৈনাদাধ্যদিগের উহা রুচিকর ন! হওয়াতেই তীহাঁরা ভিন্ন হইলেন। ভিন্ন হইয়া 
আপনাদের মন্তব্য স্থির রাখিবার জন্ত নানা! গ্রন্থ ও নান! যুক্তি উদ্ভাবন করিতে 
লাগিলেন। এই মতের দর্শনগ্রন্থ এই সকল-- 


জৈন-ধর্ম্ম ১৫৯ 


সিদ্ধসেন বাক্য। প্রমেয় কমল মার্ভও [গ্রন্থকার প্রতাপচন্ত্র )। আপ্ত- 
নিশ্চয়ালঙ্কার ( অহংচন্ত্র হুরি গ্রন্থকার )। তৌতাঁতিক (তুভাতভট্র গ্রন্থকার )। 
বীতরাগস্ততি। অহ্ত্প্রবচন সংগ্রহ। পরমাগম সার। যোৌগদেব (ইনি 
গ্রন্থকার, গ্রন্থের নাম পাঁওয়! যায় না )। তত্বার্থ স্তর । অর্ৃত্‌ (ইনিও গ্রন্থ" 
নির্মাতা, গ্রন্থের নাম উল্লেখ নাই )। পদ্মনন্দি। বাঁচকাচার্য ( ইনিও গ্রন্থকার ) 
হ্বরূ্‌প সমন্বোধন। বাঁচকাচার্য্যের টীকাকার বিদ্যানন্দ। হেমচন্দ্রীচার্ধ্য ॥ সিদ্ধান্ত । 
অনস্তবীর্ধ্য (গ্রন্থকার )। স্তাদ্বাদমগ্রী (জিনদত্তস্থরি প্রভৃতি গ্রন্থকার )। 
পৈন ছই প্রকার । শ্বেতান্বর জৈন ও দিগন্বর জৈন। এই উভয়ের ধর্মম- 

প্রভেদ প্রভৃতি, জিনদত্ত স্থুরি বলিয়াছেন । যথা 

“জিনদত্তম্থরিণা “জৈনং মতমিথমুক্তম্_ 

বলভোগোপভোগানামুতয়োর্দানলাভয়োঃ | 

অন্তরায়স্তথা নিদ্রা ধী-রজ্ঞানং জুগুপ্দিতম্‌, 

হিংসারত্যরতী রাগঘ্ধেষৌ রতিরতিঃ স্মরঃ ॥ 

শোকো! মিথ্যাত্বমেতেহষ্টাদশ দোষ! ন যস্ত সঃ। 

জিনে। দেবে গুরুঃ সম্যকৃতত্বজ্ঞানোপদেশকঃ। 

জ্ঞানদর্শনচারি্রাণ্যপবর্গস্ত বর্মনি ॥ 

স্তাাদন্ত প্রমাণে দ্ধে প্রত্যক্ষমন্মাপি চ। 

নিত্যানিত্যাত্মকং সর্বং নব তত্বানি সপ্ত বা। 

জীবাঁজীবৌ পুণ্যপাপে চাশ্রবঃ সংবরোহ্পিচ। 

বন্ধে নির্জরণং মুক্তিরেষাং ব্যাখ্যাধুনোচ্যতে ॥ 

চেতনালক্ষণে। জীবঃ স্াদজীবস্তদন্কঃ | 

সৎকম্ম্মপুদগলঃ পুণ্যং পাপং তন্ত বিপধ্যয়ঃ | 

আশ্রবঃ কর্মণাং বন্ধে। নির্জরস্তদিয়োজনম্‌। 

অষ্টকর্মক্ষয়ান্মোক্ষোহুধাস্তর্ভাব্চ কৈশ্চন। 

পুণ্যস্ত সংশ্রবে পাপস্তাশ্রবে ক্রিয়তে পুনঃ ॥ 

লব্ধানস্তচতুফম্ত লোঁকা গুঢন্ত চাত্মনঃ। 

ক্ষীণাষ্টকম্মণে! মুক্তিনিব্যাবৃত্তিজিনোদিতা ॥ 

বরজোহরণা ভৈক্ষ্যতৃজো লুধ্তমুদ্ধজাঃ | 


১৬০ এঁতিহাসিক রহস্য 1--বখিতীয় ভাগ। 


স্বেতাশ্বরাঃ ক্ষমাশীল! নিঃসঙজ! জৈনসাধবঃ ॥ 

লুধ্ততাঃ পিচ্ছিকাছুস্তাঃ পাণিপাত্রা দিগন্বরাঃ 1 

উর্ধাশিনো গৃহে দাতুধিতীয়াঃ দ্থযাজিনধয়ঃ ॥ 

ভূঙ্ক্ে ন কেবলং নস্ত্রীং মৌক্ষষেতি বিগন্বরঃ | 

প্রাহরেযাময়ং ভেদে মহান্‌ স্বেতাবরৈঃ সহ ॥” ইতি । 

এই সকল শ্লোকের সংক্ষেপ অর্থ এই যে, এই মতের উপদেষ্টা “জিন” | 
বল, ভোগ, উপভোগ, দান ও লাভ সম্বন্ধে বিশ্ন উপস্থিত হওয়া এবং নিদ্রা, 
ভীতি, অজ্ঞান, ভুগুগ্সা, হিংসা, রতি, অরতি, রাগ, ছেষ, রমণ, কাম, শোক, 
মিথ্যা, এই অষ্টাদশ মহু্যসহজ দোষ যাহার নাই, তিনিই তবজ্ঞানের উপদেষ্টা) 
এবং জ্ঞান, দর্শন, সচ্চরিত্র ও মোক্ষে অবস্থিত। প্রত্যক্ষ ও অনুমান, 
এই প্রমাণঘবর ইহাদের সন্মত। তর্করীতির নাম স্াঘাদ। জগতের মুল 
তত্ব এক মতে ৯টা, এক মতে ৭টী। সময় নিত্যানিত্যসন্গিশ্র । সে সকল 
তত্বের নাম--জীব (১), অজীব (২), পণ্য (৩), পাপ (8 আশ্রব (৫) 
সম্বর (৬), বন্ধ (৭), নির্জরণ (৮), মুক্তি (৯)। চেতন বস্ত জীব-_-অচেতন 
পদার্থ অজীব-_সৎক্ম্সমূহ পুণ্য-_-তঘিপরীত পাপ- কর্মের বন্ধনজনক শক্তির 
নাম আশ্রব- কর্ম্তত্যাগ নির্জর-_অষ্ট-কর্মক্ষয় মুক্তি। সপ্ত তত্ববাদীর মতে: 
মোক্ষ পদার্থ টী নির্জরণের অস্তভূতি__পুণ্য সংশ্রবের ও পাপ আশ্রবের অন্তর্গত ।। 
এই মতের সাধুর! ক্ষমাণীল, সঙ্গরহিত, কেশসংস্কার করে না ও ভিক্ষান্-' 
তোজী। দিগন্বরের! পিচ্ছিকা ও পয়ঃপাত্রধারী এবং নিরাঁবরণ অর্থাৎ উলঙ্গ। 
শ্বেতাম্বরেরা বস্ত্র পরিধান করেন। শ্বেতান্বরের। স্ত্রীসম্ভোগে একাস্ত কি 
কিন্ত দিগম্বরেরা রত। 
নৈয়াযিকের৷ যেমন কার্য্যলিঙগক ইঈশ্বরান্ুমান করিয়া থাকেন, এর 

“ক্ষিত্যাদ্দিকং সকর্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ক্ষিত্যাদদি পদার্থের কোন না কোন কর্তা 
আছে, যেহেতু ক্ষিত্যাদি বস্ত জন্য ) যে বস্ত জন্ত অর্থাৎ জন্মণীল হয়, সেই বস্তর 
কর্তা অবন্ত থাকিবে । জৈনেরা এতন্্রপে ঈশ্বরান্গমান করে না। ইহাদের 
মতে 'জগৎ জন্তই নহে। ইহারা এইমাত্র বলে যে, কোন এক সর্ব 
আত্মা আছেন, তিনিই ঈশ্বর অর্থাৎ জীবের পুজ্য। তিনি রাগঘেযাদি সর্ব" 
প্রকার দোষবর্জিত ও সত্যবাদী । তাহার নাম পঅর্থত। যথী--" 


প্ 
জৈন-ধর্্দ ১৬১ 


“সর্বজ্ঞ জিতরাগাদিদোষট্লোক্যপুজিতঃ | 
যথাস্থিতার্থবার্দী চ দেবোহর্থন্‌ পরমেশ্বর: ॥৮ ইতি-__ 
অহং চন্দ্র সুরি। 
ইহাদের ঈশ্বরানুমানপ্রণার্গী এই যে, সর্ব-পদার্থ-সাক্ষাৎকারী কোন এক 
আত্মা আছে । কারণ, ধখন দেখা যাক্স যে, আত্মার জ্ঞান প্রতিবন্ধক সামগ্রী 
সকলের সমান নহে, কেনি আত্মার জ্ঞান প্রতিবন্ধক অল্প, কোন আত্মার অধিক ? 
এইরূপ কোন এক আম্মার জ্ঞানপ্রতি-বন্ধক একবারে নাই হইতেও পারে। 
ধাহার জ্ঞানপ্রতিবন্ধক একবারে নাই, সেই আত্মাই সর্বজ্ঞ ও ঈশ্বর। এই 
প্রতিজ্ঞার উপর অনেক তর্ককৌশল আছে, তত্তাবতের অবতারণ কর! 
নিশ্রয়োজন । 
জৈনমতে জীব ছই প্রকার । সংসারী ও মুক্ত। সংসারী জীব ছুই প্রকার,-- 
সমনস্ক ও অমনন্ক । শিক্ষাক্রিয়াকলাপাদি অভ্যাসরত জীব সমনস্ক, আর তদ্রহিত 
'অমনস্ক | এই অমনস্ক জীব ছুই প্রকাবে বিভক্ত ।- ত্রস ও স্যাবর। শঙ্খ, 
গগুলক প্রভৃতি ছি-ইন্দরিয় ত্রি-ইন্ছ্ির ভেদে ত্রস £ প্রকার । পৃথিবী-জল-বৃক্ষার্দ 
ভেদে বহুবিধ স্থাবর । তত্বজ্ঞান 'জিনোক্ত উক্ত পদার্থের স্বরূপাঁবগতি । তত্ব- 
জ্ঞানের উপায় গুরূপদেশ ও শান্তচর্চা এবং জিনোক্ত কাধ্যকলাপের অনুষ্ঠান | 
মুক্তি জ্ঞানাবরণ ও কর্ম্মবন্ধ ক্ষয় হইলে আম্মার উপরি প্রদেশে সুখন্বরূপে 
অবস্থান ॥ কাহারও মতে সতত উদ্ধ গমন ।* যথা_ 


“ঠাত্বা গত্বা নিবর্তস্তে চন্দ্রহর্যযাদয়ে। গ্রহাহ। 
- অদ্যাপি ন নিবর্তন্তে ত্বালোকীকাঁশমাগতাঁঃ ॥* 


ইহাদের তর্কের নাম সপ্তভঙ্গী নয় অর্থাৎ সপ্ত প্রকার অবয়ব-যুক্ত যুক্তি । 

কল্প হ্ত্রের সমাচারি অধ্যান্সে ষতিগণের কর্তব্যান্ুষ্ঠানের বিবিধ নিয় 
লিখিত আছে। সাধারণতঃ ইহাদের পুজ। পদ্ধতি ও মন্ত্র এইন্ধপ ;__-"ওম্‌ 
শ্ীং- খাষভেয শ্বন্তি__ওম্‌ হ্রীং হস্,ওম্‌ হীং শ্রীম্ুধন্মীচাষ্য আদি গুরুভ্যে। 





"' এই উত্ধগ্ধন যে কিক্ধপ উদ্ধগমন তাহ! আমর! জ্ঞাত নহি। ইহা কি উল্লতির 
নামান্তর? ভাহ! হক এখনকার অনেক সম্প্রদায়ের সহিত এই ষতের নৈকট্যসন্বন্ধ 


যটিয়। উঠে। 
৯ 


৬ 
১৬২ এতিহাসিক রহস্য ।--ছিতীয় ভাগ । 


নমঃ-_-ওম্‌ হ্রীং ত্রীম্‌ সমজিন চৈত্যলেভ্যঃ শ্রী্িনেজ্দেত্যো নম ইত্যাদি । 
এবং গায়ত্রী যথা 
“নমো! অরীহস্তাণং নমো সিদ্ধাণং নমো আররীয়াণং নমো! উজহায়াণং নমো 
লোইসর্বসাহণং ৮ * & 
উপরের লিখিত দার্শনিক তর্ক বিতর্ক সাধারণ যতিগণ অবগত নহেন। 
তাহার! ধর্ের স্কুল মন্দ এইমাত্র জানেন যে--প্ধম্মো জগতঃ সারঃ। সর্বস্থখানাং 
প্রধানহেতুত্বাৎ। তন্তোৎপত্িররন্থুজাঃ। সারং তেনৈব মানুষ্যে।” অর্থাৎ 
ধর্মই জগতের সার, যেহেতু ধন্মই স্ুুখমাত্রের প্রধান কারণ। এবভুত ধর্মের 
উৎপত্তিকাঁরণ মনুষ্য, সেই কারণে মন্ুধাকে জীবমধ্যে সার বলা যায়। ইহা ভিন্ন 
পন্বর্গীপবর্গ প্রদঃ” ন্বর্গ ও অপবর্গ (মোক্ষ ) ধর্মের ফল, ও “সাধুনাম্‌ আচারঃ”” 
অর্থাৎ সাধুবা যাহ! আচরণ কবেন, তাহাই ধর্মকে জানিবার পথ; এবং ধর্মের 
লক্ষণ এই যে, পপুরুষপ্রধাণত্বাৎ ধর্ম?” অর্থাৎ যন্দ্ারা মনুষ্যেবা উৎকর্ষ লাভ 
করিতে পারে, তাহাই ধন্দ। যতিগণেব কর্তব্য কম্ম্ম (অষ্টম তগন্তা ) ষথা_ 
চৈত্যে পরিপাঠো৷ সমস্তসাধুবন্দনং সাংবৎসরিকপ্রতিক্রমণং মিথঃ সাধন্সিকং 
শমনং অষ্টমং তপশ্চ | 
অর্থাৎ চৈত্য ( দেবমন্দির ) স্থানে পবিপাঠ [ ১], সাঁধুদিগের বন্দনা করা 
[২], বৎসরেব মধ্যে অন্ততঃ একবাব তীর্থ পবিভ্রমণ [৩], পরম্পর মিত্রভাবে 
অবস্থান [ ৪ 7, ইন্ছ্ির়দমন [৫] এই পাঁচটা অসম তপশ্য। বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 
বৌদ্ধদিগের স্ায় জৈনদিগেরও অহিংস পরম ধর্ম। অশোকের ন্যায় 
ইহাদিগেরও এইবপ রাজঘেষণ) আছে,_“অমাবীঘোষনাদ” অর্থাৎ কোন 
প্রাণীকে মৃতুামুখে পাতিত করিও না। জৈনধন্ম্েব সারনীতি যথা-- 
“তাজ হিংসাং কুরু দয়াং ভজ ধর্মং সনাতনম্। 
ত্বদ্দেহেনাপি সত্বানাং বিধেহাপকৃতিং তথা ॥ 
ত্বদ্বৈরিণ্যপি মা বৈরং কুর্য্যাঃ স্বন্ত হিতায় চ ॥ 
উবাচ চ জিনে! দেবে! গুরুতমুক্তপরিগ্রহঃ। 
দয়া গ্রধানো ধর্মশ্চ ভ্রয়মেতৎ সদাস্ত মে ॥৮ ইতি 
| শত্রঞ্জয়মাহাত্মাম্‌। 
*. শ্রবোধচক্রোদয়-নাটককার কৃষণসিশ্ প্রসঙ্গররমে এই জৈনগারজীচীর উজ্পে কহিছল7 


পথ ০ জন 


জৈন-ধর্ম্ম ১৬৩ 


যে সকল ধর্ননীতি উদ্ধৃত হইল, তাহা সাধারণ ধর্ম অর্থাৎ সকল ধর্মের 
সারভাগ, স্থতরাং ইহা যে কেবল জৈনদিগের ধর্ম, তাহা কি প্রকারে বলা যাইতে 
পারে? তাহাতেই উদয়নাচা্য কহেন,-_ 

"্যন্তসাধারণে। মুখমণ্ডলীকরণাদি কেশোরুঞ্নাদিশ্চ নাম সর্বৈরনু্ঠীয়তে ।৮ 
অর্থাৎ মুখবন্ধন, পিচ্ছিকাগ্রহণ, কেশোনুঞ্চন প্রভৃতি কয়েকটা জৈনদিগের 
অসাধারণ ধর্ম ; তাহা অন্ত কোন জাতির নাই। 

কেহ বলেন, অমরসিংহ এবং হেমচন্ত্র ( সংস্কৃত কোষকার ) জৈনধন্মাবলম্বী 
ছিলেন। অমরসিংহ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্‌ ছিলেন; স্মৃতরাং তিনি খুষ্টায় 
৫*০ পঞ্চশত শতাকীর ব্যক্তি । যুদ্ধ গয়ার প্রসিদ্ধ জৈন-মন্দির অমরসিংহ- 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। হেমচন্দ্র শ্বেতান্বর জৈন। তিনি জৈনগ্রন্থের মতানুসারে 
মহাবীরের নির্বাণের ১৬৬৯ বৎসর পরে বর্তমান ছিলেন । *% 

মহাবীরের পরে ্ুধর্শ, যতীশ্বব, বজ্ঞসেন, চন্দ্র, মনাতুঙ্গ, জয়দেব, শ্রীমন্, 
বিজয়, সমুদ্র প্রভৃতি স্থবিরাবলি জৈনধর্ম্নের উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু 
তাহাদিগের নানা মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে অভীষ্টসিদ্ধি হয় নাই। মহা- 
মহোপাধ্যায় উদয়নাচার্ধ্য ও কুমারিল ভট্ট প্রবল তর্কতরঙ্গে জেনদিগকে পরাস্ত 
করিয়াছিলেন। সেই অবধিই জৈনধর্ম হীনপ্রভাবিশিষ্ট হইয়াছে । জৈনদিগের 
আবু, গির্ণার, শত্রঞ্জয় এবং পার্খনাথ পব্বত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান । এই সকল 
তীর্থের সংস্কৃত ও মাগধী ভাষার গ্রন্থে মাহাত্ম্য বর্ণন আছে, তাহা যতিগণ সাদরে 
পাঠ করিয়া থাঁকেন। ইহার মধ্যে শত্রপ্রয় মাহাঁগ্স্য অতি প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থে 
জৈনাচার্ধয ধনেশ্বর সরি ল্ুরাষ্ট্র দেশের শক্রঞ্জয় নামক গিরির স্তোত্র (মাহাস্থা 
বর্ণনা ) এবং সিদ্ধপুরুষদিগের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা চতুদ্দিশ সর্গে 
বিভক্ত। এই গ্রন্থ সুরা প্রীধিপতি শিলাদিত্যের আগ্রহে ধনেশ্বব স্থরি ৪৭৭ শকে 
প্রস্তুত করেন। তিনি বলভীবাজ শিলাদিত্যের পার্ধদ এবং তাহার ধর্মোপদেষ্টা 
ছিলেন। + 


* প্রকৃত পক্ষে বিবেচন। করিয়! দেখিলে অমরসিংহকে জৈন ন| বলিয়! বৌদ্ধ বলাই উচিত 
হেষচন্দ্রই বখার্থ জৈন; অমর জৈন নহেন, তিনি বৌদ্ধ । 
৭ “সপ্ত সপ্ততিমব্দানামতিক্রম্য চতুঃশভীম্‌। 
বিক্রমাব্দাচ্ছিলাদিত্যো ভবিত। ভিক্ষুবৃদ্ধিকৃৎ ॥ 


১৬৪ এঁতিহাসিক রহস্য ।--ছিতীয়-ভাঁগ 


জগতশেঠের সঙ্গে জৈনধর্ীবলম্বী ওসয়ালগণ বঙ্গদেশে আগমন করেন । 
এক্ষণে ন্ুবিখ্যাত শেঠবংশধরের! জৈন ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন; কিন্তু তীহাদের ওসয়ালগণের সহিত আহার ব্যবহার করিতে 
আপত্তি নাই। কলিকাতা ও মুরসিদাবাদ ওসয়ালদিগের বাণিজ্য ব্যবসায়ের 
আদিম স্থান। তীহারা বঙ্ঈদেশে কতিপয় জৈনমন্দির নির্শাণ করিয়াছেন, 
ইহার মধ্যে রাঁয় লছত্রীপৎ সিংহ বাহাছরের মন্দির ব্ছ ব্যয়ে নির্শিত। এই 
সকল মন্দিরে ভোজক ব্রাঙ্মণগণ পূজারিরূপে নিযুক্ত আছেন। 


সপ্ত সপ্ত চতুং সরে গতে বৈক্রমবৎসরে। 
শ্রীশঙ্রপরয়ষাহাজ্সযং বস্তি তক্তিপ্রপৌদিতঃ | 
বিলভ্যাং ভ্ীহুর্া্রেশ-শিলাদিত্যন্ত চাশ্রহাঁথ |" 
ইতি শজজাগাছাক্যম্‌। 
(সরে--শতে। অরমব্যয়শদ্ধং | ) 





বাদধ ধর্ম 


“কিধাবিমলচ্ষুঃ গস্ঠাসি বুদ্ধান্‌ নিন লোকে । 
ধ্সাং শৃণোবি- 





(ললিত বিস্তর, ২য় অধ্যাধ |) 





১৬৮ এঁতিহাসিক রহস্য 1--দ্বিতীয় ভাগ 


প্রচারিত বৌদ্ধ ধর্মের বিবরণ প্রকাশ করা৷ এই শ্রস্তাবের ত্র উদ্ে্ এবং 
তাহাই নিম্নে সঙ্কলিত হইল । 

বৌদ্ধধর্ম অতি প্রাচীন। বাঙ্ীকি রামায়ণ "্আাযোধ্যা-কাতীয় নবোতর- 
শততম সর্গে-বোদ্ধধর্পের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া! যায় ; যথা_ 


“যথা হি চোরঃ স তথাহি বুদ্ধঃ তথাগতং নাস্তিকমত্ত্র বিদ্ধি। 
তম্মাদ্ধি যঃ শক্যতমঃ প্রজানাং ন নাস্তিকে নাভিসুখো বধঃ স্াঁৎ ॥% 


অর্থাৎ বৌদ্ধ যেমন তন্বরের স্ায় দণ্ডার্হ, নাস্তিককেও তন্রপ দণ্ড করিতে 
হইবে, অতএব যাঁহাকে বেদবহিষ্কত বলিয়! পরিহার করা কর্তবা, :বিচক্ষণ ব্যক্তি 
সেই নাস্তিকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না। * এতত্প্রমাণে বৌদ্ধ ধর্মের 
প্রাচীনত্ব অন্থমান করা যাইতে পারে । ইহা ভিন্ন বায়ুপুরাঁণ, কক্িপুরাগ, গণেশ 
ও শলু প্রভৃতি উপপুরাণে বৌদ্ধ ধর্ম এবং বুদ্ধ অবতারের উল্লেখ আছে। 
শাক্যসিংহ শেষ মর্তয বুদ্ধ। ইহার পূর্বে ৫৫ জন বুদ্ধ বর্তমান ছিলেন; তাঁহাদের 
মধ্যে পদ্মোততর হইতে সমপুজিত পথ্যন্ত ৪৯ জন বুদ্ধ দ্বর্গে) ও বিপশ্চিৎ, শিখি, 
হিশ্বতূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কণক মুনি ও কাশ্ঠপ মত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। 
অতঃপর "শেষ বুদ্ধ শীক্যসিংহ “বহুজনহিতায় বহুজনন্ুুখার” মর্ত্যলোকে 
বোধিসত্বের উন্নতির জন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি মহাজ্ঞানী ও 
সর্বশুভপ্রদ, ধর্মের একমাত্র উপদেশক ; যথা, ললিত বিস্তরে তাঁহার সম্বন্ধে 
লিখিত আছে-__- 


“জ্ঞান প্রভং হততমন্ু প্রভাকরং শুভ প্রদং শুভবিমলা গ্রতেজসম্‌। 

প্রশান্তকায়ং শুভশাস্তমানসং মুনিং সমাল্লিষত শাক্যসিংহ্ম্‌। 

জ্ঞানোদধিং শুদ্ধমহান্ুভাবং ধর্শেশ্বরং সর্ববাবিঘং মুনীশম্‌ ॥৮ ইত্যাদি 
অভিধান মধ্যে শাক্যসিংহের নামাস্তর যথা- _খজিৎ, শ্বৈতকেতু, ধর্কেডু, 


ম্হামুনি, পঞ্চজ্ঞান, সর্বদর্শী, মহাবোধী, মহাবল, বহুক্ষণ, ত্রিমৃত্তি, সিদ্ধার্থ, শাক্য, 
সর্বার্থসিদ্ধি, শৌদ্ধে(দনি, অর্কবন্ধু, মায়াদেবীসুত ও গৌতম । 





* রাসার়ণ অধোধ্যাকাঁও জীবুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক অন্ুবাদিত। কেহ কেহ এই 
ক্নে।কটীকে প্রক্ষিপ্ত মনে কৰিয়। থাকেন । 


বৌদ্ধ-ধশ্ম ১৬৯ 


হেমচক্জ তাঁহার নিক্ললিখিত কয়েকটা নামের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা 

শাক্যপিংহ, গন্জর্কবান্ধব, রাহুলের, সর্বার্থসিদ্ব, গৌতমানেয়, মায়ান্ুত, 
শুদ্ধোঘননলুত। 

অমরকোষের নামগুলি প্রসিদ্ধ। তাহার সিংহলে পালি ভাষায় অনুবাদ 
বথা, _“শুদ্ধোদনি চ গৌতম, শাক্যস্বিংহো তথ! শাক্যমুনি চ অরি চ বন্ধু চ।” 

শাক্যসিংহ এই নামটা নামকরণের নাম নহে। শাক্যবংশের শ্রেষ্ঠ বলিয়। 
তাহার এ নাম হুইয়াছিল। পশাক্যবংশ”” ইহাঁও আভিজনিক সংজ্ঞা নছে। 
ইক্ষাকুবংশীয় কোন ব্যক্তি পিতৃশাপে আক্রান্ত হইয়! কপিলাশ্রমে কিন্ত্ুকাল পর্যন্ত 
এক শাক বৃক্ষের ( শেগুন গাছের) আশ্রয় লইয়া! বাস করিয়াছিলেন, তাহ! 
হইতেই এ ইন্ষাকুবংশীয় পুরুষের নাম শাক্য খলিয়া প্রথিত হয়। তছংশীয়েরাও 
ত্বধি শাক্য বলিয়! বিখ্যাত। আচাধ্য ভরত “্শাক্য মুনি” এই নামের বুাৎ- 
পত্তিস্থলে লিখিয়াছেন, বথা-__ 

“শাক্যব-স্তত্বাৎ শাকাঃ; শাক্যশ্চাসৌ মুনিশ্চেতি শাক্যমুনিঃ, তথাহি-- 
শাকে। নাম বৃক্ষবিশেষঃ তত্র ভবে বিদ্যমানঃ শাক্যঃ, গিতুঃ শাপেন কশ্চিদিক্ষাকু- 
বংশীয়ো গোতমবংশজ-কপিলমুনেরাশ্রমে শাকবৃক্ষে কৃতবামশ্চ শাক্য 
ইত্যুচ্যতে ১-_-তহুক্তং, “শাকবৃক্ষ প্রতিচ্ছন্নং বাসং যন্মাৎ প্রচক্রিরে । তম্মাদিক্ষাকু- 
বংগ্তান্তে ভূবি শাক্যা ইতি শ্রতাঃ। 

শাকোর অপর প্রসিদ্ধ নাম গৌতম । এই নাম দেখিয়া অনেকে তাহাকে 
গোতম বংশীয় মনে করিয়া থাকেন ; কিন্তু সেটা তাহাদিগের ভ্রম । শাক্যসিংহ 
প্রকৃত ইন্ষাকুবংণীয়, তাহার পূর্বা-পুকুষেরা গোঁতমবংণীয্প কপিল মুনির আশ্রমে 
গি্কা লুন্ধাঘিতভাটুবে শাকবৃক্ষে ঝঁস করিয়াছিলেন, তাহাতেই তীহারা শাক্য ও 
গোতম উভয় নামে বিখ্যাত হন। ইনিও সেই বংশে জন্মিয়াছেন বলিয়া, এ 
নামে খ্যাত । 

শাক্যপিংহেরসি্তীর নাম শুদ্ধোদন। মাতার নাম মায়াদেবী। শুদ্ধোধন 
কপিলবস্ত* নগরের রাজা ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম সিংহহনু 11 আর্ম 





*  লেপাল দেশের পর্ধবতসন্ত্রিকটে | 

+ পতব পুত্র! পিতামহ: দিংহ্হুর্নাম”-_-শাক্/সিংহের প্রতি শুদ্ষোদনের এই বাক্যে 
প্রকাশ আছে । 
| ২২ 


১৭৪ এঁতিহাসিক রহস্য --দ্িতীয় ভাগ । 


অভিধানে লিখিত আছে, শুদ্ধোদন রাজা! অতি স্তার়বান্‌ ছিলেন এবং পবিস্রাপ্ন 
ভোজন করিতেন । যথা-_ র্ 
“শুন্ধোদনে! যতো! ভূড.ক্তে স্তায়বান্‌ শুদ্ধমোদনম্‌ 1” টু 

ললিতবিস্তরে লিখিত আছে, শাক্যসিংহ জন্ুত্বীপের ১৮ স্থান ও ১৮ কুল 
অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে শাক্য কুলকে নির্দোষ জানিয়৷ তৎকুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, যথা__-মগধে বিদেহ কুল, কোশলায় কৌশল কুল, বংশরাজ কুল, 
বিশাল! নগরে প্রদ্যোতন কুল, মথুর! ও হস্তিনায় পাগব কুল ইত্যাদি । 
তিনি পাও্ডর্ী বংশকেও সদোষ বিবেচন। করিয়াছিলেন-_ 

“পাণ্ডবকুলপ্রহুতৈঃ কৌঁরববংশোহতিব্যাকুলীকৃতে। যুধিষ্টিরো৷ ধর্মস্য পুক্ 
ইতি কথয়স্তি , ভীমসেনে বায়োঃ__ইত্যাদি-_-” 

এ কুলের দোষ হইল যে, পাওবেরা কুরুদ্দিগকে ব্যাকুল করিয়াছিলেন এবং 


তাঁহারা জারজ । এইরূপ সকল বংশেই দোষ, কেবলমাত্র শাক্যবংশ 
নির্দোষ। 


শাক্যসিংহ কপিলবস্ত নগরে বসন্তকালে শুক্লপক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে মায়া- 
দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান্‌ বৌধিসত্ব যে কালে তুষিতপুরী পরিত্যাগ 
করিয়া! মায়াদেবীর দক্ষিণ কুক্ষিতে প্রবেশ করেন, ,মায়াদেবী সেই সময় নিদ্রিতা- 
ৰস্থায় এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন । যথা-__ 
“হিমরজতনিভশ্চ ষড়িষাণঃ স্ুচরণচারুভূজঃ স্থরক্তশীর্ষ: 
উদ্রমুপগতো৷ গজঃ প্রধানো ললিতগতিদৃিবজ্জগাত্রসদ্ধিঃ 1৮ 
অর্থাৎ তুষার বা রজতের স্তায় শ্বেতবর্ণ, ছয়টি দস্তযুক্ত, স্থরক্ত ও মনোজ্ঞ 
কর ও শীর্ষদেশ, এমন একটি গজ, মনোহর গতিতে তাহার উদরে প্রবেশ 
করিল। তৎকালে তিনি কিরূপ স্দুখে ছিলেন, তাহা বর্ণন করা যায় ন!। 
“ন চ মম স্মুখং জাতু এবংরূপং দৃষ্টমপি শ্রুতং নাপি চীকুভূতম্‌।” 
»* ভাবিলেন একি! কখন আমার এরপ ম্থখোদয় হয় নাই, আর এরূপ রূপও 
কখন দেখি নাই বা শুনি নাই এবং অন্ুভবও করি নাই। 
নিদ্রাভঙ্গে তিনি রাজাকে স্বপ্নবিবরণ সমুদায় অবগত করাইলেন। রাজা 
গণকদিগকে ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাস) করিলে, তাহারা উত্তর করিল, আপনার 


বৌদ্ধ-ধর্্ম ১৭১ 


সকল প্রাণীর হিতকারী একটা রাজচক্রবর্তী পুত্র জন্মিবে এবং *তৎকালে 
এইরূপ দৈববাণী হুইল ; যথা-- 


“তুধিত পুরি চ্যবিত্বা বোধিসত্বে! মহাত্মা নৃপতি তব স্ুতত্বং মায়াকুক্ষোপপন্নঃ 1” 


অর্থাৎ হে দৃপতি 1 তুমি শঙ্কিত হইও না, মহাত্মা বোধিসত্ব ভূষিত পুরী 
ধ্পিরিত্যাগ করিয়! তোমার পুভ্র হইয! জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়! এই মায়! দেবীতে 
উপপর হইয়াছেন । 

মায়াদেবী জুথে বিবিধ শ্ুলক্ষণাক্রাস্ত পুত্র প্রসব করিলে অষ্ট প্রকার নিমিত্ত 
ঘটয়াছিল। বধা,__তৃণক্ণ্টকাদির কাঠিন্ত ছিল মা, দংশ মশকাদির উপদ্রব 
ছিল না, হিমালয় পর্বতের সমস্ত বিহঙ্গগণ আসিয়া রাজা শুদ্ধোদনের গৃহে রব 
করিয়াছিল, রাজ। শুদ্ধোদনের আগারে সর্বকালীন ফল পুষ্প একদ। প্রকাশিত 
হইয়াছিল, শুদ্ধোদনের গৃহে আহার করিলেও আহারীয় দ্রব্য ক্ষয় হুয় নাই 
এবং তীহার অস্তঃপুরে যে নকল বান্দর ছিল, তৎসমুদ্বায় আপনা আপনি বাদ্দিত 
হইয়াছিল ইত্যার্দি। শেষ বুদ্ধের জন্মনন্বন্ধে এইরূপ বিবিধ অলৌকিক বিবরণ 
ললিতবিস্তরে লিখিত আছে, এখানে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হুইলে প্রন্তাব- 
বাহুল্য হইয়া! উঠে বিবেচনায় বিরত হওয়া! গেল। * 


ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে শাক্যসিংহ খ্রীষ্ট জন্মিবার ৬২৩ বৎসব পুর্ব 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাঁহাব মাত! মায়াদেবীর, তাহার জন্মের এক সপ্তাহের 
পরে, মৃত্যু হয় এবং তিনি তীহার মাতার ভগিনীর দ্বারা অতিযত্বের সহিত প্রতি- 
পালিত হইয়াছিলেন। রাজার পুত্রমুখ নিরীক্ষণে দিন দিন আনন্দ বৃদ্ধি হইতে, 
লাগিল এবং শাক্যসিংহ অচিরকালমধ্যে বনুবিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া! উঠিলেন। 
তিনি স্ত্(বতঃ গম্ভীর প্রক্কৃতি, বালকগণের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে এক দণ্ড 
অতিবাহিত করিতেন না। তাঁহার শকিছুমাত্র কালনুলভ চপলত! ছিল, মা এবং 
সময়ে সময়ে তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন'। রাঞ্জ৷ তদর্শনে তাঁহাকে 

ংসারস্ৃখে সুখী করিবার জন্ত নাঁন। উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন । 

একদা! মহন্বক প্রভৃতি কতকগুলি শাক্য, রাজ। শুদ্ধোদনকে. বলিল, মহারাজ ? 
দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণের! নিশ্চয় করিয়া! বলিয়াছেন যে, 

“যদি কুমারোহভিনিক্ষমিষ্যতি তথাগতো! ভবিষ্যতি অহ্‌ন্‌ সম/ক্‌ সমুদ্ধঃ।-- 


১৭২ এঁতিহাসিক রহম্য দ্বিতীয় ভাগ । 


উত নাস্িনিক্রমিষ্যতি রাঁজা৷ ভবিষ্যতি চক্রবর্তী চ বিজেতা ধার্মিকো ধর্রাজং 
সপুরত্ব-সমন্বাগতঃ |” এ. পি & | 
(১২ অধায় ললিতবিস্তর দেখ । ) 


ষদ্ধি আমাদের কুমার প্রবজ্য। করেন, তাহা হইলে ইনি,সম্যক্‌ জ্ঞারী বুদ্ধ এবং 
অর্হত্হইৰেন। আর যদি গৃহাশ্রমী হন, তাহ! হইলে চক্রবর্ভী রাজ! হইবেন & 
অতএব কুমারকে অচিরাৎ বিবাহিত করা কর্তব্য । তাহ! 'হুইলে শাক্যবংশের 
চক্রবপ্তিত্ব আর লোপ হইবে না । 

অতঃপর রাজ শুদ্ধোদন কন্তা অন্বেষণ করিবার আদেশ করিলে শত শত 
শাক্য কণ্তাধানের নিমিত্ত উদ্যাত হইল।+ তদ্ত্রীস্ত বিজ্ঞাপন করিলে, তিনি 
কহিলেন, সপ্তম দিবসে উত্তর দ্রিব। ভগবান্‌ শাক্যপিংহ মনে মনে বিচার করিতে 
লাগিলেন, আমি কাঁম-ভোগেব অন্ত দোষ জ্ঞাত আছি। যে আমি ধ্যাননিমী- 
লিতনেত্রে ধোয়ন্থথে উপবন মধ্যে বাদ করিব, সেই আমি কি স্ত্রীগৃহে বাস 
করিতে পারি? না তাহা আমার ,শোভা। পায় ? আবার ভাবিলেন, না, ষত্ব- 
গুণের পরিপাক, হইবে কিরূপ হয়, তাহা! আমাকে খাইতে হইবে, লৌককে 
শিক্ষা দিতে হইবে ; পঞ্্ কর্দমের মধ্যোই বৃদ্ধি পায়, জলমধোই শোভ। পায় ১ 
অতএব যদ্দি কোন বোধিসত্ব পরিবার লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি তন্মধ্যে 
থাকিয়ও কদাচিৎ বিনেয় হইতে ব| থাকিতে অথবা করিতে পারেন। পূর্ব 
পুর্ব বোধিসত্বেরোও ভার্যযাপুক্র পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অতএব লোকশিক্ষার 
নিমিত্ত আমারও ভাধ্যাগ্রহণ ( ্বীকার ) করা আবগ্তক। ,ইহার মূল এই-__ 

“বিদিতং ময়ানস্তকামদোষাঃ শরণ -সর্ববাস-শোকছঃথমূল! ভয়ঙ্কর-বিষপত্র- 
সন্নিকাশা জলননিভা৷ অসিধারাতুলারূপাঁঃ, কামগুণে ন মেহস্তি চন্মং রাগে! ন চাহং 
শোতে স্র্যাগারমধ্যে যোহমবহসুপবনে বসের তুফীম্‌ ধ্যানসমাধিস্থখেন শীস্- 
চিত্তঃ1% ইতি । অপিচ, | 


“সন্কীর্ণ পদ্ধি পছমানি বিবৃদ্ধিযেস্তি, 

আঁরীণ রাজ্জু জলমধ্যে লভাতি পুজ্যাম্‌। [ শোভাম্‌] 
যদি বোধিষত্ব পরিবারবঙ্লং লভন্তে, ৃ 
*তদ্‌ ষত্বকোটি নিধুতান্তযূতে বিমেস্তি & 


রি 
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থে চাপি পূর্বক অতূষ্ধিহ বোধিসন্বাঃ, 
সর্ধোতি ভাধ্যাম্থত দিত ইন্ত্রীগারাঃ 
ন চ রাগরক্ত ন চ ধ্যানস্থখেভি ভরষ্টা 
হস্তা্ছ শিক্ষপ্ধি অহম্পি গুণেষু তেষাম্‌॥ (১২ অঃ দেখ) 
এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়৷ সপ্তম দিনে বলিলেন, _ 
তরাঙ্গণীং ক্ষত্রিয়াং কন্ঠাং বৈশ্থাং শুদ্রাং তখৈবচ। 
হস্ত, এতে গুণাঃ সম্তি তাং মে কন্তাং প্রবেদয় ॥৮ 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র বা বৈশ্ব, যে কোন জাতির কন্তা হউক, যাহার পূর্বোক্ত 
গুণ [ গে সকল গুণ ল, বি, ১২ অ, দ্বেখ ।] আছে, সেই কন্তার সহিত আমার 
বিবাহ দাও। অতঃপর রাজা শুদ্ধোদন, নিজ নগরে প্রচার করিলেন,-_ 
“ন কুলেন ন গোত্রেণ কুমাকে। মম বিশ্মিতঃ। 
গুণে সত্যে চ ধর্মে চ তত্রাশ্ত রমতে মনঃ ॥৮ 
আমার কুমার কুল, গোত্র বা রূপলাবণ্যে মোহিত হন নাঁ। গুণ, সত্য, 
ও ধর্দেই কুমারের মন,__ইহু! বিবেচনা। করিয়া কন্ঠার অনুসন্ধান কর। 
অনস্তর অনুসন্ধান দ্বার! দণওপাণিশাচুকার ছৃহিতা গোপানান্ী কামিনী শাক্যের 
অভিলধিত গুণব্তী হুইলেন। স্তরাং ভগবান্‌ শাক্য সাাহারই পাণিগ্রহণ 
কদ্ধিলেন। 
অথ দগুপাণেঃ শাক্যন্ হুহিত। শাক্যকন্ত! বা! দাসীশত্কপরিবৃতা |” 
( ইত্যাদি ল, বি, দেখ ।) 
শাঁক্যসিংহ কিছুকাল দান্পত্াস্থখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি 
|ৰতত গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন। তাহার হৃদয়ুমধ্যে সর্বদা সংসারের 
অনিত্যতা! সম্বন্ধে চিন্তা উদিত হইত । তিনি মনশ্চ্ষুদ্বারা দেখিতেনং-- 
গসর্ষে অনিত্যা, অকামা, অঞ্রধী, নন চ শাশ্বতাপি, ন নিত্যকল্লা মায়ামরীচিই 
সদৃশা, বিছ্যৎফেনোপমা শ্পলাঃ ॥” 
রাজা”ঠদ্ধোদন পুত্রের সংসারবৈরাগ্য দেখিয়া তাহাকে নাঁন। প্রকার গ্রবোধ 
দিছে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন। না। ক্রমেই 
তাহার সাংসারিক সুখে বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। একদা তিনি, বহুজন 
লমভিব্যাহাঝে রখারোহণে নগরের পূর্ববতোরণ দিদা! কুন্মমনিকেতনে গমন করিতে- 


১৭৮ এঁতিহাসিক রহস্ত ।--ছিতীয় ভাগ । 


ছাদশবর্ষ পরে তিনি কপিলবস্ততে গমন করিয়া, তাহার পিভুঘসা, সী 
এবং শ/ক্যবংশীয় অন্যান্ত লোককে বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত করিয়াছিলেন । এইরূপ 
ধর্দপ্রচারে কাঁলাতিপাত করিয়া! ভগবান্‌ বুদ্ধদেব ৮* বৎসর 'বক্সঃকালে ৫৪৩ 
থুষ্টজন্মের পুর্ব্ব বৎসরে কুশীনগরে দেব-মানবলীল! সংবরণ করিলেন । এসষর 
তাহার অসংখ্য শিষ্য উপস্থিত ছিল। তাহারা সকলেই বোধিলত্বের জয়ধবনি 
করিতে লাগিল । এবং সৃত্যুশষ্যা হইতে বুদ্ধদেব তিনবার স্বশিষ্যবর্গকে ধর্খোর 
রহুন্ত প্র্গ জিজ্ঞাসা করিতে অনুরোধ করিলেন) কিন্তু কেহই বাঙ.নিম্পত্তি 
করিল না। সে সমস্স কাহারও ধর্্মবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই $ 
অবশেষে মৃত্যুকালে ভগবান কহিলেন, প্ভিক্ষুগণ ! আমি শেষবার তোমার্দিগকে 
উপদেশ দিতেছি, সংসারের সকল বস্তই ক্ষণভঙ্গুর, এজন্য তোমরা নির্বাণ 
কামনায় যত্বণীল হও |” ভগবান্‌ নির্বাণ প্রাপ্ত হইলে সাধারণ ভিক্ষুগণ উচ্চৈঃ- 
স্বরে বিলাপ ও অন্গৃতাপ করিতে লাগিল। কিন্তু আর্থতগণ পৃথিবীর সকল 
বস্ত ক্ষণভঙ্গুর ভাবিয়া শোকবেগ সংবরণ করিলেন। চন্দনকাষ্ঠের চিতার উপর 
তীহার মৃতশরীর নববস্ত্রাবৃত করিক্ষা স্থাপিত হইলে, মহা! কাশ্তপ, তথা! ৫০০ 
শত ভিক্ষু উহা তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎপরে সকলে ভগবানের চরণ 
বন্দনা করিয়া টিতা প্রজ্লিত করিয়া! দিলেন । নশ্বর শরীর ধ্বংস হইয়া! ভম্মা- 
ৰশিষ্ট হইল, ভিক্ষগণ সেই ভম্মরাশি ধাতুনির্মিত পাত্রে পূর্ণ করিয়া সুগন্ধ 
পুম্পে আচ্ছাদিত করত নৃত্যগীত করিতে করিতে নগরমধ্যে আনয়ন করিল । 
উহা তথায় মহাসম্মানের সহিত সপ্তদিবস রক্ষিত হইয়াছিল । অবশেষে তাহার, 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিধও্ড রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্ত, অলকাপুর, রামগ্রাম, উত্থদীপ, 
পাওয়া এবং কুলীনগর, এই ৮ স্থানে €প্রাথিত করিয়া তাহার উপর আটুটি 
স্ত.প' নির্মিত করিল। বুদ্ধর্দেবের উপর এত ভক্তি এবং এত অঙ্গরাগ যে, তাহার 
দৃস্ত কেশাদি লইন্াা বহুবায় করিস্বা তাহা! সংরক্ষণ জন্ত বৃহৎ মন্দির নির্মিত 
হইয়াছিল। এ সকল মন্দির বিশেষ বিশেষ তীর্থস্থান বলিক্া পরিগণিত এবং 
তাহা একাল পত্যস্ত্ বিখ্যাত । 

' বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রস্থ প্রণয়ন করেন লাই। ৈতগ্তদেবের স্যার তাহার 
মত, শিষ্যবর্গ কর্তৃক মৃত্যুর অস্তে জগতের হিতের জন্ত, প্রচারিত হইয়াছিল । 
তাহা প্রসিদ্ধ তিন শিষ্য পক্রিপেটক” রচনা করেন। প্রথম অধ্যায় অভিধন্ম, 
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স্কাশ্প দ্বারা দ্বিতীয় অধ্যায় সুত্র আনন্দের দ্বারা এবং তৃতীয় অধ্যায় বিনম্ব 
উপালীর স্কার! প্রস্তত। ইহা খুই জন্মিবার ৫৪৩ বৎসর পুর্বে রচিত হইয়া 
£০* শত ন্দুপপ্ডিত ভিক্ষুগপের সাহাধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। ত্রিপেটক 
প্রচারের পরে তিনটা প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সঙ্গমে আচা্যগণ ধর্মের গুহা কথ! সকল 
সীমাংস! করিয়া বিৰিধ গ্রস্থনিচয় প্রচার করেন। আঁধষাঢ়মাসে কাশ্ঠপ ৫০ শত 
গ্ুপপ্ডিত ভিক্ষুগকে আহ্বান করতঃ সম্বোধন করিয়৷ কহিলেন, “ভগবান্‌ 
মায়াময় “মর্তযদেহ পরিত্যাগ কাপে আমাদিগকে কহিয়াঁছিলেন যে, “আমি শাত 
হইলে আমার প্রচারিত ধর্ম ও বিনয় তোমাদিগের পথপ্রদর্শক হইবে” এক্ষণে 
হে জ্ঞানিগণ ! আমাদিগের তদালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া! নিতান্ত কর্তব্য” এতদ্বাক্যে 
সকলেই সম্মত্ত হইলেন) এবং মগধরাজ অজাতশক্র শতপাণিশিখরমূলে একটি 
বিহার নির্মাণ করিয়া সকলকে সাদবে আহ্বান করিয়াছিলেন । তথায় 
আচার্ধ্যগণ কর্তৃক ধর্শ্নালোচন! হইয়া! ৭ মাস প্ররে (খুঃ পৃঃ €৪৩ বৎসরে ) 
প্রথম সঙ্গম শেষ হয়। ইহাব পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গম কালাশোক্‌ 
কর্তৃক আহত হইয়াছিল । এই সকল সঙ্গমে বৌদ্ধধর্মের সমুহ উন্নতি হয়। 
এ সময় বৌদ্ধধর্মের উন্নতির সীমা ছিল না। হিন্দুগণ আধ্যধর্ম পরিত্যাগ করিয়! 
বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন ; রাজা প্রজা সকলেই এই নবধশ্্ীবলম্বী হইল। 
বৈদিক কর্খ্যিকলাপে ক্রমেই হতাঁদর হইতে লাগিল ; এবং সেই সন্ধে সন্কে যজ্ঞার্থে 
পশুবধের শোণিতশ্োত ক্রমেই অবরুদ্ধ হইল । 

অশোক নৃপতি বৌদ্ধাধর্ম্েৰ প্রধান উন্নতিকারক। ইনি বিন্দুসরেব পুত্র 
এবং চন্ত্রগুপ্তের পৌন্র। বৈরনির্ধাতনে স্থিব প্রতিজ্ঞ থাকাতে ইহাকে সকলে, 
প্রচগ্ডাশোক বলিত। তৎপরে ইনি পিতার অবর্তমানে ২৬৩ খুঃ পুঃ মগধেব 
সিংহাসনে আন্ধঢ়ী হইলে পর বৌদ্ধধর্শেব উন্নতি করাতে সকলেই ইহাকে 
ধন্মীশোক বলিত।, ইনি মহাপরাক্রমশালী নৃপতি। চারি বসরের মধ্যে 
অশোক সমুদবায় ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন মহাচীন পর্যস্ত ইহা 
করতলম্থ হইয়াছিল । এমন কি পাঁগুবেরাও অশোকের স্যার ভারতবর্ষে 
একাধিপত্য. করিতে পারেন নাই। ইনি হিন্দুধশ্্ ত্যাগ কবিয়! বৌদ্ধধর্ম" 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ধর্মে তাহার অকৃবিম অন্গবাঁগ ছিল। তীহার সময়ে 
নৌদ্বধর্খব উন্নতির উচ্ছাশিখরে আরোহণ করিয়াছিল । ইনিই বৌদ্ধগণের। “দেবানাম্‌ 


১৮৩ এঁতিহাসিক রহস্য ।--দ্বিতীয় ভাগ 


প্রিম্ঃ প্রিয়দর্শা (৮ অসংখ্য প্রচারকের! ইহার অনুজ্ঞানগসারে গ্রামে গ্রামে নগরে 
নগরে এবং স্ুগত-পরিব্রাজিকারা * পুরস্ত্রীবর্গের নিকট ধর্মপ্রচার করতঃ 
অল্পকাঁল মধ্যেই ভারতবর্ষের সকল জাতিকেই বৌদ্ধমতাবলম্বী করিয়াছিলেন । 
অশোক ৮৪ সহস্র স্তস্ত নির্মাণ করিয়া বৌদ্ধধর্মের মহিমা! ঘোষণা করেন। 
এই সকল স্তস্ত তারতবর্ষের বিবিধ নগরে নির্মিত হুইয়াছিল। আমরা কয়েকটা 
প্রসিদ্ধ অশোক-স্তভ্ত দেখিয়াছি ; তাহার মধ্যে ফিরোজ সাহেব নামে বিখ্যাত 
লাটটা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। এই সকল স্তম্ভের অঙ্গে পালিভাষায় বৌঁছধ-ধর্শের 
বিবিধ অনুক্ঞা খোঁদিত আছে +1 ইহা ভিন্ন কটকে ধাউলীপর্বতে, গুজরাটে 
গির্ণারশিথরে এবং আফগানিস্থানে কপর্দ গিরির অঙ্কে অশোকের ফশোঘোষণ! 
খোঁদিত ছিল। সেই সকল লিপি আলোচনায় ইউবোপীয় পণ্ডিতগণ অনেক 
ধ্রতিহাসিক সত্য অবগত হইয়াছেন। জুনগড়ের পার্বতীয় লিপিমধ্যে আস্তিয়ো- 


* যে যে ধর্মে পরিব্রজ্যার বিধি আছে, সেই সেই ধর্সে স্ত্রাজাতিরও সন্নাস বিধি আছে। 
বৈদিক কালেও ছিল। মধ্যকালে স্ত্রীজীতির পরিব্রজ্যা নিষেধ হইযান্থে। হিন্দুিগের মধ্যে 
কেবল কাল্পনিক পরিব্রজা। স্ত্রীজাতিতে আছে (ভৈরবী )। তত্তিম্ন বৌদ্ধধর্মেও পরিব্রাজিক। 
ছিল। মালতীমীধব নাটকের ১ম অঙ্কে এই বৌদ্ধ পরিবরীজিকা থাঁকার সবিশেষ পরিচন্ন 
পাওয়া যায়। পরিক্রীজিকীর! পরিব্রাজকদিগের তুল্য বেশধারিগ্ী ছিল। চীর বা! চীবর খ 
(কাধায় বস্ত্র) পরিধান! ও ভিক্ষাভোজিনী । ইহ।দিগেরও শিষা। ছিল। স্ত্রীলোকের। স্ত্রীপর্রি- 
ব্রাজিকাদিগের নিকটেই দীক্ষিতা হইত। যথ।-_ 

“সৌগতপরিব্রাজিকায্নাস্ত কামন্দক্যাঃ প্রথমমূমিকাং 

ভাব এবাধীতে-- তদস্তেবাসিন্ঠাত্ববলোকি তাখাঃ--" 
মালতীমাধব--১ম অঙ্ক । 

“জংদানীং চীর চীধর পরিচ্ছদং পিগুবাঁদ মেও 

পান অস্তোং--ইত্যাদি--মালতীমাধব প্রথম অঙ্ক দেখ? 

স্থগত পরিব্রাজিক। ছুই প্রকার । কৌমার পরিব্রাজিক। এবং কেবলী পরিব্রাজিক। | পরি- 
ব্রাজক ও পরিব্রীজিক1 উভগ্নের আচার ব্যবস্থা সমস্তই তুল্য, এজন্ঠ পরিক্রাজিকাদের সম্বন্ধে 
অন্য কিছু বিশেষ বক্তব্য নাই। 

+ মহারাজ অশোক তাহা পালি-লিপিতে লিখিয়াছেন ; যখা-_- 
“হেবধ্ হেবঞ্চ মে পালিয়ো বা দেয়ো 
নর্থাৎ এইরূপে এইকপে আমর পালি অন্ুজ্ঞা সকল পাঠ করিবে। 


বৌদ্ধ-ধর্ঘন ১৮১ 


কন, টলেমী, আস্তিগোনো! এবং মগ! নামক যবন নৃপতির নাম প্রাপ্ত হওয়। 
গিয়াছে । অশোকের খুঃ পৃঃ ২২২ ৰৎসরে মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুতে ভারত- 
বর্ষে বৌদ্ধ-ধর্ম্ের আর উন্নতি হয় নাই। অশোকপুত্র মহেন্দ্র সিংহলে ৩০৭ খুঃ পুঃ 
বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার করেন। 

পূর্বেই কথিত হইয়াছে, বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। তিনি 
শিষ্যদিগকে প্রশ্নানুরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন । শিষ্যেরা তর্থ ষকল ধারণ 
পূর্বক বহু বিস্তার করিয়! প্রকাশ করিতেন । ইহাতে ধর্ুকীর্তি বলেন পতদ্ধি- 
নেয়াঃ প্রচক্তিরে 1” সম্ভব বটে। বুদ্ধের বাক্য সকল গম্ভীর অর্থবান্‌ এবং 
স্থপরিপাটা। বুদ্ধদেবের বাক্য কিরূপ গান্তীর্যার্থপূর্ণ, তাহা! পাঠকগথের গোছ- 
রার্থে আমরা বহু অন্বেষণ করিয়া কিয়দংশ নিয়ে প্রকাশ করিতেছি ॥__ 

পইদন্প্রতায়ফলমিতি। উৎপাদাদ্ধা তথাগতানামন্ৎপাদাদ্বা স্থিতেবৈষাং 
ধন্মাণাং ধর্মিত ধর্মৃস্থিতিতা৷ ধন্দনিয়ামকতা প্রতীত্যসমুৎপাদানুলোমত! ইতি । অথ 
পুনরয়ং প্রতীত্যসমুৎপাদে৷ দ্বাভ্যাং কারণাভ্যাং ভবতি হেতৃপনিবন্ধতঃ প্রত্যয়োপ- 
নিবন্ধতশ্চ । যদিদং বীজাদক্ুরোহস্কুরাৎ পত্রং পত্রাং কাণ্ড কাঙান্নালং 
নালাদগর্ভো গর্ভাচ্ছ,কং শৃকাৎ পুণ্পং পুষ্পাৎ ফলমিতি। অসতি বীজেহস্কুরো ন 
ভবতি যাবদতি পুষ্পে ফলন ভবতি, সতি তু বীজেহস্কুরো! তবতি যাবৎ পু্পে 
সতি ফলমিতি। তত্র বীজন্ত নৈবং ভবতি জ্ঞানম্‌ অহ্মচ্ুরং নির্বর্তয়ামীতি, 
অস্কুরস্তাপি নৈবং ভবতি জ্ঞানম্‌ অহং বীজেন নির্বর্তিত ইতি। এবং যাব 
পুষ্পন্ত নৈবং ভবতি জ্ঞানমহং ফলং নির্বর্তয়ামীতি, ফলস্তাপি নৈবং ভবতাহং 
পুষ্পেনাতিনির্ধবন্তিতমিভি। তন্মাৎ অসত্যপি ভৈতগ্ঠে বীজাদীনামসত্যপি 
চান্তোন্তক্রিলধিষ্ঠাভরি কার্যাকারণভাবনিয়মো দৃশ্ঠতে ৷ ইতুাক্ে! হেতৃপনিবন্ধঃ | 
প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ "প্রতীত্যনমুতপার্দন্ত ভ্চ্যতে। প্রত্যয়ো হেতৃনাং সমবায়ঃ 
হেতুং হেতুং প্রতি অয়ন্তে হেত্বস্তরাণীতি তেযাময়মাবীনাং ভাবঃ প্রত্যয়ো 
হেতুসমবায় ইতি যাঁবৎ। বথ্াং ধাতৃনাং সমবাগ়্াৎ বীজহেতুরস্কুরো! জায়তে । 
তত্র পৃথিবীধাতুর্বাজন্ত স্ংগ্রহে কৃত্যং করোতি বথান্কুবঃ কঠিনো ত্ববন্ধি। 
অগ্ধাতুর্বাজং ন্নেহয়তি। তেত্জাধাতুর্বীজং পরিপাচয়তি । বাযুধাতুর্বাজ- 
মভিনিরহরতি যতোহসকুরে! বীজাহিগচ্ছতি । আকাশধাতুবীজন্তানাবরণং করোতি। 
রূপধাতুরপি বীজন্ত পরিণামং করোতি। ভদেতেযাং অবিক্বত্বানাং (অবিতক্যাণাং 


১৮২ এঁতিহাসিক রছস্য ।--দ্বিতীয় ভাঁগ 


'অবিকত্যানাং ) ধাতৃনাং সমৰায়ে বীজে রোহতাঙ্কুরে! ছাঁয়তে নাগখা!। ও 
পৃথিবীধাতোর্নৈবং ত্ববত্াহং বীজন্ত সংগ্রহকৃত্যৎ করোনীতি। বাবস্ৃতস্ত নৈবং 
ভবতাহং বীরন্ত পরিণামং করোমীতি। অস্থুরন্তাপি নৈবং ভবত্যহমেতিঃ প্রতায়ৈ- 
নির্বর্তিত ইতি। তথাধ্যাত্সিকঃ প্রতীত্যসমুৎপাদে| ছাভ্যাম্‌ কারণাভ্যাম্‌ ভবতি॥ 
হেতৃপনিবদ্ধতঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্চ ৷ তত্রান্ত হেতৃপনিবন্ধে! ঘথা-_বদিদমবিদ্যা- 
প্রত্যয়াঃ সংস্কার! যাবজ্াতিঃ প্রতায়ং জরামরণাদীতি। অবিদ্যা চেব্নাভবিষ্যৎ 
'নৈবং সংস্কার অজনিষ্য্ত, নৈরং জরামরণাঁদয় উদপংশ্তস্ত । ঘাঁবজ্জাতিশ্চেন্না- 
ভবিষ্যনৈবং তত্রাবিদ্যায়া নৈবং ভবত্যহং সংস্কারানভিনির্বর্তয়ামীতি। সংস্কারাণা” 
মপি নৈবং ভবতি রয়মবিদ্যয়! নির্বর্তিতা ইত্তি। এবং যাবজ্জাত্য! অপি নৈবং 
ভবতাহং জরামরণাদ্যভিনির্বর্তয়ামীতি । জরামরণার্দীনামধি নৈবং ভবতি বয় 
জাত্যা অভিনির্বর্তিতা ইতি। অথচ সংস্ববিদ্যাদিযু শ্বয়মচেতনে়ু চেতনাস্তরা” 
নধিঠিতেঘপি সংস্কারাদীনামুত্তির্বীজাদিঘ্িব সংস্বচেতনেষু চেতনাস্তরানধিষ্ঠিতে 
্প্য্থুরাদীনামিতীদং প্রতীত্যং প্রাপ্যেদমুৎ্পদ্যত ইতি এতাবন্সাত্রন্ত বৃষটত্বাৎ। 
চেতনাধিষ্ঠানস্যান্ুপলক্কেঃ ৷ সোহ্য়মাধ্যাত্মিকস্য প্রতীত্যসমুদায়স্য হেতৃপনিবন্ধ; ৷ 
অথ প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ পৃথিব্যপ্রেজোবাধা কাশবিজ্ঞানধাতুনাং সমবায়াস্তবতি কাদঃ। 
তত্র কায়স্য পৃথিবীধাতুঃ কাঠিন্তমতিনির্বর্তয়তি। অপ্ধাতুঃ ন্নেহয়তি কায়ম্‌। 
তেজোধাতুঃ কার়স্য অশিতপীতে পরিপাচয়তি। বারুধাতুঃ কায়স্য শ্বাস” 
প্রশ্বাসার্দি করোতি । আকাশধাতুঃ কায়স্য শুধিরভাবং করোতি। যস্ত নামরূপাস্থুর- 
মভিনির্ধর্তপ্রতি পঞ্টবিজ্ঞানার্৫থসংযুক্তং সাম্রব্চ যনোবিজ্ঞানৎ সোহয়মুচ্যতে 
বিজ্ঞানধাতুঃ। যদাধ্যাক্ষিকা: পৃথিব্যার্দিধাতবো ভরস্তাবিকলান্তদা সর্ববেষাং 
লমবায়াস্তবতি কারস্োঁৎপত্তিঃ। তত্র পৃথিব্যাদিধাতৃনাং নৈবং ভবতি বয়ং 
কায়স্য কাঠিন্তাদি নির্বর্্য়াম ইতি। কারস্যাপি নৈবং ভবর্জিপবিজ্ঞানমহমেভিঃ 
প্রতায়ৈরতিনির্বন্তিত ছ্বীত। অথচ পৃথিব্যার্দিধাডুভ্যোহচেতনেভ্যশ্চেতনাস্তর।- 
নধিষ্ঠিতেভ্যোহস্থুরস্যেব কায়স্যোৎ্পত্তিঃ। সোহয়ং প্রতীত্যসমুৎপাদো দৃষ্ট- 
ত্বারান্তথয়িতব্যঃ। তত্রৈতেঘেব ষট্স্থ ধাতুমু যা দেহসংভ্ঞা, পিওসংজ্ঞা, নিত্যসংজ্ঞা, 
সুখসংজ্ঞা, সব্বসংজ্ঞা, পুরসীলসংজ্ঞা, ষন্গুজসংক্ঞা, মাতৃহ্হিতৃসংজ্ঞা, অহস্কার-মমকার- 
মংজ্ঞা, সেয়মবিদ্যাইস্য সংসারানর্থসাবস্য মূলকারণম্‌। তস্যামবিদ্যায়াং সত্যাহ 
মংস্কাররাঁগত্েষমোহ! বিষয়েধু প্রবর্তত্তে । বস্তবিষয়া বিভ্তপ্রিধিজ্ঞানম্‌। 'বিজ্ঞানাচ্ঞ 
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চত্বরে! রূপিণ উপাদানস্বন্ধাস্তন্নাম তান্যাপাদায় রূপমভিনির্বর্ততে । তদেকত্বমভি- 
ংক্ষিপ্য নামরূপং নিরুচাতে । শরীরট্যেব কললবুদবুদাদ্যবস্থা৷ নামরূপসন্থিশ্রিতা- 
শীন্ত্িয়াণি। যড়ায়তনং নামরূপেক্জিয়্াণাং ত্রয়াণাং সন্নিপাতন্তম্নাৎ স্পর্শঃ 
ম্পর্শাদেদন! সুখাদিক1| বেদনায়াং সত্যাং কর্তব্যমেতৎ স্ুখং পুনর্ময়া ইতাধ্যব" 
সিতং তৃষ্ণা! ভবত্তি ততস্তৎপ্রাগুয়ে প্রবর্ততে ইত্যাদি । 
এই পরিপৃশ্তমান বিশ্বের জ্ঞানপূর্র্বক রচয়িতা কেহ নাই। ইহা! প্রমাণ করি- 
বার নিমিত তগবান্‌ বুদ্ধদেব, শিষ্যদিগের নিকট জগতের কাধ্যকারণভাবধটিত 
বক্ততা৷ করিয়াছিলেন । 
বৌদ্ধমতে সকল বস্তই প্রতীতিনিষ্পন্ন। তজ্জন্ঠ তাহারা কার্য্যমাত্রকেই 
প্রতীতা নামে ব্যবহার করে। সমুদ্রায়্ কার্য্যে ছুই প্রকার কারণ অনুস্যত 
আছে। একের নাম হেতৃপনিবন্ধ; অপরের নাম প্রত্যন্নোপনিবন্ধ। হেতৃপ- 
নিবন্ধ এই যে, কাধ্যোৎপত্তিকালে যাহাতে কেবলমাত্র হেতুভাব থাকে । যেমন 
অস্করোৎপত্তির প্রতি বীজে হেতুভাব। প্রত্যয়োপনিবন্ধ এই যে, কার্যোৎপতির 
পূর্বে কারণদ্রব্যের সমবায় ( সংযোগ ) থাকে । যথ! উক্ত অঙ্কুরোৎপত্তির পুর্বে 
পার্থিবাদিকার্য্যদ্রব্যের সমবায় ছিল। এই হেতৃপনিরন্ধ ও প্রত্যয়োপনিবন্ধ নামক 
ফারণদ্বয় বাহ জগতে আছে; আধ্যাত্মিক কার্যেও আছে । তন্মধ্যে বাহপ্রতীত্য- 
সমুৎপত্তিবিষয়্ে ( অর্থাৎ ঘট পট বুক্ষলতাদি উৎপত্তিবিষয়ে ) এইরূপ নিয়ম 
দুষ্ট হয়। যথা,__ প্রথমতঃ বীজ হইতে অস্কুর, অঙ্কুর হইতে পত্র, ক্রমে কাণ্ড, নাল, 
গর্ত, শক (পুষ্প বা ফলের কোষ ), পুষ্প ও ফল জন্মে।॥ এইরূপ পরিপাটীষুক্ত 
পরিণামক্রমে একটি হইতে আর একটির জন্ম হওয়াকে, হেতৃপনিবন্ধ বলা যায়। 
বীঙ্গ না থাকিলে অস্কুর জন্মে না) পুষ্প না থাকিলে ফলজন্মে না? পুষ্প 
থাকিলে ফল হইতে পারে; বীজ থাকিলে অঙ্কুর হইতে পারে ? কিন্ত বীজ 
যে অস্কুরকে জন্মার, তাহাতে বীজের এমন কোন জ্ঞান নাই যে, আমি অস্কুরকে 
জন্মাইতেছি। অস্কুরেরও এমন জ্ঞান হয় লা যে, আমি বীজ হইতে জন্মলাভ 
করিয়াছি। পুষ্প, ফল, দ্রকলেরই এইরূপ জানিবে। অতএব, বীজাদির চৈতৃন্ড 
না থাকিলেও, চেতনান্তরের অধিষ্ঠান ন! থাকিলেও, কার্যযকারণভাবের ব্যাঘাত 
নাই। বরং কার্যক্ারণ তাৰ নিক্মিতরূপেই নির্বাহ হইয়। থাকে । অস্কুর" 
কা্যের হেতুভাবপক্ষে যেঘন, প্রত্যয়ভাবপক্ষেও (অর্থাৎ কারণজ্রব্যের সংযোগ- 
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ঘটনাপক্ষেও ) সেইরূপ। পৃথিবীধাতু, জলধাতু, বায়ুধাতু, তেজোঁধাতৃ, আকাশ- 
ধাতু ও রূপধাতু ( বৌদ্ধের! মূল পদার্থকে ধাতু বলে ),_-এই ছয়টি ধাতুর সমবায় 
অর্থাৎ সংযোগবিশেষ দ্বারা উক্ত অস্কুর উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে পৃথিবীধাতু সংগ্র 
কার্য করে (যে ক্রিয়ার দ্বার! অন্কুরের কাঠিন্ত জন্মে )১ জলধাতু অস্কুরের নেছ- 
ভাব সম্পাদন করে (যাহাতে অঙ্কুর সরস থাকে ও বীজের উচ্ছ,নতা৷ জন্মে ), 
তেজোধাতু বীজকে পরিপাক করে (€ষে ব্যাপারে ব৷ যে ক্রিয়া বীজাংশ 
অস্কুরভাব প্রাপ্ত হয় ), বায়ুধাতু অভিনিহ্ার কবে (যন্ধলে অঙ্কুর বীজ হইতে বহি- 
গত হয়), আকাশধাতু বীজকে অনাবরণ করে (যাহাতে বীজমধ্যে অন্থুর স্থান প্রাপ্ত 
হয় এবং অস্কুরও বাহিরে আসিয়! বাড়িবার স্থান পার), র্ূপধাতু বীজকে রূপা" 
স্তরে নিয়োজিত করে ( ইহার প্রভাবেই অস্কুরাকারে দৃশ্তমান হয় )। এইক্ধপে 
পৃথিব্যাদি ধাতুর সমবায় বলেই অস্কুর আম্মলাভ করে। সমবায়, না থাকিলে 
আত্মলাভ করে না। এখানেও পৃথিবীধাতুর এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি 
অন্কুরিত করিবার নিমিত্ত বীজকে সংগ্রহ করিতেছি। বাহাপ্রতীত্য সমুৎপাদ 
মধ্যে ( বাহ্স্থ জন্তবস্তসমূহের মধ্যে )ও ইহার অন্তথাভাব কোথাও দৃষ্ট হয় ন|। 
যেমন বাহ্কার্য্ের জ্ঞানপূর্বক উৎপত্তি নাই, অর্থাৎ উহাদের কেহ শ্রষ্টাী নাই, 
তেমনি আধ্যাত্মিক কার্যোরও শরষ্ঠী নাই । 
আধ্যাত্মিক কার্যসমুৎপাদেরও পূর্ব প্রকার দ্বিবিধ কারণ আছে । অবিদা, 
হস্কার, যাবজ্জাতি, জরা, মরণ প্রভৃতির উত্তরোত্তর হেতু-হেতুমস্তাব ; আর 
পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ ও বিজ্ঞান, এই ষড়িধ কারণদ্রব্যের সমবায় । 
এতস্তিন্ন দেহোৎপত্তি হইতে পারে না। অবিদ্যাব্যতিরেকে সংস্কার জদ্মে না, 
সংস্কার বাতিরেকে যাবজ্জাতি, যাবজ্জাতি ব্যতিরেকে জরা ও মরণ হয় না। 
এখানেও যখন অবিদ্যা সংস্কার জন্মায়, তখন অবিদ্যার জ্ঞান হয় না যে, আমি 
সংস্কার উৎপন্ন করিতেছি । সংস্কারেরও জ্ঞান হয় না যে, আমি অবিদ্যা হইতে 
অন্মলাভ করিয়াছি বা করিতেছি । অতএব বীজাদির স্ায় অবিদ্যা প্রভৃতিরও 
চৈতন্ত না থাকিলেও, অন্য কোন চেতনাবান্‌ পুরুষের অধিষ্ঠান না থাকিলেও 
সংস্কারাদির জন্মলাভ দৃষ্ট হয়। এতন্রপ আধ্যাত্মিক হেতুপনিবন্ধপক্ষে যেরূপ, 
প্রত্যয়োপনিবন্ধ পক্ষেও সেইরূপ । পূর্বোক্ত ফড়ধাতুর সমবায় বশতঃ শরীরের 
উৎপত্তি হয়। পৃথিবীধাতু শরীরের কাঠিন্ত সম্পাদন করে ; জলধাতু স্নেহিত 
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করে; তেজোধাতু ভূক্তারপানাদি পরিপাক করে? বামুধাতু শ্বাসপ্রস্থাসক্রিয়া 
সম্পাঁদন করে; আকাশধাতু ছিদ্রভাব জন্মায় । বিজ্ঞানধাতু তাহাতে নাম- 
বূপাদধি জন্মায় । এই বিজ্ঞান পঞ্চস্ন্ধাত্মক। এ ফড়ধাতু অবিকলভাবে সংহত 
হইলেই শরীরের উৎপত্তি হয়, নচেৎ হয় না। এস্থলেও পৃথিবীধাতুন্ধ কখনই জ্ঞান 
হয় না যে, আমি শরীরের কাঠিন্য সম্পাদন করিতেছি । শরীর হইন্তেই বিজ্ঞা- 
নের বা বিজ্ঞানাস্তরের উৎপত্তি হয়) কিন্তু শরীর কখনই জানে লা! যে, আমি 
বিজ্ঞানের উৎপত্তি করিতেছি । অতএব পৃথিব্যাদিধাতু সমস্তই স্বয়ং অচেতন 
হইলেও এবং চেতনাস্তরের অধিষ্ঠান না থাকিলেও শরীরের উৎপত্তি হয়, অন্যথা 
হয় না। ইহা! প্রত্যক্ষসিদ্ধ, স্মুতরাং ইহা অন্তথ! করিবার পথ নাই ।* 

উক্ত ধাতুষট্কের সমবায়ভাবকে লোকে দেহ, পিও, নিত্য, প্দখ, সত্ব, 
পুদ্গল, মনুজ ইত্যার্দি নান! নামে ব্যবহার করে । এবং তাহার স্ত্রী, পুত্র, পিতৃ, 
মাতৃ, ছহিতৃ প্রভৃতি নানা নাম করনা করে। ইহাকেই অনর্থশতসস্তার সংসার 
বলে এবং এই সংসারের মূলকারণ অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে বিষয়ের প্রতি রাগ, 
দ্বেষ, মোহ জন্মে। বস্ত-আকার-ধারী বিজ্ঞানের নাম বিষয় । বস্বাকারবিজ্ঞান 
চারি প্রকার। রূপবিশিষ্ট উপাদান স্বন্ধ নামপ্রভৃতিকে গ্রহণ করিয়! উৎপন্ন হয়। 
বিজ্ঞানদ্বয়ের একীভাঁব নামরূপের আশ্রয় । শরীরের কলল ও বুদ্ধি অবস্থা, 
নাম, রূপ, তন্মিশ্রিত ইন্দ্রিয় সকল। ফড়ায়তন, নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগকে 
স্পর্শ বলে। স্পর্শ হইতে বেদন! (অনুভব শক্তি ) জন্মে) বেদনা হইতে তৃষ্ণা 
(এই স্বখ পুনশ্চ করিব ইত্যাকার ভাবন1 ) উৎপন্ন হয়। ইত্যাদি । 


২ক্ষেপতঃ বৌদ্ধ-লক্ষণ এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে-_ 
“তথাহি কৃত্যাদেবী- বাঁক্যং 
“লোকে ভগবতো৷ লোকনাথাঁদারভ্য কেবলম্‌। 
যে জন্তবো৷ গতক্রেশান্‌ বোধিসত্বানবেহি তান্‌ ॥ 
সাঁগসেহপি ন কুপ্যন্তি ক্ষময়া চোপকুর্ববতে । 
বোধিং স্বপ্তৈচ নেচ্ছন্তি তে বিশ্বধরণোদ্যমাঃ ॥” 





*  এতাবতা এই বলা হইল যে, জগতের কোন চৈতন্যবান্‌ শ্বতত্ত্র ও স্থির কর্তা ঈশ্বর নাই। 


+ কৃত্যাদেবী বৌদ্ধদিগের ধশ্্াধিষ্ঠাতী দেখী অথব! আডিচারজন্। মারকদেবতা দিব । 
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১৮৪ এঁতিহাসিক রহস্থ ।--দিতীয় ভাগ। 


ঘটনাপক্ষেও ) মেইঁরূপ। পৃথিবীধাতু, জলধাতু, বাযুধাতু, তেজোধাতৃ, আকাশ- 
ধাতু ও রূপধাতু ( বৌদ্ধেরা মূল পদার্থকে ধাতু বলে ), _-এই ছয়টি ধাতুর সমবাক্স 
অর্থাৎ সংযোগবিশেষ দ্বারা উক্ত অস্কুর উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে পৃথিবীধাতু সংগ্র 
কার্ধা করে (যে ক্রিয়ার দ্বার! অস্কুরের কাঠিন্য জন্মে ), জলধাতু অস্কুরের প্সেছ- 
ভাব সম্পাদন করে (যাহাতে অঙ্কুর সরস থাকে ও বীজের উচ্ছ.নত! জন্মে ), 
তেজোধাতু বীজকে পরিপাক করে (যে ব্যাপারে বা যে ক্রিয়া বীজাংশ 
অস্কুরভাব প্রাপ্ত হয় ), বাধুধাতু অভিনির্হার কৰে (স্থলে অঙ্কুর বীজ হইতে বহি- 
গত হয়), আকাশধাতু বীজকে অনাবরণ করে (যাহাতে বীজমধ্যে অস্থুর স্থান প্রাপ্ত 
হয় এবং অন্কুবও বাহিরে আসিয়া বাড়িবার স্থান পায়), রূপধাতু বীজকে রূপা- 
স্তরে নিয়োজিত করে (ইহার প্রভাবেই অস্কুরাকারে দৃশ্তমান হয় )। এইরূপে 
পৃথিব্যাদি ধাতুর সমবায় বলেই অঙ্কুর আত্মপাভ করে। সমবায়. না থাকিলে 
আত্মলাভ করে না। এখানেও পৃথিবীধাতুর এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি 
- অস্কুরিত করিবার নিমিত্ত বীজকে সংগ্রহ করিতেছি। বাহ্াপ্রতীত্য সমুৎপা্দ 
মধ্যে (বাহাস্থ জন্তবস্তসমূহের মধ্যে )ও ইহার অন্তথাভাব কোথাও দৃষ্ট হয় না। 
যেমন বাহ্ৃকার্যের জ্ঞানপূর্ববক উৎপত্তি নাই, অর্থাৎ উহাদ্দের কেহ অষ্টী নাই, 
তেমনি আধ্যাত্মিক কার্যেরও অঙ্টী নাই । 

আধ্যাত্মিক কাধ্যসমুৎপার্দেরও পূর্ব প্রকার দ্বিবিধ কারণ আছে । অবিদ্যা, 
সংস্কার, যাবজ্জাতি, জরা, মরণ প্রভৃতির উত্তরোত্তর হেতু-হেতুমস্তাব ; আর 
পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ ও বিজ্ঞান, এই ফড়িধ কারপদ্রব্যের লমবায়। 
এতত্তিন্ন দেহোৎপন্তি হইতে পারে না। অবিদ্যাব্যতিরেকে সংস্কার জন্মে না, 
সংস্কার ব্যতিরেকে যাবজ্জাতি, যাবজ্জাতি ব্যতিরেকে জরা ও মরণ হয় না। 
এখানেও যখন অবিদ্য সংস্কার জন্মায়, তখন অবিদ্যার জ্ঞান হয় না যে, আমি 
সংস্কার উৎপন্ন করিতেছি । সংস্কারেরও জ্ঞান হয় না যে, আমি অবিদ্যা হইতে 
জন্মলাভ করিয়াছি বা করিতেছি । অতএব বীজাদ্ির স্তায় অবিদ্যা প্রভৃতিরও 
চৈতন্ত না থাকিলেও, অন্ত কোন চেতনাবান্‌ পুরুষের অধিষ্ঠান না থাকিলেও 
সংস্কারাদির জন্মলাভ দৃষ্ট হয়। এতদ্রপ আধ্যাত্মিক হেতৃপনিবন্ধপক্ষে যেরূপ, 
প্রত্যয়োপনিবন্ধ পক্ষেও সেইরূপ । পুর্বোন্ক ফড়ধাতুর সমবায় বশতঃ শরীরের 
উৎপত্তি হয়। পৃথিবীধাতু শরীরের কাঠিন্ত সম্পাদন করে ; জলধাতু ন্নেহিত 


বৌদ্ধ ধর্ম: ১৮৫ 


কয়ে; তেজোধাতু ভুক্তাব্পপানাদি পরিপাক করে? বায়ুধাতু শ্বাসপ্রশ্থাসক্রিয়! 
সম্পাদন করে; আকাশধাতু ছিদ্রভাব জন্মায়। বিজ্ঞানধাতু তাহাতে নাম- 
বূপাধি জন্মায় । এই বিজ্ঞান পঞ্চসন্ধাত্মক । এ ষড় ধাতু অবিকলভাবে সংহত 
হইলেই শরীরের উৎপত্তি হয়, নচেৎ হয় না এস্থলেও পৃথিবীধাতুন্ন কখনই জ্ঞান 
হয় না যে, আমি শরীরের কাঠিন্ত সম্পাদন করিতেছি । শরীত্র হইতেই বিজ্ঞা- 
নের বা বিজ্ঞানাস্তরের উৎপত্তি হয়; কিন্ত শরীর কখনই জানে ল! যে, আমি 
বিজ্ঞানের উৎপত্তি করিতেছি । অতএব পৃথিব্যাদিধাতু সম্তই শ্বক্পং অচেতন 
হইলেও এবং চেতনাস্তরের অধিষ্ঠান না থাকিলেও শরীরের উৎপত্তি হয়, অন্তণ! 
হয় না। ইহা! প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং ইহ! অন্যথ। করিবার পথ নাই ।* 

উক্ত ধাতুষটুকের সমবায়ভাবকে লোকে দেহ, পিও, নিত্য, গ্খ, সত্ব, 
পুদ্গল, মনুজ ইত্যাদি নান। নামে ব্যবহার করে। এবং তাহার স্ত্রী, পুত্র, পিতৃ, 
মাতৃ, দুহিভূ প্রভৃতি নান! নাম কল্পনা করে। ইহাকেই অনর্থশতসস্তার সংসার 
বলে এবং এই সংসারের মূলকারগ অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে বিষয়ের প্রতি রাগ, 
দ্বেষ, মোহ জন্মে। বস্ত-আকার-ধারী বিজ্ঞানের নাম বিষয় । বন্বাকারবিজ্ঞান 
চারি প্রকার। রূপবিশিষ্ট উপাদান স্কন্ধ নামপ্রভৃতিকে গ্রহণ করিয়া উৎপন্ন হয়। 
বিজ্ঞানদ্বয়ের একীভাব নামরূপের আশ্রয় । শরীরের কলল ও বুছদাঁদি অবস্থা, 
নাম, রূপ, তন্সিশ্রিত ইন্দ্রিয় সকল। ফড়ায়তন, নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগকে 
স্পর্শ বলে। স্পর্শ হইতে বেদনা ( অন্থভব শক্তি ) জন্মে) বেদন! হইতে তৃষ্ণা 
(এই স্থখ পুনশ্চ করিব ইত্যাকার ভাবনা ) উৎপন্ন হয়। ইত্যাদি । 


ংক্ষেপতঃ বৌদ্ধ-লক্ষণ এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে__. 
প“তথাহি কত্যাদেবী- বাক্যং 
“লোকে ভগবতো৷ লোকনাথাদারভ্য কেবলম্‌। 
যে জন্তবো গতক্রলেশান্‌ বোঁধিসত্বানবেহি তান্‌॥ 
সাগসেহপি ন কুপ্যন্তি ক্ষময়! চোপকুর্ব্বতে | 
বোঁধিং স্বপ্তৈচ নেচ্ছস্তি তে বিশ্বধরণোদ্যমাঃ ॥” 





* এতাবতা এই বলা হইল বে, জগতের কোন চৈতন্যবান্‌ ব্বতন্ত্র ও স্থির কর্ত। ঈশ্বর নাই। 
+ কৃত্যাদেবী বৌদ্ধদিগের ধর্ঘ্াধিাত্রী দেখী অথব। আভিচারজন্য। মায়কদেবতাছিটশফ। 
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১৮৬ এঁতিহাপিক 'রহগ্ঠ 1-দ্বিতীয় ভাগ । 

অর্থাৎ ভগবান্‌ লোধনাথ হইতে আর্ত করিয়া, যে সকল জীব 'গহকৈশ 
£সুক্ত ) হইয়াছেন, তীছার্দিগকে তুমি ঘোধিসত্ব বলিক্া খানি । : ছপরাধ "কারি 
লেও যাহারা কোপ করেন মা, শ্রত্যুত ক্ষষাগুণে উপকার খগ্গেন,। অন্ীকে গ+ 
কেশ করিবার খাঁ! করেন, ভীহার! বোধিসব্ব, গীহারাই বিশ্বধারণে উদ্যত । 

বৌদ্ধগণের যে তাদৃশ ধর্খু আত কখন প্রকাশ হয় নাই, বথ! *বোবিলন্স্য 
ুর্ঘমশ্রাতেধু ধরে” এবং বৃন্ধদেধকে তাহার! *্জয়ামরণবিধাতী তিধখর 
ইবোদগতঃ* জান করিত | তাঁহাগিগের মতে মনুষাজন্ট কেধল কষ্টদায়ক এবং 
জন্মিলেই নকল জীবকে জর! ব্যাধি এবং মৃত্যুর অধীন হইত হইবে, খুতয়াং 
জ্তানিগণের নির্বাণ কামনা করা একাস্ত' কর্তব্য । বৌদ্ধমাত্রেরই পূর্বব্ন্থ এবং 
পরজগ্ে বিশ্বাস আছে, এবং তাহাদের মতে নিজকর্ম্ম ধারা জীবমাত্রে বিধিধ যোনি 
পরিভ্রমণ করে। কথিত আছে, শাক্যসিংহ ছায়ং হস্তী ও যুগ প্রভৃতি পশুধোনি 
হইতে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সংসার ক্বেল কষ্ঠময়) এবং জীব 
নিজবর্শ ছার! সুখ ছঃখ ভোগ করিয়া থাকে । * 

নিরীশ্বর পাংখ্য কপিল, ঈশ্বরের লতা অন্বীকার করিয়াছেন । বৌদ্ধের! ঈীশ্ব- 
রের পন্বদ্ধে ফোন বিচার উপস্থিত করেন মাই বটে, কিস্ত সাংখোর ভযায় 
ইহারাও নাস্তিক । বুদ্ধের উপদেশ মধ্যে কোন স্থানেই ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নাই। 
বৌদ্ধের! প্রাক্স শ্বভাববাধী ? ভাঁহার! বলে স্বভাব শৃঙ্ হয় নাই; চিরকালই 
এক অবস্থায় আছে। ইকার্ট, টপর, বুক্নয় প্রভৃতি জর্প তন্ববিদ্গণের এই 
মড ) অধিকন্ত তীহারা। ঈশ্বরের সত্তা লোপ করিবার জন্ত নানা কৌশলময় তর্ক- 
পরিপূর্ণ গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। ধীশুগ্রীষ্টের স্তায় শাক্যসিংহ বৌন্ধগশফে এই 
দশ আন্ত প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন যে, €১) জীবহিংস1 করিও না, 
(২) চুরি করিও না, (৩) পরদঘার করিও না, (৪) মিথ্য! বলিও ন! এবং (৫) মাক 
ভ্রবা সেবন করিও না। এই পাঁচটী ভিন্ন ভিক্ষুগণকে অর ৫টী আজ্ঞ! দিয়াছেন ) 
বথা (১) ধ্িতী প্রহর বেলা অতীত হইলে আহার করা অবর্তব্য, (২) নাটা- 
জ্ীড়া ও সঙ্গীতাদি হইতে বিরত থাকা' কর্তব্য, (৩) অলঙ্কারাদি এবং সুগন্ডদ্রব্য 
ব্যবহার করা উচিত নহে, গিনালিগানিারসাদ বানি এবং (৫) বর্ণ 
ও রৌপ্য গ্রহণ করা উচিত নহে! 

বুদ্ধোটে,দীতি অতি চন্ৎকার, তাহা পাঠ করিলে ৪ উপর ভক্তির 
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উদ্রেক হয়। আধুনিক সভ্যগণ কহেন, বীশুপ্রনীক় উপদেশ একমাজ সথখশাস্তির 
উপারন্বরপ; কিন্তু বুদ্ধের উপদেশ তাহা! অপেক্ষা সহম্রণে উৎকৃষ্ট । তাহার গ্রমাণ 
একবার “্ধর্্ব পদ” গ্রন্থ পাঠে স্তাহারা বুঝিতে, পারিবেন ॥ বিদ্যাবৃহস্পতি আধু- 
নিক তত্বদর্শ; অগষ্ট কোমৎ বৌদ্ধগ্রস্থের বিশেষ আদর করিয়াছেন এবং উহ 
প্রত্াক্ষদর্পনবাদদিগণকে এক একবার পাঠজন্ধ দিন নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন । 
মায়াময় নংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্বাণ লাভ করাই বৌদ্ধগণের জীবনের 
মুখ্য উদ্দেক্য । সির বারা রানির থাকেন। মাধবাচার্ধ্য 
ফাহছেশ১" 
& জপটািনীর টা চীরং পুর্ববাহ্ছভোজনম্‌। 
সঙ্গে। রক্তাম্বরত্বঞ্চ শিশ্রিয়ে বৌদ্কভিক্ষৃভিঃ ॥৮ 
অর্থাৎ চম্দ্মাসন, কমগুলু, মুন, চীর, পুর্ববাহ্ছভোজন, সমৃহাবস্থান ও রক্তা- 
স্বর, এই কয়েকটি বৌদ্ধদিগের যতিধর্ের অঙ্গ &। ইহারা মালা জপিবার 
সময় এই মাত্র পালি ভাষায় কহিয়া থাকে “অনিত্য ছুংখম্‌ অনাত্য” ইহাকে 
ত্বিলক্ষণ কহে! বৌদ্ধেরা কোন প্রকার উপাসনা করে না, কেরল বিহারে 
বুধসূরর্তর সমীপে ধর্মগ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া থাকে । রোমান কাখলিকগণ 
পাডির নিকট যেমন প্রতি সপ্তাহে আপনার পাপকাধ্য সকল স্বীকার করিয়া 
আইসে, তন্দ্রপ পূর্বকালে বৌদ্ধগণ ধর্মপঙ্গম মধ্যে স্থবিরগণ-সমীপে স্ব স্ব পাপ 
স্বীকার করিত। প্রিয়দর্শী এজন্ত মাসে দুইবার সভা করিতে স্তস্তের লিপিতে 
অনুজ্ঞ। দিয়াছেন । ফিংহলে ভিন্কুগণ বিহার মধ্যে ভক্তি, সহকারে নিম্নলিখিত 
খালি প্রতিজ্ঞা পাঠ কম ॥ বথা__খুব্ধক পাঠ। 
“নম তস ভাগবত অর্ছত সম লমবুদ্ধদঃ 
বুদ্ধম্‌ শরণম্‌ গচ্ছামি । 
ধম্মম্‌ শরণম্‌ গচ্ছামি। 
সক্ঘূম্‌ শরণম্‌ গচ্ছামি । 
'  স্থ্যতৃম্পিবুদ্ধম্‌ শরণম্‌ গচ্ছামি । 
. ১. ্যাতম্পি ধম্মম্‌ শরণম্‌ গচ্ছামি । 
ছ্যতম্পি সঙ্ঘম্‌ শরণম্‌ গচ্ছামি। 
ড় দর্বদরনসং্হ। 5 জননামারণ তরপঞধীনন কর্তৃক বাজালায অন্বাদিত 1৯ 


১৮৮ এঁতিহাসিক বহম্য ।- দ্বিতীয় ভাগ । 


তীত্তম্পি বুদ্ধম্‌ শরণম্‌ গচ্ছামি। 

ভীতম্পি ধন্মম্‌ শরণম্‌ গচ্ছামি। 

তীত্বম্পি সঙ্বম্‌ শরণম্‌ গচ্ছামি। 
শরণ্যতম্‌।” 


বৌদ্ব-আচার্ধ্য-প্রণীত অনেক সংস্ক ত গ্রন্থ আছে; কিন্ত আমাদিগের আর্ধ্য- 
শাস্তরব্যবসায়িগণ তাহার নাম পথ্যস্তও শ্রবণ করেন নাই। তাঁহারা, প্রবোধচন্দোদয় 
নাটক এবং সর্বদর্শন সংগ্রহ মধ্যে যেটুকু বৌদ্ধধর্ম সব্বন্বীয় বিইরণ আছে, তাহাই 
জানেন মাত্র; কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের কোন কোন বঙঈদেশীয় 
লামান্ত নৈয়ায়িক্‌ ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধাস্তমুক্তাবলী এবং কিয়দংশ কুস্থমাঞ্জলি 
পড়িয়াই বৌদ্ধমতে দোষারোপ করিতে উদ্যত্ব হইয়া থাকেন। তীহারা মূল 
বৌদ্ধস্ুত্র কল পাঠ করিলে এরূপ বালন্থলভ্‌ চাঁপল্য প্রকাশ করিতে কখনই 
সাহসী হইতেন না । বৌদ্ধদিগের সংস্ক ত গ্রন্থ কল অনেক কাল হইতে ছূর্লত 
হইয়া উঠিয়াছিল। আকবর বাদসাহের অনুজ্ঞানুসারে ব্রাঙ্গণগণ দ্বারা আবুল- 
ফজল ব্হু অনুসন্ধানে একখামিও বৌদ্ধস্থত্র সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কিন্ত 
আমর! ইউরোপীয় পণ্ডিতগণকে ধন্যবাদ দিতেছি, তাহাদিগের প্রযত্বে নেপাল 
হুইতে অসংখ্য সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রস্থ ষংগৃহীত হুইয়াছে। 

নেপালের বৌদ্ধগণ কহেন, ৮৪ সহত্র বৌদ্ধগ্রস্থ আছে, তাহার মধ্যে নিম্ন- 
লিখিত গ্রন্থ গুলি নবন্্ম নামে খ্যাত । অষ্টসাহত্িক, গগুব্ছ, দশভূমীস্বর, 
সমাধিরাঁজ, লঙ্কাবতার, সন্ধন্মপুগ্তরীক, তথাগতগুহক, ললিতবিস্তর, স্থবর্ণপ্রভাস। 
বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থ সকল দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা-_্থত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, 
উদান, নিদাঁন, ইত্যুক্ত, জাতক, বৈপুল্য, অদ্ভুত ধর্ম, অবাছান, উপদেশ । প্রসিদ্ধ 
কতিপয় বৌদ্ধগ্রন্থ সংস্কৃত ভাবায় লিখিত ; বথা-_প্রজ্ঞাপারমিতা, সারিপুত্রকত 
অভিধর্মা, দেবপুত্রকূত অভিধর্ম, ধর্ম্ষদ্বপদ, কারওব্যহ, ধর্ম্মবোধ, ধর্সংগ্রহ, 
বপ্তবুদ্ধস্তো ত্র, বিনয়ন্ত্র, মহান্ত হুত্র, সুত্রালঙ্কার, জাতকমালা, চৈত্যমাহাত্মা, 
অনুমাঁনখণ্ড, বুদ্ধশিক্ষা'সমুচ্চয়, বুদ্ধচরিতকাব্য, বুদ্ধকপালতন্ত্র, সন্কীর্ণতন্ত্র প্রভৃতি । 
এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশ অনেক অনুসন্ধানে হজ্সন্‌ সাহেব নেপালীয় বৌদ্ধ 
গণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
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*বোধিচিত্তবিবরণ* নামক বোদ্ধগ্রস্থ-প্রণেতা ধর্শকীর্থি বলেনঃ বুদ্ধের বহুতর 
শিষ্যের মধ্যে 

“মৌত্রাস্তিকো বৈতাধষিকো। যোগাচাক্সো। মাধ্যষিকশ্চেতি চত্বারঃ শিষ্যাঃ1” 

সৌত্রাস্তিক, বৈভাবিক, যৌগাচার ও মাধ্যমিক, এই চারিজন শিষ্যই 
তীয় ধর্মের আছাধ্য । উক্ত সৌত্রান্তিক প্রভৃতি শবগুলি এস্থানে নামমাত্র- 
বোধক, কি তাহার শাক্ত্রপ্রস্থানবোধক, তাহা স্থির করা বাক্স না। আমাদের 
বেষন ন্তায, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা প্রভৃতি শব শাক্সপ্রস্থানবোধক, গ্রস্থকর্তী” 
দিগের নাম ভিন্ন ) কী সকল শ্ব তৎসদৃশ কি না ৰলা যায় না। 

যাহা হউক, উক্ত চারি ব্যক্তি হইতেই বৌদ্ধধর্মের মতভেদ উপস্থিত হইয়া" 
ছিল সন্দেহ নাই। নচেৎ বুদ্ধের উপদেশ কখনই বিভিন্ন মতাক্রাস্ত নছে। 
উক্ত বোধিচিত্ববিবরণ-গ্রন্থকার ধর্মকীর্তিও এইরূপ বলিয়াছেন ॥ যথা 


“দেশনা লোকনাথানাং সত্বাশয়বশানুগাঃ ॥ 
ভিদ্যস্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্বনুভিঃ পুনঃ ॥ 
গভ্ভীরোভ্তীনতেদেন কচিচ্চোভয়লক্ষণ| | 
ভিন্নাপি দেশন! ভিন! শৃন্বতাদ্ব়লক্ষণ! ॥* 


লোকনাথ অর্থাৎ বুদ্ধদেবের উপদেশ একরূপ হইলেও তদীয় শিষ্যদিগের 
অবস্থা ও বুদ্ধি একরূপ ন! হওয়াতেই বুদ্ধশান্ত্র বিভিন্নাকার প্রাণ্ড হুইয়াছে। 
বুদ্ধমতের মূল প্রশ্রবণ এক হুইয়াও আচাধ্যগণের ভিন্ন ভিন্ন মত দ্বারা বৌদ্ধধর্ম 
ক্রমে বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে । এমন কি, শাঁক্সিংহের মত্ত কিরূপ ছিল, 
তাহা সহজে আচার্য্যগণের গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারা ফায় না। মাধবাচার্য;ঃ 
মর্বদর্শনসংগ্রহে চারিজন প্রধান আচাধ্যের মত সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র ঃ 
তাহাতে বুদ্ধের নিজের মত যাহা, যাহ! সারিপুত্র ও আনন্দ উপালী প্রভৃতি 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কিছুমাত্র আভাঁদ দেওয়া হয় নাই। কৃষ্ণমিশ্র 
প্রবোধচন্দোদয় নাটকে যে বৌদ্ধ মতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অতি দ্বৃণিত, 
বিকুত ভাবাপন্ন। বোধ হয় তিনি প্প্রক্ঞাপারমিতা” প্রভৃতি সুত্রগরস্থ কখনই 
পাঠ করেন নাই; কেবল অন্তধর্্শাবলঘি -প্রণীত আধুনিক সংগ্রহ গ্রন্থ পাঠে, 
তাহার ভ্রম হুইয়াছিল। বুদ্ধের নিজের মত অতি পরিত্র, এজন্ত হিন্মুগণ তাঁহাকে 


১৯৬, এতিহাপিক বহস্থা 1--বিতীয় ভাগ । 


লারায়ণের অবতার বঙ্িত্বা থাকেন । বঙ্গীয় বৈষঃব. ধর সারির 
সহিত বৌদ্ধধর্মের অনেক সৌসামৃস্ত ছছ্ছে। 

বৌদ্বধর্ম মিংহন. হইতে ক্রমে চীন, তিবহত। দোজলিয়, জাপান, গাম, 
সত্তর সাইবেরিয়| এবং লাপ্লাও পর্যন্ত এরচারিত হইয়াছিল । ক্বন্ত কোন 
ধর্মের এতদূর উন্নতি হয় নাই। এখনও পৃথিবীতে ৪৫৫২.৩৯০০ ব্যক্তি বৌদ্ধ" 
ধর্মাবলম্বী আছেন। 

দিলে ও চীনদেশে এক্ষণে বছরের বিশেষ আদর আছে। চীন 
দেশের বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল মস্ত তাঘা হইতে অনুবাদ্িতষ্ট নিংকলে বৌদ্ধ 
গ্রন্থের বুল প্রচার, তথাকার শ্রস্থ সক্ন পাদি ভাবায় ছিহিত। ঝিহজে 
বৌদ্বধর্শা প্রচার, তথা পালিভাষায বৌদ্ধ গ্রন্ছনিচয়ের বিবরণ স্তন প্রন্থাবে 
লিখিত ছইবে। 


শাকামিংহের দিখিজয়। 


জমর তরন্কে বর যোধগণ, 
ঘন ঘন আ্মমি করি আশ্ফালন, 
প্লাবিতে ধরণী নোহিতের নদে, 
সাজ-পুজগণ সতত ধায় ॥ 
বিপক্ষ পক্ষের করি দর্প চূর্ণ, 
চির মনোরথ হইলেই খর্ণ, 
হবে ক্ষত্রোচিত কাঁধ্য ঘন্থপস, 
জবিখ্যাত. কীর্তি বরে ধরায় ॥ 
এতামৃশ করি নিষেধ কাজ, 
গুজ্য ছট্বারে বীরের সমাজ; . 
ভুম্ছের শ! হগলো! কু উবস্ব। 


বৌদ্ধ-ধর্্ম। 7. ১৪ 
ইয়ে রাঁজপুজ্ ছেড়ে রাজভোগ, 
নবীন বয়দে বোধি-সন্ব যোগ, ৮ 
করিল! ভ্যাস ছয়ে চিরযোগী, 
ফান ক্রোধ অরি হ'লে ব্জয়। 
পরনে কৌপীন কমগলু করে, 
দেববৎ হান্তে আন্ত শোভা কে 
গ্রশাস্ত বনে স্াবিমল ফাস্তি 
হেন্লিলে মুনির মানস হরে ॥ 


“বুদ্ধ বতার মহিমা অপার, 
যোপীজ্জ যোৌগেতে সদা মগন। 
মায়াদেবী-স্ৃত, বছ গুণ যুত, 
মর্ড্যে নররূপে নৃপনন্দন ॥ 

জয় জয় জয়, সবে বলে জয়, 
ষ্হছিংদা পয়মধঙ্শের জয়। 

সর্ধ জীবে সম দয়া অনুপম, 


হেন ধর্শখা কভু না হবে ক্ষয়॥” 
এতেক কৃহিলা অমর কিন্নর, 
এতেক কহিল! অগ্দর-নিকর, 
এতেক কহিল! দেব পুরনার, 
প্রতেক হিল দেবতা সবে। 
হ'লে প্রতিধ্বনি *ধুদ্ধ অবতার” 
হলো! প্রতিধ্বনি “মহিমা! অপার? 
বন্দিল স্বর্গের দেব অগখন, 
শুনিয়। অবাক্‌ মানব বে ৪ 
পারিজাত মালা গলে পরিধান, 
স্ব্গ-বিদ্যাধরী করনে ঘশোগান, 
মুছ মন্ত্র রবে বাগিত্র-বাদক 
বাজাসস মধুর বীণা রবাৰ। 


১৯৭ 


এঁতিহাসিক রহস্য ।--দ্বিতীয় ভাগ। 


সঙ্গে ব্হ জ্ঞানী শিষা অগণন, 
নানা শান্তর যারা করি অধ্যয়ন 
আর্য শাস্ত্র সব সামঞজস্ত করি 

স্ৃতীক্ষ ক/রেছে বুদ্ধি-প্রভাব | 
পরনে কৌপীন সবে উদ্বাসীন, 
জ্ঞান-বলে ভব-ব্ন্ধন-বিহীন, 
জীবনে উদ্দেশ্ত নির্ধাণ কামনা, 

ভোগবিলাপের নাহিক আশ। 
স্থুখেতে সবার জয় জয় ধ্বনি, 
হোক্‌ নব ধর্মে পবিত্র অবনী, 
বসাতলে যাক বেদ যাগ যজ্জ, 

পণ্ড বলিদানে নিত্য উল্লাস ॥ 
গুরু বুদ্ধদেব জ্ঞানের শিখর, 
ধাহা হ'তে জ্ঞান-বারি নিরস্তর নু 
উপালী, আনন্দ, কাশ্পের সহ 

পান করি তৃপ্ত করিল! ধরা । 
মায়াময় এই সংসার আধার, 
তাহে জীব পায় কষ্ট অনিবার, 
স্বীয় কম্্মগুণে, পাপ আচরণে 

সবাই অধীন মরণ জরা ॥ 
স্বভাবে উৎপত্তি স্বভাবেতে লয়, 
'্বভাবেই হয় জীব জমুদ্রয়, 
নির্বাণেই সুখ, বাচিয়া অসুখ, 

স্মগতের পদে লও শরণ। 
যতেক আচাধ্য সবে এই .বলি, 
মিথ্যা কদাচার পদযুগে দলি, 
“কৌদ্ধধর্শী-জয়* করি ঘোর রব, 

বুদ্ধদেব সহ করে গমন ? 


বৌদ্ধ-ধন্ম । ১৯৩৬ 


তর্কের তরঙগ-_সমর-তরঙ্গ, 
যতেক তার্কিক সবে দিয়! ভঙ্গ, 
লইল বুদ্ধের চরণে আশ্রয়, 

এ ভব যাতনা করিতে নাশ। 
স্বর্গে দেবগণ, মর্ত্যে কোটি নর, 
ভক্তিভাবে সবে ঘুড়ি ছই কর, 
অক্ষিযুগ মুদি প্রশান্ত অন্তরে, 

মনের বেদনা করে প্রকাশ ॥ 


“জয় গুণাকর, শোক তাপ হর, 
জগতে পবিত্র তোমার নাম । 

একমাত্র গুরু, বাঞ্৷ কল্পতরু, 
তুমিই কেবল আনন্দ ধাম ॥ 

নানা গুণধর, ত্রিকালজ্ঞবর, 
সাবের কষ্ট জর! মরণ-_- 

করহ বিনাশ, এই মাত্র আশ, 


তব শ্রীচরণে লই শরণ ।” 
মানব নিকর আনন্দ অস্তর, 
সবে এই স্তব করে নিবস্তর, 
দেবগণ করি পুষ্প বরণ, 
জয় জয় ববে করিল বন্দন ॥ 


৯৫ 





ও অভিনয় । 


শি সি ৬০৯ সিসির আপ সি 





“দেশে দেশে নৃপাদীনাং য্দাহ্লাদকরং পরস্‌ । 
গাঁনং বাদ্যং তথ! নৃত্যস্-সস্্ 
08 





ঙ্গীত-শাস্তানুগত নৃত্য 
ও অভিনয়। 


শরিক ২ 


নৃত্য মনুয্যের স্বভাঁবসিদ্ধ ; এবং কি আদিম কাল, কি আধুনিক স্মুসভা 
কাল, নকল সময়েই ইহা প্রচলিত। আদিমকালের অসভ্য নৃত্য এক্ষণে 
ভ্যকালে নান! রূপান্তর সহকারে, সভাসমাজের অভিনয়প্রথার একটা 
প্রধান অঙ্গ হইয়া দাড়াইয়াছে। থুঘিবীর সকল জাঁতিব মধ্যেই নৃতা চিরকাল 
হইতেই প্রচলিত। সকল প্রকাব ধন্মগ্রস্থেই নৃতোর উল্লেখ আছে। স্বয়ং 
মহাদেব নৃত্য কবিতেন, স্বর্গে গন্ধর্বকন্ঠাগণ নৃত্য করিয়া দেবতাগণের মনোহরণ 
করিতেন। মহর্ষি ভরত নাটাশান্তের প্রণেতা, তিনিই শ্বর্গে অগ্পরাদিগকে 
নৃত্য শিক্ষা দিতেন । দেবমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া নৃত্য করিলে মহাপুণ্য হয়, 
এবং চৈত্তন্তাদেবও বৈষ্ণববৃন্দকে হরিনামোচ্চীরণ পূর্বক নৃত্য করিতে বিশেষ 
উপদেশ দিয়াছিলেন। 
অতি প্রাচীনকালে গ্রীকগণ উৎসব উপলক্ষে নৃত্য ও গান করিতে করিতে 
গ্রাম্য দেবতার মন্দির প্রদক্ষিণ করিত । ম়ীহুদ্দিগণের মধ্যে নৃত্য অতি প্রচলিত; 
ছিল& ইজ্রেলগণ শুদ্ধ বালুকাভূমির স্তায় লোহিত সাগর পার হইলে, মোসেস্‌্‌ 
এবং মিরাএম আনন্দধ্বনি সহকারে নৃত্য করিয়াছিলেন। ডেবিডও নৃত্য 
করিতেন, গ্রীকগণের নৃত্য অভিনয় প্রথার অন্তভূতি। তীহাদিগের ইউমিনি- 
ড্শের অর্থাৎ ভয়ানক রসের নৃত্য দেখিয়া অনেকেব হৃদয়ে ত্রাস উপস্থিত 
হইত । গ্রীকদেশীয় শিল্পবিদ্যাবিশারদগণের প্রস্তব-নিম্মিত প্রতিমূর্তিতে নৃত্যের 
বিবিধ ভঙ্গী প্রদর্শিত হুইয়াছে। হৌমর, অরিস্ততল, পিগার, সকলেই স্ব স্ব. 
গ্রন্থে নৃত্যের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন, বিশেষতঃ অরিস্ততল নৃত্যের ' বিবিধ 
প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া “পোইটাক্ষশ” গ্রন্থমধ্যে লিখিয়াছেন। স্পার্টানগণ 
যুদ্ধকাঁলে নৃত্য করিবার জন্ পঞ্চমবর্ষ হইতে নৃত্য শিক্ষা করিত, তজ্জন্থ তাহার! 


১৯৮ এীতিহাষিক রছ্ত্ত ।-্-ছিতীর় ভাগ । 


উত্তদ পারদর্শী পিক্ষক হ্থারা শিক্ষিত হইত। তাহাদিগের যুদ্ধের এই বৃত্তোষ্ 
মাম পপাইরিক” নৃত্য । প্রাীনকাল হইতেই প্রকান্ঠ স্থলে নৃত্য, ব্যবসারী 
লটগণের দ্বারা প্রদর্শিত হইত । সন্গাস্ত রোমকগণ ধর্পম-কার্ধ্য ভিন্ন আমোদের 
লস্ বৃত্য করিতেন না। আমোঁদের নিম্িত নৃত্য, ব্যবসার়িগণ দ্বারা সম্পাদিত 
হুইত। বিশরদেশীয় নর্ভকীগণের দাম আলমী। তাহার! উত্তম কবিতা গান 
করিতে করিতে নৃত্য করে, ইহার সহিত হিনৃস্থানী নাচের সৌসাদৃশ্ত আছে। 
ইউরোপীয়গণের মধ্যে প্বলে* সন্তান্তবর্গ হইতে সাধারণ লোক সকলেই 
নৃত্য করিয়া থাকেন। কোন কামিনী ব! পুরুষ ধিনি “বলে” নাছিড়ে ন। 
পারেন, তিনি অকর্শণা,__সভ্য সমাজভুক্ত হইরাঁর যোগা নহেন। এই *“বলেরু* 
নুত্যও বিবিধ প্রকার ; যণ্থা-_পোল্ক1, কোয়াডিল, কনটিড্যানশ ইত্যাদি! 
ইহ! ভিন্ন অভিনয় কার্ষ্যে অনেক প্রকার নৃত্য আছে 7-_-বথ! ব্যালেট, প্যান্টো- 
ঘাঁইম প্রভৃতি। আমরা এই প্রবন্ধের নীর্ষজ্দশের প্রস্তাবানুসারে বিদেশীয় 
কোন নৃত্যের উল্লেখ না করিয়া সংস্কত সঙ্গীতশাস্তান্যায়ী প্রাচীন ও ম্ধ্যকালের 
স্মাধ্য জাতির হৃতোর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম । 
আমাদিগের পুরাণ ও ধর্্শান্ছে নৃত্যের উল্লেখ ঘেখিতে পাওয়া যায় ; যথা,__- 
মার্কতেয় পুরাণে- 
*বৃত্যেনালমরূপেণ সিথ্ধিাঁট্যন্ত রূপতঃ। 
চার্ববধিষ্ঠানবনূ ত্যং নৃত্যমন্তবিড়ত্বন। 1” 
এই শ্লোক ছার! রূপহীন নট ব! নটার নৃতাকে নিন্দা কর! হইয়াছে । 
বরাছপুরাণে-_- প্বৃতামানত্ত বক্ষ্যামি ফলং যচ্চ বনুন্ধরে |” 
ইতি বাক্যের দ্বার! শৌকর-মাহাম্তো নর্ভকের গতি কথিত্ছিইয়াছে ॥ 
ভগ্রিপুরাণেও-- “দৃষ্ট 1 সম্পূজিতং দেবং নৃত্যমানোহস্থমোদয়েৎ।” 
অর্থাৎ দেবতার পৃ দেখিয়! যথাশান্ত্ সুতা ও হর্ষ বিস্তার করিবেক, এইসগ 
উক্তি আছে। 
গুনশ্চ বিষুগধর্্োত্তরে-- 
*ঘো নৃত্যতি প্রহ্ষঠীত্বা-_+ 
প্নুতাং দত! তথাগ্োতি কদ্রলোক মসংশক্ষন্‌ ॥% 


সঙ্গীত-শান্দ্রানুগত নৃত্য ও অভিনয় । ১৯৪ 
“গ়্ং নৃত্যেন সম্পৃজ্য তন্যৈবান্চর়ো ভবেৎ।% 
*নৃত্যতাঁং শ্রীপতেরগ্রে তালিকাবীদনৈরভশম্‌ ॥% 

"যে স্ুক্তি হষ্টচিত্তে নৃত্য করে”-_ “দেবদেবীর পুজীয় নৃত্য করিলে কত্র- 
লোক প্রাণ্ডি হয়”-_“ন্বয়ং নৃত্োর দ্বার! দেবের পুজা করিলে পরলোকে সেই 
দেবের অন্ুচর হয়” ইত্যাদি প্রকার ফলশ্রুতি আছে। 

রামায়ণে ও শ্রীমস্তাগবতের দশঙ স্বন্ধে নৃত্যের বিশেষ বিস্তার আছে। মহা* 
ভারতীয় বিরাট পর্বে লিখিত আছে, অঞ্জুন উত্তম নর্তক ছিলেন এবং তজ্জনট 
তিনি বিরাটের অন্তঃপুরে কামিনীগণকে নৃত্য শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিযুক্ত 
ইইয়াছিলেন। ” 

স্থতিতে নটের অথবা নটার অর্ধ অগ্রাহ বলিয়! ব্যবস্থা লিথিয়াছেন £ 
যথা-. 

*রজকম্চন্দ্রকারশ্চ নটী বকুড় এব চ।” 
২হিতা॥ 


অর্থাৎ রজক, চন্দকার, নট ইত্যাদি সাভ প্রকার জাতি অত্যন্ত নিরুষ্ট। 
ইহাদের অন্ন ভক্ষণে প্রীয়শ্চিত করিতে হয্ব। এইরূপ মনুসংহ্তা প্রভৃতি 
সমুদায় সংহিভাতে নটজাঁতির এবং নাট্যোপজীবীর উল্লেখ আছে, শুচুতরাং 
নৃত্যচর্চ এদেশের অতি পুরাতন । 

যে দেশের ফে প্রকার রুচি, তদনুসারে তাল-মাঁন-রসাশ্রিত বিলাঁসধুক্ত অঙ্গ 
বিক্ষেপের নাম নৃত্য ইহাই নৃত্যের সামান্ত লক্ষণ। বথা_ 


“দেশরচ্য গ্রতীতো যস্তালমানরসাশ্রয়ঃ ) 
সবিলাসাঙ্গবিক্ষেপো নৃত্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ 0৮ 
সঙগীতদাঁমোদর । 
রৃত্য ছই প্রকার। তাগুক্* ও লান্ত। পুংনৃতযকে তাগুব ও ীনৃত্ক্ষে 
লান্ত কছহে। বথা_ 
শক্ত্রীনৃত্যং লাশ্তমাখ্যাতং পুংনৃত্যং তাওবং স্বৃতষ্.॥”” 
স্ঙ্গীতনারায়ণ । 


০৪ এতিহাসিক রহস্য ।_দ্বিতীয় ভাগ। 


তাঙি নামক মুনি তাগুব-নৃত্যের বিধি রচন। করিয়াছিলেন, ইহ! ভরত 
মল্লিক অমরকোঁষের টাকায়, বিস্তারপুর্বক লিখিয়াছেন। -তাগব ও লাশ্ত,__ 
এই দ্বিবিধ হৃত্যই ছুই প্রকার। ছই প্রকাঁর তাগুবের প্রথম পেবলি, আর 
দ্বিতীয় বুরূপ। যথা 
| ণতাওবঞ্চ তথা লাস্তং ছ্বিবিধং নৃত্যমুচাতে । 
পেবলির্বহুরূপঞ্চ তাগুবং দ্বিবিধং মতম্্‌।” 
সঙ্গীতদামোদর । 


অভিনয়শূন্ত অঙ্গবিক্ষেপমাত্রকে পেবলি ) আর ছেদ, ভেদ প্রভৃতি বহুবিধ 
অভিনয়সহকাঁরে যে অঙ্গবিক্ষেপ,__তাহাকে বহুরূপ বলে। 
লাস্ত নৃত্যও ছুই প্রকার। একের নাম ছুরিত, অপরের নাম যৌবত। 
ভাবরসাদিব্যঞ্রক অভিনয় সহকারে নায়ক নায়িকা উভয়ের পরম্পর আলিঙ্গন 
চু্বনাদিপুর্ব্বক যে নৃত্য, তাহাকে ছুরিত বলে); আর কেবল নর্তকী স্বয়ং যে 
লীলাসহকারে নৃত্য করে, সে নৃত্যকে যৌৰবত কহে । যথা 
প্ছুরিতং যৌবতঞ্চেতি লীন্তং দ্বিবিধমুচ্যতে | 
যত্রাভিনয়নৈর্ভীবরসৈরা্্রেফুম্বনৈঃ । 
নাক্গিকানাঁয়কৌ রঙ্গে নৃত্যতস্ছদরিতং হি তৎ॥ 
মধুরং বদ্ধলীলাভি- টীভির্ত্র নৃত্যুতে । 
বশীকরণবিদ্যাভং তল্লান্তং যৌবতং মতম্‌॥৮ 
সঙগীতদামোদর । 
যত প্রকার বিশেষ বিশেষ নৃত্য আছে, তত্তাবতের সাধারণ নাম নর্তুন। 
ধলতঃ, চিত্ত-রঞ্রক অঙ্গ-বিক্ষেপের নামই নর্তন ৷ যথা নর্তঁকনির্ণয়ে-_ 
“অঙ্গবিক্ষেপবৈশিষ্যং জনচিত্তানুরঞ্জনম্‌। 
নটেন মর্শিতং যত্র নর্ভনং কথ্যতে তা! ॥+ 
ইহার অর্থ সহজ। অর্পিচ সাধারণ নর্তনের ত্রিবিধ জাতি আছে ।-__নাঁটা, 
মৃত্য ও ৃত্ত। যখা_ 
“নাট্যং নৃত্যং নৃত্তমিতি ত্রিবিধং তৎ প্রকীন্তিতম্‌।” 


সঙ্গীত-শাস্ত্ানুগত নৃত্য ও ঈিস্বিনয়। ২১ 
নাট্য 1--"নাটকাদি-কথা দেশবৃত্তি্ঞাবরসাশ্রয়ম্‌। 
চতূর্ধাভিনয়োপেতং নাট্যমুক্তং মনীধিভিএ ॥% 
নাটকাদি অর্থাৎ, দৃশ্ত কাব্য ও তদগত কথা, দেশ, বৃত্তি, ভাব ও রসাদি 
চারি প্রকার অভিনয় দ্বার! প্রদর্শিত হইলে, তাহাকে নাটা বলা যায়। 
হৃত্য।-_“অপুস্তসর্ববাতিনয়-সম্পন্নং ভাবূষিতম্‌। 
নর্বালনুনারং নৃতাং সর্ধবলোকমনোহরম্‌ |” 
কোন আখ্যাগ্নিক! পুস্তকের অন্থগত নহে, নেপথ্য বিধানের অধীন নহে, 
অথচ রস ভাবা্ি দ্বারা বিভূষিত ও তত্তৎ রসভাবাদ্দি অভিনয় ছার! প্রদর্শিত, 
এবসপ হইলে তাহাকে নৃত্য বল! যায়। ইহ! সর্ধাঙ্গস্ুন্দর হইলে সকল লোকেরই 
মনোহারি হয় । এই নৃত্যের লক্ষণ হিন্দৃস্থানের তয়ফাওয়ালিদের মধ্য অনেকাংশে 
দৃষ্ট হয়। 


এ 
মা 
্ পি শা 


বৃত্ত +- হস্তপাঁদাদিবিক্ষেপৈশ্চমৎকারাঙ্ঈশোভিতম্‌ টন 
ভাক্ত/াভিনয়মানন্দকরং হৃততং জনপ্রিয়ম্‌ ॥” 
অভিনয়বর্জিত চমৎকারজনক অঙ্গবিশেষের নাম নৃত্ত। এই নৃত্তের তিন 
প্রকার ভেদ আছে, যথা 
প্নৃত্তে ভেবত্রয়ং চান্তি বিষমং বিকটং লঘু ।” 
বিষম ।.--“শস্ত্রসঙ্কটরজাদিভ্রমণং বিষমং হি তৎ1% 
শত্তরসঙ্কটের মধ্যে এবং রজ্জুতে পরিভ্রমণ ইত্যাি প্রকারের নাম বিষম নৃত্ত। 
এই নৃত .মাদ্রাজী বাজীকরদিগের মধ্যে ছষ্ট হয়। 
বিকট ।-_*বিরূপতোহঙ্গবেশাদিব্যাপারং বিকটং মতম্‌।” 
বৈরূপ্যজনক বেশভৃষা্ি ব্যাপাঁরকে বিকট নৃত্ত বলে। 
লঘু ।--ণউপেতং করণৈরপ্লৈ-রুতপ্লুতাদ্যের্লঘু স্বৃতম্‌।” 
অল্প উপকরণ অবলম্বন পূর্বক উৎ্প্লুতা্দি গতিবিশেষের নাম লঘু নৃত্ত। 
এই নৃত্ত রাসধারীদিগের মধ্য ব্যবহার হুইয়। থাকে । 
অভিনয়। রর : 
“অভি” এই উপসর্গ পুর্র্বক 'নীঞ্* ধাতু হইতে “অভিনয় শব” উৎপন্ন 
হইয়াছে । “অভির অর্থ সাংমুখা, “নীঞ. ধাতুর অর্থ পাওয়ান। এতাবতা 
্ 


৮, 


রন 


২০২ &ঁতিহাসিক রহস্থ ।-াদ্বতীয় ভাগ। 


তহ্ভয়ের যোগে এইরূপ অর্থ পাওয়! গেল যে, প্রয়োগ সকল যে প্রক্রিয়ার 
দ্বার! সাক্ষাৎকারের ন্যায় দর্শকের সম্ুথে উপস্থিত হয়, সেই প্ররক্রিয়াবিশেষের 
নাম অভিনয় । যথা-_ রর 
“অভিপূর্ববস্ত নীঞ. ধাতুরাভিসুখ্যার্থনির্ণয়ে। 
যম্মাৎ 'প্রয়োগং নয়তি তশ্মাদ্দভিনয়ঃ শ্থৃতঃ ॥৮ 
অগিনয় চারি প্রকার । 
ণ্চতুর্ধাভিনয়ঃ সঃ স্তাঁৎ বাচিকাহাধ্যসাত্বিকাঃ। 
আঙ্গিকশ্চেতি তন্মধ্যে বাচিকঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥” 
বাচিক, আহাধ্য, সাত্বিক ও আঙ্গিক, এই চারি প্রকার অভিনয় । তন্মধ্যে 
বাঁচিক অভিনয়ই শ্রেষ্ঠ ও কঠিন। 
«“অঙ্গনেপথাসত্বানি বাগর্থং ব্যঞ্জয়স্তি হি। 
ক তম্মাদ্বাচঃ পরং নাস্তি বাগৃঘি সর্ধস্ত কারণম্‌ ॥” 
যেহেতু অঙ্গ, নেপথ্য ও নেপথ্যসত্ব অর্থাৎ প্রাণী, সকলকেই সর্বপ্রকার অর্থ 
'বাক্য দ্বার! প্রকট করিতে হয়, এহেতু বাচিক অভিনয় শ্রেষ্ট। 
বাচিক ।-_-“গদ্যপদ্যাদিরহিত। ভাষ৷ 'প্রাকৃতসংস্কৃতৈঃ | 
সার্থকৈ ত্বচিতো বাণ্যা বাচিকঃ সোঁহভিধীয়তে ॥%, 
গদ্য পদ্য বা তদুভয় লক্ষণবিবঞ্জিত অর্থাৎ খণ্ড বাঁক্য, উহা! প্রারুতই 
হউক, আর সংস্কৃতই হউক, বা তছুভয়ের সংযোগ ক্রিয়াই হউক, অর্থান্ুরূপ 
ব্লচন। করিয়। প্রয়োগ উপস্থিত করিলে, তাহা বাচিক অভিনয় । ইহ! অন্মদ্দেশের 
কথকদিগের প্রধান অবলম্বন। 
আহাধ্য ।-_-”"আহাধ্যোহভিনয়ে। নাম জ্ঞেয়ো নেপথ্যজে। বিধিঃ ॥৮ 
নেপথ্যবিধানে সাধ্য (অর্থাৎ সাজ্গোজ্‌) অভিনয়ের নাম আহার্ধ্যাভিনয়। 
নেপথ্যবিধি চারি প্রকার । পুস্ত, অলঙ্কার, সংজীব ও অঙ্গরচন। | যথা-_ 
“চৃতুর্বধস্ত নেপথ্যং পুস্তোহলঙ্কারকম্তথা । 
সাজ বশ্চাল্গরচন। ॥৮ 
পুস্ত নেপথ্য আবার তিন প্রকার। সদ্ধিম1, ভাজিম! ও চেষ্টমা। বস্তু 
৷ চন্মাদি দ্বাবা যে দৃশ্ত নিল্মাণ করা যায়, তাহার নাম সন্ধিমা। সেই দৃশ্ঠ যদি 
যন্ত্রথটিত হয়, তবে তাহা ভাঁজিমা। যে দৃশ্ঠ চেষ্টমান থাকে, তাহা চেষ্টিমা। 





সঙ্গীত শাস্ত্রান্ুগত নৃত্য ও অভিনয় ২৩ 


পুস্ত 1--“শৈলযানবিমানানি চর্বন্মাযুধধ্বজাঃ । 
যানি ক্রিয়ন্তে তান্তেব স পুস্ত ইতি সংজ্ঞিতঃ 0 
পর্বত, যান, বিমান ( ব্যোমচারি যান ), চর্ম, বর্ম, অস্ত্র, ধ্বজ, পতাকা 
প্রভৃতিকে পুস্তজাতীয় বল! যায়। 
অলঙ্কার ।-_-“অলঙ্কারশ্চ বিজ্ঞেয়ে। মাল্যাভরণবাসসাম্‌। 
নানাবিধসমাযোগো ষখাঙ্গেযু বিনির্মিতঃ ॥৮ 


মাঁল্য, আভরণ ও বস্ত্রাদি দ্বার যথাযোগ্য তত্তদঙ্গের নিমিত্ত যে নির্মীণ করিতে 
হয়, তাহার নাম অলঙ্কার নেপথ্য । 
সংজীব।--্যঃ প্রাণিনাং প্রবেশস্ত স সংজীব ইতি স্থৃতঃ ॥৮ 
নেপথা হইতে যে প্রাণি-প্রবেশ হয়, তাহার নাম সংজীব । 
অঙ্গরচনা ।__“তৈরঙ্গরচন! কাধ্যা নানাবেশপ্রধানতঃ।” 
পূর্বোক্ত মাল্যাভরণাদি ও শ্বেত, পীত, নীল, লোহিতাদি বর্ণ দ্বারা যথাযোগ্য 
স্থানে যথাযোগ্যভাবে যে বিশ্তাস কব! যায়, তাহাব নাম অঙ্গরচনা । 
রক্ত, গীত, শ্বেত, নীল এই চারি বর্ণই প্রপধান। এতৎসংযোগে অন্ঠান্ত 
বিবিধ বর্ণ উৎপন্ন হইবেক। যথা, শ্বেত ও নীল যোগ করিলে পাঁওুবর্ণ হইয়! 
থাকে। সংযোগেতে, বর্ণের ভাগবিশেষ, বিশেষরূপে লিখিত আছে, তাহ 
আর প্রকট করিলাম না। 
স্মুখতুঃখাদিজনিত অস্তঃকার্যকে সত্ব বলে (মনের বিবিধ বিকার), তৎ- 
প্রযুক্ত ভাবের নাম সাত্বিক ভাব। সেই সাত্বিক ভাব আট প্রকার; ইহা 
বাহা শরীরের ক্রিয়াবিশেষ দ্বার অভিনয়কাধ্যে প্রকাশ করিতে হয়। '্তস্ত”, 
“ম্বেদ”, “রোমাধ”, “স্বরভের্দ', “বেপথু+, “বিবর্ণতা”, “অশ্রু, প্রলয়” । যথা-- 
*্ুখদুঃখকৃতো৷ ভাবো মনসঃ সত্বমীরিতম্‌ । 
তৎপ্রযুক্তশ্চ ভাবশ্চ সাত্বিকঃ সোহপি চাষ্টধা ॥ 
স্তসতঃ স্বেদ্চ রোমাঞ্চঃ স্বরভেদোহ্থ বেপথুঃ। 
বৈবণ্যমশ্র প্রলয়ঃ -_” ইত্যাদি । 
নর্ভননির্ণয় '। 


নর্তকগণ রঙ্গমধ্যে প্রবেশ ক্রিয়া কুস্ম প্রভৃতি উত্রুষ্ট সুগন্ধ ও মঙ্গলময় 


২০৪ এঁতিহাসিক রহস্য ।-_ববিতীয় ভাগ । 


দ্রব্য বিকীর্ণ করিবেক, অনন্তর অনুরূপ তানে কোষুক্জু বত প্রথবষে আর 
করিবেক। বিষম ও উদ্ধতবিহীন নৃত্য কোমল নৃতা। থা” 


"প্রুবিষ্ত নর্তকী রঙ্গং বিকীধ্য প্লুদুযাদিকং । 

নিঃসারকেণ তানেন কোমলং নৃত্যমাচরেৎ। 

তদ্বিষমোদ্ধতাট্যৈস্ত বিহীনং কোঁমলং ভবেৎ।” 
সঙ্গীতদামোদর। 


রঙ্গ প্রবেশের অনস্তর যে নৃতা, তাহ ছুই প্রকার আছে। একের নার্স 
বন্ধনৃতা, অন্যের নাম অবন্ধ। বন্ধনৃত্যে গতি, নিয়ম এবং চারী প্রত্ৃতি বিবিধ 
ক্রিয়ার নিয়ম থাকে, অবন্ধনৃত্যে তাহ! থাকে না। 

সত্যের মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে, অনেক জ্ঞাতব্যও জাছে। মস্তক, চক্ষু 
জর, মুখ, বাহু, হস্তক, চালক, তলহস্ত, হস্তপ্রচার, করকর্ম্ম, ক্ষেত্র, করি, অজ্থধৃ, 
স্বাঁনক, চারী, করণ, রেচক--ইত্যার্দি শারীরিক অনেকবিধ ব্যাপার আছে । 
বৃত্াশাল! ও নটের লক্ষণ, বেখা-লক্ষণ, এবং নৃত্যাঙ্গ ও তাহার সৌষ্ঠৰ এবং 
ষিব্রক, লাসক, মুদ্রা, প্রমাণ, সভা, সভাধর্ম, সভাসন্নিবেশ, বুন্দলক্ষণ, বশীকরণ- 
প্রকার-_ইত্যাদি অনেকবিধ জ্ঞাতব্যও আছে। পণ্ডিত বিউ্রল এই সকল ব্যাপার 
বিস্তার পুর্ব্বক নর্তননির্ণয়ের চতুর্থ প্রকরণে বলিয়াছেন । স্তর্থ প্রকরণের উত্তরা 
দের প্রতিজ্ঞা শ্লোক এই-_ 


“অথাত্রাম্মিন্‌ শিরোক্ষিত্রমুখরাগাশ্চ বাহবঃ। 
হস্তক1 হস্তকরস। চা'ল। হস্থপ্রচারকাঃ। 
করকম্মীণি ক্ষেত্রাণি কটাঙপ্রি-স্থানকানি চ। 
চাষাশ্চ ভূগতা ব্যোমগতাঃ করণরেচকাঃ। 
লক্ষণং নৃত্যশালায়া নটম্ত চ স্থুলক্ষণং। 
রেখায় লক্ষণং পশ্চাৎ লান্তাঙ্গানি চ সৌষ্ঠবম্‌। 

ং লাসকং মুদ্রা প্রমাণঞ্চ সভাসদঃ । 
সভাপতিঃ সভায়াশ্চ নিবেশো বৃন্দলক্ষণম্‌। 

ংশস্ত লক্ষণং তত্র পশ্চাত্ঙ্গপ্রবেশনম্‌। 
বিবিধং নর্তনং চান্মিন্‌ জমহে লক্ষণং ক্রমাৎ ॥" 


১ 


সঙ্গীত শাস্তানুগত নৃত্য ও অভিনয় । ২০৫ 


পণ্ডিত বিউ্ুল এইগুলিকে অতি ধিশদরূপে বাক্ত করিয়া গিক়্াছেন। এতভিত্ 
অভিনয় সম্পর্কীয় যে কিছু বস্ত, তত্তাব অতীব উত্তমরূপে বলিয়াছেন। 
শিরঃ 1-.-“একোনবিংশধা তচ্চ' শিরঃ-সপ্বদ্ধে ১৯ প্রকার ক্রম আছে। "সমং 
ঘুতং বিধৃত” ইত্যাদি ক্রমে তত্তাবতের নাম ও লক্ষণ স্পষ্ট করিয়! বলিয়াছেন । 
দৃষ্টি।_“অদোষং ভাবসংব্যক্তলোকনং দৃষ্টিরচ্যতে 1” দোষরহিত 'রসভাবাদ্ির 
ব্যগক অবলোকনের নাম দৃষ্টি। এই দৃষ্টি তিন প্রকার । রস-দৃষ্টি, স্থান -দৃষ্টি 
সঞ্চারীন্দৃষ্টি। এতন্তি্ন ব্যভিচারীদৃষ্টিও আছে। নর্তক বা নর্তকীদ্দিগের পক্ষে 
এই দৃষ্টিবিজ্ঞান যেমন কঠিন, তেমন আর কিছুই না । শূঙ্গার, বীর, করুণ 
প্রভৃতি দশ প্রকার রসভাব এই দৃষ্টির দ্বারাই মুষ্তিমান্‌ করিতে হইবে। 
যেরূপে বা যে উপায়ে তাহা হয়, তাহারও উপদেশ আছে; সে সকল বাক্ত 
করিতে গেলে বড় বাহুল্য হুইয়! যায়। ফল, রস-দৃষ্টি আট প্রকার, স্থায়িভাব 
প্রকাঁশক দৃষ্টি আট, ব্যভিচারী দৃষ্টি কুড়ি, একুনে ছত্বিশ প্রকার দৃষ্টি আছে। 
ৃ্টি-চারামুগামি্ত-স্তারা কর্ণপুটাদয়ঃ |” ইত্যাদি, তত্ভিনন তারা-কর্মণ অর্থাৎ 
চক্ষের মণিবিকারসাধক ব্যাপারও আছে। ধর 
জ।-সাত প্রকার ভ্র-ভেদ আছে। সহজা, উৎক্ষিণ্ডা, কুঞ্তা, রেচিতা, 
পতিতা, চতুরা, ভ্রকুটা, এই সাত। যথা -_ 
“সহজ! রেচিতোতক্ষিপ্তা কুষঞ্চিতা পতিতা তথা । 
চতুর ভ্রকুটী চেতি সত্ভিঃ সা সপ্তুধোদিতা 1% 
“সহজ। তু শ্বভাবস্থা।” ইত্যাদিক্রমে এ সকলের লক্ষণও উক্ত হুইয়াছে। 
মুখরাগ ।--“ধেনাভিব্জ্যতে চিত্ত-বৃত্বির্ধীররসান্বিতা। 
রসাভিব্যক্তিহেতুত্বানুখরাগঃ স উচ্যতে ॥” 
অন্তরস্থ রস (ভাব ) যন্ধার! ( মুখে ) প্রকাশ পায়, তাদুশ মুখবর্ণকে মুখরাগ 
বলে। ইহা চারি প্রকার । 
বাহু? অর্থাৎ বানর গতি ষোল প্রকার । উর্ধ, অধোমুখ, তিথ্যক্‌, অপবিদ্ধ, 
প্রসারিত, অচিস্ত্য, মণ্ডলগতি, স্বস্তিক, বেষ্টিত, আবেঠিত। প্লাগ, আবি, 
কুঞ্চিত, সরল, নম্র, আন্দোলিত, উৎসারিত। যথা-_ 
স্টন্ধশ্চধোমুখস্তিধ্যগপবিদ্ধঃ প্রসারিতঃ | 
ঘচিত্ত্যো মগ্ডলগতিঃ শ্বন্তিকাবেক্টিতাবপি ॥ 


ই০৬ এঁতিহাসিক রহস্য ।-_দ্বিতীয় ভাগ । 


পৃষ্ঠান্ুগন্তথাবিদ্ধঃ কুঞ্িতঃ সরলম্তথা । 
নম্র আন্দোলিতঃ পশ্চাহ্ৎসারিত ইতি ক্রমাৎ ।॥ 
ইহাদের লক্ষণ ও সাধন প্রকারও বর্নিত আছে। 


হস্তক।--“নর্তনে রক্তিজনকোত্ব্যঙ্গবানথবোধকঃ। 
পাদেতরাঙ্গুলিন্তাসবিশেষে হস্তকঃ স্থৃতঃ ॥৮ 


নৃতাকালে আন্ুরক্তিজনক, অব্যঙ্গ অথচ অর্থপ্রকাশক যে হস্তাঙ্ুলির 
বিন্তাস বা বিক্ষেপবিশেষ__-তাহার নাম হস্তক। উহা তিন প্রকার। সংযুত, 
অসংযুত ও নৃত্যহ্ত্ত। ইহাদের লক্ষণ ও সাধন উক্ত' হইয়াছে । পরস্ত কথিত 
সংযুতহস্তের আবার আটব্রিশ প্রকার ভেদ আছে। অসংযুত নৃত্যহস্তেরও বত্রিশ 
প্রকার ভেদ ও তাহাদ্দের প্রত্যেকের নাম ও শিক্ষাপ্রণালী আছে, যথা-_ 


“পতাকো হংসপক্ষশচ গোমুখশ্তুরস্তথা | 
নিকুঞ্জকঃ সর্পশিরাঃ পর্চান্তশ্চম্শচন্দ্রকঃ ॥ 
চতুম্মুথব্তর-ছিমুখো স্থচ্যান্তস্তাত্রচুড়কাঃ। 
সন্দেশহংসচক্রাখ্যোৌ ততঃ স্তাদ্রণগৃত্তক্ ॥ 
থণ্ডান্তে। মুগশীর্ষশ্চ মুকুলঃ পল্মকোশকঃ। 
কুর্মনামাভিধো৷ হস্ত-অলপল্লব-পল্পবাঃ ॥ 
অলপগ্মাতিঘোরালৌ শুকান্তশ্চ লতাভিধঃ 1৮ ইত্যাদি। 
পতাক, হংসপক্ষ, গোমুখ, চতুর, নিকুষ্ধক, সর্পশিরা, পর্যন্ত বা সিংহান্ত, 
অর্ধচন্ত্রক, চতু্ম,খ, দ্িমুখ, স্ুচ্যান্ত, তাত্রচুড় ইত্যাদি। 
চালক ।--বংশী বা অন্তবিধ লয়যস্ত্রের অনুগত করিয়া হস্তবিরেচনের নাঁম 
চালক । 
তলহস্ত বা হস্তপ্রচার ।-_পার্খ্ব, তির্য্যক্‌, সম্মুখ প্রভৃতি স্থানবিশেষে যে 
হম্তান্দোলন, তাহার নাম তলহস্ত। 
করকর্মম ।--ণউৎকর্ষণং বিকর্ষশ্চ তথা আকর্ষণং পুনঃ । 
পরিগ্রহে। নিগ্রহশ্চ ত্বাহ্বানং রোধনং তথ ॥ 
সংশ্লেষ্চ বিয়োগশ্চ রক্ষণং মোক্ষণং তথা । " 
বিক্ষেপে ধুননধৈব বিসর্জন্তর্জনস্তথা ॥ 


সঙ্গীত শীস্ত্রানুগত নৃত্য ও অভিনয় ।' ২০৭ 


ছেদনং ভেদনফৈব স্ফোটনং মোটনং তথা । 
ভাড়নঞ্চেতি হস্তানাং স্ষকটং কর্মাণি কিংশতিঃ ॥+ 
উৎ্ককর্ষণ (উদ্ধে), বিকর্ষণ ( দুরে ), আকর্ষণ ( সম্মুখে ), পরিগ্রহ, নিগ্রহ, 
'আহ্বান, রোৌধন (অবরোধ করার মতন ), সংশ্লেষ, বিশ্লেষ ( ছাড়াইয়! দেওয়! ), 
রক্ষণ, মোক্ষণ (ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গি ), বিক্ষেপ, ধুনন ( কম্পন ), বিসর্জন, 
তর্জন, ছেদন, ভেদন, স্ফোটন ( ফুটাঁন ), মোটন ( মট্কান ), তাড়ন, এই 
সকল হস্তকর্শ নামে কথিত হয়। 
হস্তক্ষেত।__“পাশ্বন্বন্বং পুরস্তাচ্চ পশ্চাদুদ্ধমধঃশিরাঃ। 
ললাটকর্ণস্কন্ধোরুনাভয়ঃ কটিশীর্ষকে। 
উরুত্বয়ঞ্চ হস্তানাং ক্ষেত্রাণীতি ত্রয়োদশ ॥৮ 
পার্দবয়, সম্মুখ, পশ্চাঁৎ, উর্ধ, অধঃ, মস্তক, ললাট, কর্ণ, ত্ন্ধ, নাভি, কটি, শীর্ষ, 
উরুদ্বয়,_-এই ত্রয়োদশ হস্তক্ষেত্র অর্থাৎ হস্তবিস্তাসের প্রধান স্থান। 
কটি।__নির্দোষনৃত্যযোগ্য! কুশা! (দেহমধ্যে ) কটি ছয় প্রকার। যথা 
“সমাচ্ছিন্না নিবৃত্তা চ রেচিতা কম্পিতা তথা । ্ 
উদ্বাহিত। তু সা প্রোক্তা ষড়.বিধা চাথ লক্ষণম্‌ ॥ 
কৃশী, সমাচ্ছিন্না, নিবৃত্তা, রেচিতা, কম্পিতা, উদ্বাহিতা। ইহাদের লক্ষণ ও 
সাধনপ্রকারও নির্দিষ্ট আছে। 
চরণ।-_নৃত্যের উপযুক্ত চরণের সাধন ও লক্ষণ ত্রয়োদশ প্রকার ; যথা,_ 
“সমোহঞ্চিতঃ কুঞ্চিতশ্চ সুচ্যগ্রস্তলসঞ্চরঃ | 
উদদঘটিতঃ ষটটিতশ্চ ঘটিতোতসেধকস্ততহ ॥ 
বস্তিতে! মর্দিতশ্চাথ পাঞ্চিগশ্চাশ্রগন্তথা । 
পার্খগশ্চেতি পাদঃ শ্তাৎ ত্রয়োদশবি্ধিস্ততঃ ॥৮ 
সম, অঞিত, কুঞ্চিত, সুচ্যগ্র, তলসঞ্চর, উদিত, ষ্িত, ঘট্টিত, উৎসেধক, 
বটিত (বা ক্রোটিত ), ম্দিত, পাঞ্চিগ, অস্রগ, পার্খগ । 
স্থানক | _“সন্নিবেশবিশেষোহঙ্গে স্থানং রগ ই 
অনুরক্তিজনক অঙ্গে অঙ্গসন্নিবেশবিশেষের নাম স্থানক। ইহা অসংখ্য 
প্রকার। তন্মধ্য হইতে নর্তননিয়কার সাতাশটার লক্ষণ ও সাধনপগ্রকার 
ব্লিয়াছেন। এ সাতাশটার নাম এই-_ 





২১৮ 'এঁতিহাসিক রহমত 1--দ্বিভীয় ভাগ। 


সমপাঁদ, পার্চিবিদ্ধ, স্বন্তিক, সংহত, উৎকট, অর্থচন্্র, মান (বা! বর্ধমান ), 
লন্দ্যাবর্ত, মণ্ডল, চতুরম্র, বৈশাখ, আবহিখক, পৃষ্টোখান, তলোখান, অঙ্ররণস্ত, 
একপাদিক, ব্রাদ্ষ; বৈষ্ণব, শৈব, আলী, প্রত্যালী, খওহুচি, দি বিষম- 
লুচি, বর নাগবন্ধ, গান্ষড়, বুধভাসন | 
চারী।--ইহার সাধারণ লক্ষণ এরই যে, যাহাতে পাদ, জজ্বা) বক্ষ ও কটি, 
এই কয়েকটি স্থানকে আয্নত্ত করা যায়। উহা আনত হুইলে তত্থারা চরণ 
করার নামও চাঁরী। সঞ্চরণবিশেষে উহার কোন অংশের নাষ চারীকরণ, 
কোন অংশের নাম ব্যায়াম । পরস্পর ঘটিত অংশবৰিশেষের নাম খণ্ড। থণ্ড- 
সমুহের নাম মণ্ডল । ফল-_- 
“চারীভিঃ প্রস্ততং নৃত্যং চারীতিশ্চেষ্টিতং তথা । 
চারীভিঃ শত্তরমোক্ষশ্চ চার্ষে] যুদ্ধেষু কীষ্ভিতাঃ 1” 
চারী (সঞ্চরণবিশেষ ) দ্বারা নৃত্য প্রস্তুত হইয়াছে । চারী দ্বারা চেষ্টা 
সকল সম্পন্ন হইতেছে, চারী ছারা শন্ত্রক্ষেপ সাধিত হয় এবং চারী যুদ্ধেরও এক 
প্রধান অঙ্গ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । 
চারী প্রথমতঃ ছ্বিবিধ ।-__ 
“ভৌমী চাকাশিকা চেতি দ্বিধা চারী প্রকীন্তিতা |” 
ভৌহী অর্থাৎ পৃথিবীসম্ধীয়া, আকাশিক] অর্থাৎ আকাশসব্বন্ধীয়। । আঁকাশ- 
চারী ও €ভীমী চারী, এই উভয়বিধ চারীর আবার ৮২ প্রকার ভেদ আছে। 
তত্তাবতের নাম, লক্ষণ ও সাধনপ্রকার নর্তননির্ণয়ে উক্ত হইয়াছে । নাম- 
গুলি এই ।__ 
সমপাদা, স্থিতাবর্তা, শকটাস্তা, বিচাবা, অধ্যঙ্গিকা, আগতি, এলকা, ক্রীড়িতা, 
সমসয়িত, মত্তন্দী, মতন্দী, উত্্তন্দিতা, উড্ডিতা, স্তন্দিতা, বন্ধা, জনিতা, উন্মুখ্বী, 
রথচক্রা, পরীবৃত্তা, নূপুরপার্দিকাঁ (বিদ্ধিকা), তির্াম্ুখা, মরালা, করিহস্তা, 
কুলীরিকা, বিশ্লিষ্টা, কাতর!, পার্িরেচিতা, উরুতাঁড়িতা, উরুবেনী, তলোহ্‌ তা, 
হুরিণত্রাসিকা, অর্ধমগ্ডলিকা, তির্যাকৃকুষর্চিতা, মদালসা, সধশন্লিতা, উৎকুঞ্চিতা, 
স্সতক্রীড়নিকা, লঙ্ঘিতজক্ঘা, স্করিতা, আকুষ্চিতা, সঙ্যটিতা, খুর1, স্বস্তিকা, 
তলদর্শিনী, পুরান্তর্ধপুরাটী, সারিকা, শ্ষরিকা, নিকুট্টা, ফলিতা, 'আক্ষেপা, অর্- 
'খলিতিকা, সমখ্থলিতিকা, সৌখা! ( শ্রইগুলি ভৌনীচারীর জাতি )1 ক্মতিক্রাস্তা, 


সঙ্গীত শাস্ত্রানগত নৃত্য ও অভিনয় ২৩৯ 


অপক্রান্তা, পার্বক্রাস্তা, মৃগপ্পতা, উদ্ধজানু, রত্ধিতা, সুচিবিদ্ধা, নৃপগুরপাদা, দোল- 
পাঁদা, দণ্ডপাঁদা, বিছ্য্ীস্তা, ভ্রমরী, ভূজঙ্গত্রাসিতা, ক্ষিপ্তা, আবিদ্ধা, উদ্ৃত্তিকা, 
আততপ্তা, পুরক্ষেপা, বিক্ষেপা, অপক্ষেপা, ডমরা, জজ্ঘালম্বনিকা, অজ্বি তাড়িতা, 
লন্তিক1, জজ্ঘাবর্তা, আবেষ্টনা, উদ্ষ্টনা, উৎক্ষেপা, পদোতক্ষেপা, প্রবুতিকা, 
উন্নোলা, এই একত্রিশ আকাশচারীর জাতি । 
করণ ।--“হস্তপাদসমাযোগঃ করণং নর্তনত্ত চ 1৮ 

নৃত্যুকালে যে হস্তে হন্তে, পদে পদে, বা হস্ত পর্দে সংযোগ করে, তাহার 
লাম করণ। এই করণ অনন্ত প্রকার হইতে পারে, তন্মধ্যে কতক্গুলির নিয়ম 
পনর্ভননির্ণয়ে” উক্ত হইয়াছে। 

লীন, সমনখ, ছিন্ন, গঙ্গাবতরণ, বৈশাখ, রেচিত, পশ্চাজ্জনিত, পুষ্পপুট, 
পারব, জানু, উর্ধাজানু, দণ্ডপক্ষ, তলবিলাসিত, বিছ্যাপ্তস্ত, চন্দ্রাবর্ভক, স্তস্তিত, 
ললাটতিলক, নামলতা, বৃশ্চিক, (১৬) এই ষোলটির লক্ষণাঁদি বিশেষরূপে উক্ত 


হইয়াছে। 
রেচক ।-_-৪ প্রকাঁব ৯-- 
“পাদয়োঃ করয়োঃ কট্যাঃ গীবায়াশ্চ ভবত্বি তে।৮ 


পাঁদরেচক, হস্তরেচক, ক্টীরেচক, শ্রীবারেচক । ইহাদের লক্ষণাঁদি তাবৎ 
উক্ত হইয়াছে। 
অতঃপর প্রতিজ্ঞাত নৃত্যবস্তব মধো নৃত্যশালা, নটেব লক্ষণ, রেখাঁলক্ষণ, 
লাশ্তাঙ্গ, সৌষ্ঠব, চিত্রকর্ম, মুদ্রা, লাসক, প্রমাণ, সভ্য, সভাপতি, সভাসন্নিষেশ, 
বৃন্দলক্ষণ, বংশলক্ষণ, রগ প্রবেশ,--এইগুলিকে পরিত্যাগ করা গেল, কারণ 
এসকলের উপযোগ নাই । 
বক্ত পদার্থের আবাপ, উদ্বাপ, সংযোগ, বিয়োগ বশতঃ বহুবিধ নৃত্য জন্মিতে 
পারে, এবং জন্মিয়াও থাকে । নৃত্য আর কিছুই নয়, কথিত নিয়ম আয়ত্ত 
করিয়া, তাল লক্ন সংযোগ করিলে উহাই নৃত্য নাম ধারণ করে। যগ্যপি স্বতন্ত্র 
বৃত্যের বিষয় বলিবার আবন্তক নাই, তথাপি ২।১টী ন্বতন্ত্র লিখিলাম। নৃত্য 
দ্বিবিধ__বন্ধ নৃত্য ও অনিবন্ধ নৃত্য । * 
“কার্ধাং তত্র দ্বিধা হৃতাং বন্ধকং চানিবদ্ধকম্‌। 
গত্যাদিনিয়মৈযুক্তং বন্ধকং নৃত্যমুচ্যতে । 
অনিবন্ধত্বনিয়মাৎ _-” ইত্যাদি। 
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সাহসাঙ্ক চরিত। 


1776 88178700590], 270) 150001558 00193619] ০৮০০, 
70811165 10 10560109 01699009, (109 01100 £01909369 01 1809%590. 
নল 98770840008, 


সনাহনাঙ্ক চরিত । 


সংস্কত ভাষায় ছুই খানি কান্তকুজাধিপতি সাহসাঙ্ক নৃপতির জীবনবৃত্তাত্তঘটিত 

গ্রন্থ ব্যান আছে। ইহার মধো প্রথম খানি ৭সাহসাঙ্ক-চরিত” ও অপর এক 
খানি “নবসাহসাঙ্কচরিত” নামে খ্যাত। স্থবিখ্যাত কোষকার মহেখ্বর গাহসাঙ্ক- 
চরিতের রচয়িতা । এই গ্রন্থ এক্ষণে স্গ্রাপ্য নহে ; কিন্তু “বিশ্ব-প্রকাশ” নিঘণ্ট,র 
প্রারস্তে মহেশ্বর অন্তান্ত কোধকারের বিষয় লিখিয়া আপন পরিচয় লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন । মহেশ্বর লিখিয়াছেন যে, তিনি গাধিপুবেশ্বর সাহদাক্কের চিকিৎসক্‌- 
চুড়ামণি শ্রীরুষের বংশধর, এবং তাহার পরিচয় অনুসারে তিনি ১০৩৩ শকে 
বর্তমান ছিলেন; সুতরাং সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ উইল্সন সাহেব যে তাহার 
১১১১ খৃষ্টাৰ সময় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা! ভ্রমপূর্ণ বোধ হইতেছে নাঁ। বিশ্ব- 
কোষের ৯ এবং ১৭ গ্লোকে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, মহেশ্বর কৃষ্ণের পৌত্র। 
সাহসাঙ্কের অপর এক নাম বিক্রমাদিত্য, তিনি মহেশ্বরের মতে গাধিপুরাধিগতি। 
কেহ কেহ গাধিপুর গ্াজিপুরের সংস্কৃত নাম মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু সেটী 
তীহাদিগের ভ্রম। উহা কান্তকুজের অপর নাম মাত্র।* উইল্সন সাহেব 
বলেন যে, হেমচন্দ্রের অভিধান-চিন্তামণির নানার্ঘভাগ “বিশ্বকোষ” হইতে 
সস্থী্িত, কিন্ত এ কথায় আমরা অনুমোদন করি না। সে যাহা হউক, বিশ্বকোষ 
হইতে আমাদিগের মত-পরিপোষক কবির জীবনবৃত্তসন্বন্বীয় বিবরণ ও গ্রন্থ- 
প্রণয়নের অবতরণিক! নিয়ে উদ্ধৃত হইল। যথা,-- 

প্রীসাহসাক্কনৃপতেরনবদ্যবিদ্যবৈদ্যেভারঙ্গপদপদ্ধতিমেব বিত্রৎ। 

যশ্চন্ত্রচারুপরিতে| হরিচন্্রনামা সদ্ব্যাখায়! চরকতন্ত্রমলংচকার ॥ €। 
আসীদসীমবনুধাঁধিপবননীয়ে তত্তান্বয়ে সকলবৈদ্যকুলাবতংসঃ | 
শত্রত্ত দত্্র ইব গাধিপুরাধিপন্ত শ্রীকৃষ্ণ ইতামলকীত্তি-লতা-বিতানঃ ॥ ৬ ॥ 





* প্রসিদ্ধ কোবকাঁর হেমচক্র “কানতকুজং গাধিপুরং” ইত্যাদি ক্রমে কান্যকুজ নগরের পর্যায়ে 
'গাঁধিপুর' শব বলিয়াছেন | এইরূপ অন্রান্ত কোষ এবং মহীভারভাি গ্রস্থেও কধিত 
আছে । 


২১৬ এঁতিহাসিক রহস্য 1 দ্বিতীয় ভাগ। 


সংকরসংমিলদনল্লবিকল্পজন্ন-কল্লানলাকুলিতবাদিসহস্র সি্ুঃ। 
তর্কত্রযনত্রিনয়নন্তনয়ন্তদীয়ো! দামোদপ্সঃ সমতবস্তিষজাং বরেণাঃ ॥ ৭ ॥ 
তন্তাভবৎ শুন্থুরুদারবাচো বাঁচম্পতিঃ শ্রীললনাবিলাঁসী । 
লহ্দৈদ্যবিদ্যানলিনীদিনেশঃ কৃষ্ণস্ততঃ সৎকুমুদাকরেন্ুঃ ॥ ৮ ॥ 
যদ্ত্রাতৃজঃ সকলবৈদ্যকতন্ত্রত্ব-রত্বাকরশ্রিয়মবাপ্য চ কেশবোহভূৎ। 
কীত্তিনিকেতনমনিন্যপদ প্রমাণ-বাক্যপ্রচ্চরচনাচতুরাননশ্রীঃ ॥ ৯ ॥ 
কৃষ্$ম্য তন্ত চ সুতঃ শ্রিতপুগ্রীক-দণ্ডাতপত্রপরভাগযশঃপতাকঃ। 
শরীত্রহ্ম ইত্যবিকলাম্মমুখারবিন্দ-সোল্লাসভাসিতরসার্ধসরন্বতীকই ॥ ১০ ॥ 
তস্যাত্মজঃ সরসটৈরধকাস্তকীন্তিঃ শ্রীমন্মহেশ্বর ইতি প্রথিতঃ ক্বীন্দ্রঃ। 
শ্রীশেষবাজ্ময়মহার্ণবপারদৃশ্বা শব্দাগমান্ুরুহষগুরবির্বভূব 1 ১১ ॥ 
ধঃ সাহসাহ্বচরিতাদিমহা প্রবন্ধ-নিশ্ীণনৈপুণযুতো গুণগৌরব্রীঃ । 
যে! বৈদ্যকব্রযসরোজসরোজবন্ধুরন্ধঃ সতাং চ কবিকৈরবকাঁননেন্দুঃ ॥১২। 
সেয়ং কৃতিস্তন্য মহেশ্বরস্য বৈদগ্ধ্যসিন্ধোঃ পুরুষোত্তমানাং। 
দেদীপ্যতাং হ্বৎকমলেধু নিত্য-মাকল্পমাকল্লিতাকীস্তভ ্রীঃ ॥ ১৩ ॥ 
লব্বৈঃ কথঞ্চ্দিতিজাতন্দ্বর্ণকাঁর লীলেন কোঁষশতবারিধিশবরতত্ৰৈঃ ৷ 
বিশ্বপ্রকাশ ইতি কাঞ্চন রম্থশোভাং বিত্রন্য়াত্র ঘটিতে মুখখণ্ড এযঃ ॥ ২৪॥ 
ফণীশ্বরোদীরিতশব্কোধ-রত্বাকরালোড়নলালিতানাম্‌। 
সেবাঃ কথং নৈষ সুবর্ণ শৈলো বিশ্ব প্রকাশে! বিবুধাধিপানাং ॥ ১৫ ॥ 
ভোগীন্দ্র-কাত্যায়ন-সাহঙাক্ষ-বাচস্পতি-ব্যাড়িপুরঃসরাণাম্‌। | 
সবিশ্বরূপাঁমর মঙগলানাং শুভাঙ্ক-বোঁপালিত-ভাগুরীণাং ॥ ১৬॥ 
কোষাবকাশ প্রকট প্রভাব-সংভাবিতানর্ধগুণঃ স এষঃ। 
সংপাদয়ন্নেষাতি বাঞ্চিতার্থান্‌ কথং ন চিস্তামণিতাঁং কবীনাম্‌ ॥ ১৭ ॥ 
আমিত্রশৈলচরমাচলমেখলাদ্রি-কৈলাদতূমিবলয়াদ্যদিহাস্তি কিঞিৎ। 
এক্ত্র সংভূতমগোচরশব্রত্ব-মালোকাতাং তদখিলং স্ধিয়ঃ কবীন্দ্রাঃ ॥১১। 
ইত্যাদি । 
অর্থাৎ ধিনি সাহসাহ্ক নৃপতির নিকট বৈদ্যবৃত্তি অবলঘ্বন ক্রিয়া মনোহর 
চরিত্রে অবস্থান করতঃ সম্যাখ্যার দ্বারা চরক শান্ত্রকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাহার 
নাম হরিচন্দ্র। ( হরিচন্দ্রকৃত চরক-টাকা এক্ষণে আর পাওয়া যায় না।) এই 


সাহসান্ক-চরিত। ২১৭ 


হরিচন্রের বংশে বহুল-বস্থ্ধাঁপতি-মান্ট, বৈদাকুলোত্তব, নির্শলকীর্তি শ্রীরু্ণ- 
নাম! ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও ইন্দ্রের অশ্থিনীকুমারের ন্তায় গাধিপুরা- 
ধিপতির বৈদ্য ছিলেন। (৫, ৬ ) এই শ্রীকৃষ্ণ হইতে সমস্ত ভিবগ্গণের পুজ্য 
দামোদর জন্মগ্রহণ করেন । ইস্টার মানসিক শক্তিসমুস্তূত বছবিধ জন্নরূপ অনলে 
বাদিরূপ সমুদ্র পরিতগ্ হুইয়াছিল। এবং ভ্রিবিধ তর্কশাস্ত্রে ত্রিনয়ন অর্থাৎ 
শিবতুল্য ছিলেন। (৭) ইহার পুত্রের নাম বাচম্পতি। বাঁচস্পতি অতি স্ত্রী-বিলাসী 
ছিলেন, এবং বৈস্ৃবিস্তারূপ পদ্মকুলের দিবাকর ছিলেন। এই বাচম্পতি হইতে 
সাধুজনরূপ কুমুদের চন্্রস্বরূপ হইয়৷ কৃষ্ণ উৎপন্ন হন। (৮) ইহার ভ্রাতুম্পুত্র কেশব। 
কেশবও বৈদ্যক শাস্ত্রে পারদৃশ্বা ছিলেন। অপিচ পর্দ, বাক্য, প্রমাণ ও রচনা- 
বিষয়ে স্থচতুর ছিলেন। (৯) তাদৃশ কৃষ্ণের পুত্র শ্রীব্রহ্গ । ইনিও সর্বগুণসম্পন্ন। 
(১*) এই শ্রীব্রক্দের আত্মজ মহেশ্বর । ইনি চন্ত্রের হায় নির্মল কীর্ভিলাঁভ করেন, 
এবং ইনি কবিগণের শ্রেষ্ঠ, বাক্যরূপ অপার সমুদ্রের পারগমনকারী, শবশাস্ত্র- 
রূপ পদ্মবনের সৃর্য্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (১১) ইনি সাহসাঙ্ক-চরিত 
প্রভৃতি মহাপ্রবন্ধ নির্মাণে নিপুণতা৷ প্রকাঁশ করিয়া, গুণগৌরবে শ্রীসম্পন্ন বৈদ্যাক 
শাস্ত্রূপ পদ্দের সুধ্য, সাধুজনের বন্ধু, কবি, এবং কবিত্বরূপ কৈরব (নাইল্ফুল ) 
বনের হন্ত্রস্বরূপ বলিয়! প্রথিত। (১২) এতাদশ মহেশ্বরের কৃত এই গ্রন্থ উত্তম 
পুরুষদিগের হৃদয়ে আকন্প নিত্য নিত্য শ্রীপুরুষোত্তমের কৌন্তভ ধারণের শোভা- 
লাভ করুক । (১৩১৪ ) ফণিপতিকর্তৃক উদ্দীরিত পশব্দকোধসমুদ্র” আলোড়ন 
করিতে করিতে ধাহার! লালায়িত হইয়াছেন, তাহাদিগের নিকট কেন না এই 
নুবর্ণনুমেরুতুল্য “বিশ্ব প্রকাশ” সমাদৃত হইবে ? (১৫)। 

ভোগীন্ত্র অর্থাৎ ফণিপতি, কাত্যায়ন, সাহসাঙ্ক, * বাচম্পতি, ব্যাড়ি, বিশ্বরূপ, 
অমর, শুভাঙ্ক, বোপালিত, ভাগুবি, এবং আর্দি কবিগণ কি কাঞ্চনশৈলের 
দেবায় পরান্তুখ হন ? দ্েবতারাও কি সেই কাঞ্চন শৈলের (ম্থমেরর ) সেব! 
করেন না ?-_ ইত্যাদি ইত্যাদি--(১৬। ১৭। ১৮)। 


* সাহসাঙ্ককৃত শবগ্রস্থ যাহা আছে তাহা আমর! দেখিতে পাই নাই, কিন্তু শব্দশাস্ত্রের টাক. 
কাবের! স্থানে শ্বানে “ইতি সাহসাঙ্ক দেব১' এই বলিগ্প উক্ত ব্যক্তির নাষ গ্রহণ করিয্ছেন। এবং 
““ব্বেৰ্ঠ”” এই বিশেষণের দ্বার! বেধ হয় যে সাহসাঞ্ধ ব্রণ বা ক্ষত্রির ছিলেন। 

২৮ 


২১৮ এতিহাসিক রহস্য ।__ছিতীয় ভাগ। 











নী 
| 
মি 
শ্রীক্ণ 
দামোদব 
| 
বাচম্পতি রগ 
85 ও উর 
টা ( অনির্দিষ্ট-নামা ) 
| 
নু রঃ 
মহেশ্বব 


অপিচ, রায় মুকুটমণি খ্যাত বৃহস্পতি ৪৫৩২ কলিগতাবে অর্থাৎ ১৪৩০ 
খৃষ্টাবকে অমরকোধষের প্রসিদ্ধ টাকা পদচন্দ্রিকা রচনা করেন এবং মেদিনীকার 
তাহার পরে স্বীয় কোষ রচন। করিয়াছেন, ইহারা উভয়েই বিশ্বপ্রকাশের প্রমাণ 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। তথাহি মেদিনী,_ 


“হারাবল্যভিধাং ত্রিকাণগশেষঞ্চ রতুমালাঞ্চ । 
অপি খহুদোষং বিশ্বপ্রকাশকোষঞ্চ সুবিচার্ষ্য 8” 
ইত্যাদি। 

কোলাচল মল্লিনাথ “রি বিশ্বকোষের প্রমাণ স্বীয় টাকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
রাঁয় মুকুট, মেদিনীকাঁর এবং হেমাচার্ধয, সকলেই মহে্বরাচার্য্যের পরে বর্তমান 
ছিলেন । এক্ষণে প্রন্কত কথাব অনুসরণ করা যাঁউক। মহেশ্বরের সাহসাঙ্ক- 
চরিত রচনার পরে নৈষধকর্তী শ্রীহর্য নবসাহসাঙ্কচরিত রচনা করেন । 

আমরা পুর্বে লিখিয়াছি যে, রাঁজশেখরের প্রবন্ধচিস্তামণির প্রমাণানসারে 
শ্রীহর্ষদেব ১১৬৩ ুষ্টাবে জয়ন্ত চক্কর সভাসদ্‌ ছিলেন । এই প্রমাণ বিবৎশার্দুল 
বুলার মহোদর গ্রাহ্া করিয়াছেন, স্থৃতরাং আমরাও তাহ! রাজশেখরের শ্রীহ্র্ষ- 
প্রবন্ধ পাঠে প্রামাণিক বোধ করিতেছি । পুনরায় রাজশেখর হরি হবিহুবর প্রবন্ধে 
পিধিয়াছেন, হরিহব্‌ শ্রীহর্ষেক বংশপর | তিনি শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত প্রথম প্রচ 


সাহসাঙ্ক-্চরিত | ২১৯ 


বিত খণ্ড ১২৫ স্বীাৰে গুজরাটে লইয়! গিয়া ঢোলকার রাণ! বিরাধ বলের মন্ত্রী 
বস্তপালকে প্রতিলিপি প্রদান করিয়াছিলেন । শ্রীহর্ষের সাহসাঙ্ক-চরিতের 
পূর্বে “নব” শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য এই যে, তিনি নৃতন রাজ। সাহসাক্কের চরিত- 
বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং এখানি মহেশ্বরের গ্রন্থ হইতে পৃথক্‌ নৃপতির চরিক্র- 
বর্ণনবিষয়ক গ্রন্থ ; এজন্য ইহার নাম নবসাহসাঙ্কচরিত বাখা হইয়াছিল । যথা__ 
ঘ্বাবিংশো। নবসাহসাঙ্কচরিতে চম্পুরুতোঁয়ং মহা- 
কাব্যে তশ্ত কৃতৌ নলীয়চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জলঃ ॥ 


ইহাতে টীকাঁকার নারায়ণ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন-__ 

নবো যঃ সাহসাঙ্কনাম| রাজ। তন্ত চরিতে বিষয়ে চম্পৃং গদ্যপদ্যময়ীং কথাঁং 
করোতীতি রুৎ তশ্ত বিনির্মিতব্তঃ সোপি গ্রন্থস্তেন কৃত ইতি ্দুচ্যতে। 

অর্থাৎ 

ধিনি অভিনব সাহ্সাঙ্ক রাজার চরিত্র লইয়া! চম্পু অর্থাৎ গদ্পদ্াময় গ্রস্থ রচন! 
করিয়াছেন, এই নলচরিত ব্ণনাত্মক মহাকাব্যের দ্বাবিংশ সর্গ তৎকর্তৃক সমাপ্ত 
হইল। নলচরিত বর্ণনাত্মক মহাঁকাব্যের রচয়িত। এস্থলে এই অর্থের সুচন। করি- 
লেন যে, নবসাহসাঙ্কচরিতগ্রন্থও তাঁহার ছার! নিম্মিত। 

এই প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক, নূতন সাহসাঙ্ক নৃপতিব চরিব্রবর্ণন 
গ্রন্থ; এজন্ত শ্রীহর্য উহার নাম "নবসাহসাহ্কচরিত” বাখিয়াছিলেন। 





বৌদ্ধমত ও তৎমমালোচন। 





10৪৮ 216 161110709 ? 010121 19219180078 
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০০টি াররারররারের তারের 0555:555555555555755555সি ও, 


বৌদ্ধঘত ও তৎসমালোচন। 


কুশী নগরের * সন্নিকটস্থ পপাওয়া+, গ্রামের কানন মধ্যে শাঁক্যসিংহ 
মৃত্যুশষ্যায় শয়ন করিয়া! রহিয়াছেন, তাহার বদনমণ্ডল প্রশান্ত এবং 
তাহাতে মৃত্যুযনত্রণার লক্ষণ কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। চতুর্দিকে স্থবির- 
মগ্ডলী তীহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, সকলেরই মুস্তি প্রশান্ত ও 
গম্ভীর- দৃশ্টা দেখিলে বোধ হয়, যেন দেবতাগণ কোন অলৌকিক কার্যে 
নিযুক্ত হইয়াছেন । কানন নিম্তক, চতুর্দিক্‌ গম্ভীরভাবে পরিপূর্ণণ এমত 
সময়ে বুদ্ধদেব কহিলেন “তিক্ষুগণ ! বদি তোমাদিগের বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ 
এবং মার্গ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে, তবে তাহা এই সময় ভঞ্জন করিয়া 
লও” ভগবান্‌ বারত্রয় এই কথা বলিলেন; কিন্তু কেহই তাহার প্রত্যুত্তর 
করিল না, ভিক্ষুবৃন্দ নিস্তব্ধ উপবেশন করিয়া রহিলেন। বুদ্ধদেব পুনর্ববার 
বলিলেন, “হে ভিক্ষুবৃন্দ! আমি তোমাদ্দিগকে এই শেষবার উপদেশ দিতেছি 
যে, পৃথিবীর সকল বস্ত ক্ষণভন্গুর; এজন্য তোমর! নির্বাণকামনায় জীবনক্ষেপ 
কর।” তিনি এই শেষ বাক্য বলিয়া ৮* বৎমর বয়ঃক্রমে সংসার পরিত্যাগ 
করিলেন। ভগবানের মৃতার পর আর্তগণ কহিলেন, বুদ্ধদেব নির্বাণ 
প্রাপ্ত হুইয়াছেন। ভগবানের, মৃত্যুর বহুকাল পর একদা নাগসেন সগলাধিপতি 
মহারাজ মিলিন্দকে + কহিলেন, “বহুগুণসম্পন্ন ভগবান জীবিত আছেন ।” 
তাহাতে তিনি প্রত্যুত্তর কবিলেন, “তবে তিনি কোথায়?” আচার্য 
নাগসেন কহিলেন, “ভগবান্‌ নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহায় আর জন্মগ্রহণ 





* এই নগর গোরঙ্গপুরের সন্নিকট ছিল । 

1 ইনি যোন বা যবনরাজ মিলিন্দ (930878%75 160770 06610580392 ) 1 ভারতত্যাঁয় কোন, 
কোন স্থলে ইনি হরীষ্ট জগ্মের ২** বৎসর পূর্বে রাজ্য করিয়াছিলেন । দেবামানিত্বিও (19577967109) 
ইহার পরিষদ ছিলেন । মিলিন্দের সহিত নাগসেনের ধর্শসন্বন্ধে প্রশ্নোত্তর পালিভাষায় “মিলিশ 
গাহে” জিখিত আছে । + 


২২৪ এঁতিহাসিক রহস্য ।- দ্বিতীয় ভাগ। 


করিয়! ভবযস্ত্রণাভোগ করিতে হইবে না। তিনি এখানে, সেখানে ব! অন্ত 
কোন স্থানেই বর্তমান নাই। অন্মি নির্বাণ হইলে. তাহা! কি এখানে বা! 
সেখানে আছে বলা যাইতে পারে ? আমাদিগের ভগবান্‌ সেইরূপ নির্ব্বাণ 
প্রাপ্ত হুইয়াছেন। তিনি চিরকালের জন্য অন্তগত হইয়াছেন, আর উদ্দিত 
হইবেন না। তিনি আর কোন স্থলেই বর্তমান নাই? কিন্তু তিনি তীহার 
ধর্শচক্রে বর্তমান আছেন এবং তাহার সেই প্রদর্শিত ধর্শ মধ্যেই তিনি 
সজীব রহিয়াছেন।” আমর! এক্ষণে বুদ্ধদেবের সেই পবিত্র ধর্মের সংক্ষেপে 
কিঞ্চিৎ আলোচন! করিব। ইহাতে বৌদ্ধধর্ের সারাংশের আলোচনা করা 
যাইবে, তৎসব্বন্ধীয় অন্তান্ঠ বিষয় আমাদিগের স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে। 
ভগবান্‌ শাক্যসিংহের প্রধান বিহারস্থান শ্রাবস্তী। * তথা হইতে তিনি 

সকল লোককে ধর্দোপদেশ দিয়াছিলেন, এজন্য উহার অপর নাম ধর্মপতুন। 
গ্রেই স্থলেই সকল লোক তাহার উপদেশকদন্ব শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছিল, এমন কি 
দেবতারাও তাহার ধর্মঘোষণা শ্রবণে আনন্দে মগ্র হইয়া তাঁহাকে এইরূপ 
উক্তির দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন-_ 

ণউতৎপন্নো৷ লোকপ্রদ্যোতো লোকনাথঃ প্রভঙ্গরঃ। 

“অন্ধীতৃতস্ত লোকস্ত চক্ষুদ্দীতা রণঞ্ছঃ ॥ 

“ভগবান্‌ জিতসংগ্রামঃ পুণ্যৈঃ পুর্ণমনোরথঃ | 

পসম্পৃ্েঃ শুরুধর্শৈশ্চ জগস্তি ত্পয়িষ্যসি | 


«* মহাভারতে লিখিত আছে "শ্রাবন্তী" ইক্ষাকুবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী । মন্নপুত্র 
ইক্ষাকু হইতে অধস্তন অষ্টসপুরুষ শ্রাবন্তক উহার নির্াত1 । যথা, মন্গু- ইক্ষাকু-_নাশক-_ 
ককুৎস্থ-_-অনেনাঃ--পৃথু- বিশ্বগশ্খ- অদ্রি--যুবনাশখ-_শ্রাব- শ্রাবন্তক । এই শ্রাবস্তক রাজ। উহ। 
স্বনামে বিখ্যাত করিয়! দক্ষিণ দিকে স্থাপন করেন। 

“অগ্ত্রেশ্চ যুবনাশ্বস্ত শ্রাবস্তহ্যাস্জোংতবৎ। 
তন্ত শরাবস্তকো৷ জেয়ঃ প্রাবস্তী যেন নির্দিত। ॥% 
( বনপর্ব 1) 


মহা।ভাঁবতে এইরপ শ্রাবন্তীর উদ্লেখসন্বেও প্রত্বতত্বানুসন্ধায়ী কনিওণাম সাহেব, ইহ প্রাচীন 
অযোধ্যা ( কৌশল ) প্রদেশের রাজধানী স্থির করিয়াছেন। ইহার বি নাম 'সাহেৎ মাহে? । 
পালিভাধার শ্রাবন্তীর নাম হ্বাতিপুর। 


বৌদ্ধমত ও ততৎসমালোচন । ২২৫ 


“চিরম্‌ মুগ্তমিমং লোকং তমংক্কদ্ধাবগুত্টিতং | 

“ভবান্‌ প্রজ্ঞাপ্রধীপেন সমর্থঃ প্রতিবোধিতুং ॥ 
“চিরাতুরে জীবলোকে ক্লেশব্যাধিপ্রপীড়িতে । 
“বৈদ্যরাট্‌ ত্বং সমুৎপন্নঃ সর্ধবব্যাধি প্রমোচকঃ ॥ 
“ভবিষ্য্তক্ষণাঃ শূল্গান্তয়ি নাথে মমুদ্রগতে । 
দমনুষ্যাশ্চৈব দেবাশ্চ ভবিষ্যস্তি সুখাদ্ধিতাঃ | 
“পশ্ডিতাশ্চাপ্যরোগাশ্চ ধর্মং শ্রোষ্স্তি যেপি তে ॥” 

ইত্যাদি। 


অর্থৎ “আপনি লোকভাস্কর, লোকনাথ এবং অন্ধীভূত লোক সকলের 
ক্ষর্দীত| হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনি ষড়ৈশ্ব্ষযসম্পন্ন, কাঁমজরী, পূর্ণ- 
মনোরথ, এবং আপনি এই জগৎ শুক্ুধর্ম্বের * ছারা পরিতৃপ্ত করিবেন । 
জগৎ বনকাল পর্য্যন্ত অক্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন আছে, আপনি ইহাকে 
জ্ঞানালোক বিস্তার দ্বারা প্রবুদ্ধ করিতে সমর্থ । এই জীবলোক ক্রেশুর্যাধিতে 
গ্রণীড়িত আছে দেখিয়া আপনি বৈগ্যবাজ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। 
আপনার ছাঁরাই এই জীবলোকের সকল পীড়ার অন্ত হইবে। এই 
জীবলোক এতকাল চক্ষুহ্হীন হইয়াছিল, আপনি উদ্দিত হওয়াতে তাহার! 
সচক্ষু হইবে । কি দেব, কি মনুষ্য, সকলেই স্থথী হইবে । যাহারা আপনার 
এই ধর্দ্োপদেশ শ্রবণ করে, তাহারা পণ্ডিত হয় এবং গতব্যাধি হয।” 


ইতাদি। 
একদা ধ্যাননিরীলিত নেত্রে উপবিষ্ট শাক্যসিংহ ভাঁবিলেন, হায় কি কষ্ট! 


এই জীবলোক কেবল কষ্টময়! জন্মিতেছে _বাচিতেছে-__মরিতেছে_ছ্যত 
হইতেছে! লোক সকল এই মহাহ্ঃখস্কদ্ধের মধা হইতে নিঃস্যত হইতে 
জানে না, এবং জবাব্যাধি প্রভৃতির অন্ত অর্থাৎ নাশক্রিয়া অবগত নহে। 
এইরূপ গভীব চিন্তাব পর শীক্যশিংহ ভাঁবিলেন, “কি হেতু জরামরণ 
হয়?” " 

* গুরুধর্মা অর্থাৎ অহিংসাধন্দ । অহিংসাধর্ের শুর্ুসংজ্ঞ। বৌদ্ধভাষার অন্তর্গত নহে। 
ইহা সংস্কৃত ভাষার অস্তর্গত। বেদ হইতে আকর্ষণ করিয়। প্রথমতঃ ব্যাস, তৎপরে পতগ্রলি 
ইহার ব্যবহব করিয়াছিলেন। |] 


২২৬  এঁতিহাসিক রহম্ত ।-__ঘ্বিতীয় ভাগ। 
প্জবামরণং কিংমুলকম্‌ ?” 


এই প্রঙ্নোদয়ের পরক্ষণেই উদয় হইল “জাতিপ্রতায়ং হি জরামরণম্‌।” 
জাতিপ্রত্যয় জরামরণের কারণ। 

“কিংমূলকং জাতিঃ ?” জাতির মুল কি? 

“জাতির্বতি ভবপ্রত্যয়।”” ভব অর্থাৎ উৎপত্তিই জাতির মূল। এইরূপ 
উৎপত্তির বীজ উপাদান (অর্থাৎ পৃথিবীধাত্বাদি), উপাদানের সুল তৃষগ, তৃক্ার 
মুল বেদনা, বেদনার মূল স্পর্শ, স্পর্শের বীজ বড়ায়তন, বড়ারতনের বীজ 
নামরূপ, নামরূপের বীজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞানোৎপত্তির বীজ সংস্কার, সংস্কারের 
বীজ অবিদ্যা *। ছুঃস্কদ্ধের এই হেতু-ভাব অবগত হইয়া! বোধিসত্ব, এ 
হেতু-ভাবের উচ্ছেদচিস্তার নিমগ্ন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তীহার মনে হইল 
যে--- 

“অবিদ্যায়ামসত্যাং সংস্কারা ন ভবস্তি অবিদ্যানিরোধাৎ্ণ সংস্কারনিরোধঃ ॥ 
সংস্থার্থী্টীরো ধাহিজ্ঞাননিরোধঃ।  যাবজ্জাতিনিরোধাজ্জরাঁমরণ-শোক-পরিদেবন- 
ছুঃখদৌন্দনন্তোপায়াশা নিরুধ্যন্তে । এবমস্ত কেবলস্ত্র মহতো হখেন্ধজ্তা নিরোধো 
ভবতীতি। ইতি হি ভিক্ষবে! বোধিসত্বস্ত পুর্বরমশ্রুতেযু ধর্শেু যোইনিশং 
মনসিকারাঘ্হবলী কারাজ্জ্ঞানমুদপাদি চক্ষুরুদপার্দি বিদ্যোদপাঁদি-_ভূরিরুদপাদি-: 
মেধোদপাদি প্রজ্ঞোদপার্দি আলোকঃ প্রাহর্বভূব 1» 

অবিদ্যাকে নিরোধ করিতে পারিলে সংস্কার নিরুদ্ধ হয়; সংস্কার নিরচ্ধ 
হইলে বিজ্ঞানোৎপত্তি নিরুদ্ধ হয়? এইরপে ক্রমে সমস্ত ছুঃথত্বন্ধ নিরুদ্ধ হইতে 
পারে। অতএব ছুঃখনিরোধের নাম নির্বাণ । নির্বাণ হইলে স্থুখহঃখার্দি থাকে 
না, আত্মাও থাকে না, একবারে অভাব হইয়া যায়? শাক্যসিংহ এইরূপ চিন্তার, 
চরম ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং তিনি প্জরামরণ-বিঘাতী ভিষথ্বর” বলিয়া! 
খ্যাত হইলেন । 


স্পা শাাশ্শাস্পাটাটশ পাস 


রে র' 

* পালিভাষার স্কাপশ নিদানের মতও এইরূপ ; ধখা,” অবিজা, পস্সেক্স সম্ষীর, সম্থার 
পস্সের বিরানস্‌ঃ বিরান পস্সেক্, নামরপম্‌, নামক্ধপ পল্দের বড়ায়তনন্‌, বড়ারতন পস্সেক 
ফ।দসে।, কানন পস্নের বেদনা, কোনা পল্সের তৃবিণা, তবিণ! পঙ্দের উপাদানম্, উপাদান পস্সেক্ষ 
দ্তাবো, ভাব পঙুসেয জাতি, জাতি পদ্সেক্ক দরামরণম্‌ শোক! পরিদেব ছংধম্‌” ইত্যাদি । 


বৌদ্ধমত ও তৎ্সমালোঁচন। ২২৭ 


লোকে প্রবাদ আছে যে, বুদ্ধদেব বেদ নিন্দা করিয়াছিলেন, তদন্সারে 
এক্ষণকার বৌহ্বের! বেদকে ভগুনিম্মিত বলিয়। ঘ্বণ করিয়। থাকেন ; কিন্ত 
বুদ্ধদেব ষে একেবারে সমূলে বেদের উচ্ছেদ চেষ্টা করিয়াছিলেন এমত বোধ 
হয় না। ফল, বেদের অভ্রান্তত্ব স্বীকার তিনি করিতেন না, ইহা বিশ্বাসষ্ছিয় । 
তিনি অহিংসাঁধর্্মের উপদেশক, সুতরাং হিংসাঁঘটিত বৈদিককার্ধ্য তাঁহার মতের 
বাহির । তিনি সংসারত্যাগের পরিপোষক ও উপযোগী চিন্তনৈশ্মল্াকারক 
ধর্মের পক্ষপাতী, জ্ুতরাং তদ্বিরোধী বৈদিক-ধর্ধড তীহার মতের বাহির। 
ছতএব, যে সকল ট্বদিক কন্ব তাহার মতের অনুকূল, তাহা তাহার মতন 
বলিয়। অনুমিত হয় । অন্থন্দেশীয় জয়দেব কবি এইজন্যই বুদ্ধমূত্তির স্তোকে 
বৃবিয়াছেন।”" 
«নিন্মসি যক্জরবিধেরহহ আঁতিজাতম্। 
সদয়হদয় ঘিতপশুঘাতম্‌ ॥% 
যে দকল শ্রত্তিত্ে পশুঘাতঘটিত যক্তবিধি আছে, ভুমি দেই সকল 
নিন্কা। করিয়াছ । এতাব্তা সকল শ্রতিকে নিন্দা কর নাই, ইহাও ব্যক্ক 
ফর! কইল । ” 
যে কল ব্জ্ছে ছিংসাদি €্দাব নাই, সে সকল যজ্ঞ করিতে তীহার বিষেধ 
ছিল না, কেনন! ভিবি স্বয়ং তাদৃশ যজ্ঞ করিয়াছিলেন; ইহা শাক্যদেবের 
জ্ীবনীত্বেও পাওয়া যাঁর । যথা 
«আত্মপরহিত প্রতিপন্ত্রোহমুত্বরপ্রতি- 
পত্তিশুরো! লোকস্তার্থকামো হিতকামঃ 
স্কথকাষে যোগক্ষেমকামো লোকানু- 
কম্পকে। হিতৈষী মৈত্রী বিহারী মহা- 
কারুণিকঃ সংগ্রহবস্তকুশলঃ সততশম্িতি- 
ইপরিচ্ছিন্রমানসুঃ সত্বপরিপাক- 
বিনযকুশলঃ সর্কসন্বেঘেকপুত্তরক- 
প্রেমানুগ্তফনস্থিকারঃ সর্ববস্তনির- 
পেক্ষপরিত্যাশী দানে নংবিভাগরতঃ 
ফততপানিত্যাগশূরো যয” ইত্যাদি । 


২২৮ এতিহাসিক রহস্য ।--দ্বিতীয় ভাগ। 


ললিতবিস্তরের এই প্রমাণের ছার! স্পষ্টই উপলব্ধ হইতেছে ষে, তিনি 
অহিংসাঘটিত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ছিলেন । 
ভগবান্‌ শাক্যসিংহ যে দিন গৃহত্যাগে কৃতনিশ্চয় হন, সেই দিন রাত্রে 
তীহাষ্ দৈববাণী হইয়াছিল। তাহা এই-- 
“অয়মদ্য কালসময়ে। নিক্রমোতি মতি বিচিস্ত্যেহি 1” 
হে পুরুষসিংহ! তোমার এই কাল নিক্ষমণের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে, 
অতএব নিক্ষমণ বুদ্ধিকে চিস্তা কর। 
“নহি বদ্ধ মোচায়াতী ন বান্ধপুরুষে দর্শয়তি মার্ং। 
মুক্তত্ত্ব মোচায়াতী সচক্ষুরন্ধান্‌ দর্শয়তি মার্গম্‌ ॥” 
“যে সত্ব কামদাসো গৃহধনপুত্রভাধ্য পরিশুদ্ধ! তে তুভ্যং শিক্ষমানা নৈক্ষমা- 
মতোৌ স্পৃহা কুযু'ঃ।” 
বদ্ধ ব্যক্তি অন্ত বদ্ধকে মুক্ত করিতে পারে না। যেমন অন্ধ পুরুষ পথ 
প্রদর্শন কবিতে পারে না। যে স্বয়ং মুক্ত, সেই ব্যক্তিই অন্তকে মুক্ত করিতে 
পারে। যেমন সচন্ষু ব্যক্তি অন্ধকে পথ দেখা ইতে পারে। 
অতএব যে দকল প্রাণী কামদাস, গৃহ, ধন, পুজ্র ও ভাধ্যাদিতে পরিবৃত 
আছে, তাহার তোমা! হইতে শিক্ষালাভ করিয়া নিক্রমণের নিমিত্ত মতি করুক । 
খষিদিগের মতে মুক্তি, আর বৌদ্ধদিগের মতে প্্রজ্ঞাপারমিত, প্রায় তুল্যার্থ । 
উপায়ও প্রায় একবিধ। যথা 
“উদারচ্ছন্দেন চাশয়ে নাধ্যাসয়েন করুণ! য প্রাণিষ্টৎ পাদ্যতে । 
চিত্তবরাগ্র বোধায় শব্দে চ রূপ তৃরিয়েভি নিশ্চরী ॥” 
“শ্রদ্ধা! প্রসাদোহ বিমুক্কি গৌরবং নিম্মাণভ। ওনমন। গুরূণাং। 
পরিপৃচ্ছন্তা কিং কুশলং গবেষণ! অনুস্থত্ী ভাবনুশব নিশ্চরী ॥ 
“্বানে দমে সংযম্শীল শব্দঃ ক্ষাস্তযশ্চ শব্বস্তথ বীর্যযশবে। ধ্যানাভিনির্হার 
সমাধি শব? প্রন্ঞ1! উপায়ন্ত চ শব্বনিশ্চরী 1 
“মৈত্রায় শবঃ করুণায় শবে! মুদ্রিত উপেক্ষণাঁয় অভিজ্ঞ শঙ্ধ: | 
চতুঃসঙ্গহ বস্তু বিনিশ্চয়েন সত্বান্ুপরিপাঁচন শব্দ নিশ্চরী |” 
ইহা'র সংক্ষেপ অর্থ এই যে, করুণা, চিত্তৈকাগ্রতা, শ্রদ্ধা, প্রসন্নতা, গৌরব- 
ত্যাগ, নিশ্শলতা, গুরুর নিকট নতিশীলতা, কুশলান্বেষিত্ব, অনুস্মরণ, দান, দম, 
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ক্ষান্তি, উৎসাহ, ধ্যান, সমাধি, এই সকল প্রজ্ঞালাভের উপায় । এতৎসাধন- 
জন্ম! প্রজার পারে অর্থাৎ অনস্তর নির্ববাণ। নির্বাণমুক্তি বৌদ্ধদিগের যেমন, 
খাষিদিগেরও সেইরূপ । 
শাক্যসিংহ বুদ্ধধন্মকে অভিমুখ করিয়াছিলেন, প্রণিধানের মাহাত্ম্য প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন, প্রাণীর প্রতি মহাকরুণ প্রকাশ ক্রিয়াছিলেন, প্রাণিগণের 
মুক্তিপথ চিস্তা করিয়াছিলেন, সর্বসম্পদূকে বিপত্িপর্য্যবসান। দৃষ্ট করিয়াছিলেন, 
ংসারকে অনেক উপত্রব ও ভয়সম্কুল দেখিতেন, কাম এবং কলিপাশ ছেদন 
করিয়াছিলেন, সংসারবন্ধন হইতে আত্মাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, এবং নির্ববাণে 
চিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই বিশ্বাস সকল বৌদ্ধদ্িগের আছে, এবং ভাহাদের 
গ্রস্থেও এইরূপ লিখিত আছে। 
“বৃদ্ধধন্্াংশ্চাভিমুখীকরোতি ম্ম-_ প্রণিধান- 
বলং চাভিনির্থরতি স্ম-_সত্বেযু চ 
মহাকরুণাং অবক্রামতি ম্ম__সত্বপ্রমোক্ষং 
চিন্তয়তি ম্ম সর্ধসম্পদে বিপত্তিপধ্যব- 
সান! ইতি প্রত্যবেক্ষতে স্ম-_অনেকোপ- 
দ্রবভয়বহ্ুলঞ্জ সংসারমুপপরীক্ষতে স্ম-- 
মারকলিপাশাংশ্চ সঞ্থিনভি ন্ম-_- 
ংসার প্রবন্ধাদাত্মানমুচ্ছালয়তি স্ম-- 
নির্বাণে চ চিত্তং সন্প্রে বয়তি শ্ম--» ইত্যাদি 
ভাঁরতবর্ষীয় আধ্য দার্শনিকদিগের মধ্যে যেমন জগতের মূলতত্ব কোন 
মতে পঁচিশ, কোন মতে ষোল, কোন মতে সাত, তেমনি পুবাতন বোদ্ধ- 
দিগের মতে জগতের মূলতত্ব ছুই, চিত্ত ও ভূত। চিত্ত হইতে পথস্বন্ধাত্মক 
চৈত্তপদার্থের, ভূত হইতে ভৌতিক পদার্থের, এই উভয়ব্ধ পদার্থ দ্বারা বাথ 
ও অভ্যন্তরঘটিত সমস্ত ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতেছে ; তদ্যথা_. 
“ভূতং ভৌতিকং চিত্তং চৈত্ৃঞ্চ |” . 
( শঙ্করাচার্যাধৃত বুদ্ধবাক্য । ) 
“থরমেহোফেেরণন্বভাবান্তে পৃথিবীধাতাদয়শ্চত্বারঃ |” 
বদ্ধদেবের মতে ভূত ৪টা, ইনি মূল পদার্থকে ধাতু শব্দে উল্লেখ করিতেন 
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তরস্থসারে পৃথিবীধাতু, আপ্যধাতু, তেজোধাতু, বাধুধাতু। এই চারি প্রকার 
ধাতু অর্থাৎ পরঘাণুসত্! বৌদ্ধাদিগের মতে হইতেছে। আকাশ ফোন পদার্থ 
নহে। আবরখাভাব অর্থাৎ যেখানে কিছু নাই, সেই অবকাঁশময় স্থানে দান 
আকাশ, তাহা কোনও পদার্থ নহে। 

উক্ত চারি, প্রকার ধাতু অর্থাৎ পরমাণুর স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন। পৃথিবীধাড়ু 
থর অর্থাৎ কঠিনস্বভাব । পৃথিবীর স্বভাবেই বন্ধ কাঠিন্ড জন্মে। আপা, 
ধাতু স্নেহস্বভাবাপনন, তেজোধাতু উষ্ণস্মভাব, বায়বীয় পরমাণু ঈরণ অর্থাৎ 
চলনশীল। *্অন্তদ্ঘপি শ্বাভাব্যমন্তরাস্তি তেষাম্‌” উক্ত এ প্রকার ব্বভাবাপন 
চারি প্রকার ধাতুর অন্ত প্রকার স্বভাবও আছে, তাহা আকর্ষখ, বিকর্মথ, 
বিক্রিয়া-ধর্শবত্বার্দি অনেক প্রকার । এই চারি প্রকার পরমাণুরাশির ন্নাধিক 
ও তায়তম্য ভাবে সংহত হওয়ার নাম স্থুল স্ষ্টি। ইহা ভূত হইতে জন্মলাভ 
করে বলিয়া ভৌতিক নামে অভিহিত হয়। এইরূপে ভূত ভৌতিক. 
জগতের এক অবয়ব। অবশিষ্ই অবয়ব পঞ্চস্বস্থাস্মক চত্বপদার্থের 
হয়। যথা-- 

“রূপ-বিজ্ঞান-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কারসংজ্ঞকাঃ পঞ্ষস্বদ্ধাশ্চিতচৈত্বাজ্মকাঃ ৮ 

( শঙ্করাচার্যযধৃত বুদ্ধবাক্য। ) 

সবিষ্স ইন্্িয়কে রূপস্বন্ধ বলে (বিষয় সক বহিঃস্থ হইলেও অত্তংস্থ ইন্জিন 
হারাই উহার উপলব্ধি ) বান্থ বস্ত কিছু নাই, ষমস্তই স্তচন্থ বিভ্তান ধাতুর 
পরিণাম, এই যড়ের উত্থান এই স্থান হইতেই হইয়াছে । 

“অহমহমিত্যালিয়বিজ্ঞানং ফূণস্ম্থেঃ 1” 

পগআমি আমি" “আমার আমা” এবনপকার অহংভীবাপরু সর্ব উৎপঞ্ 
জানগ্রবাছের নাষ বিজ্ঞানম্বন্ধ । সুখছ্ঃখাদ্ধির অনুভব হওয়ার নামে বেছনান্বক্ধ ॥ 
ইন গে, ইহা মহিষ, উহ অঙ্থ, এই প্রকার, ত্বেদ্বব্যবহারস্ম্থা্ধক, নাষবিশিষ্ট 
বিকল্লাস্্বক প্রভীতির নাষ সংজ্ঞান্বন্ধ। স্কা'গ, তত, হাহ, ধর্ং অর্থ ইত্যা্ছি 
আত্তরীণ ভাবরসমূহন্ধে স্্কারত্ন্ধ বলে  :€ €বৌদ্ধমতে ধর্মাধন্দ কেবল চিত্তগন্জ 
মংস্কারষাত্র । ) 

“বিজ্ঞান স্বদ্বশ্টিত্বযাস্থা চ, অন্যচতার স্ব স্যৈতাশ্চ 
অুকহৃলোকযাত্রানির্ছকা$ 1” 
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এই মতে আঁম্বার দিত্যতা নাই, স্থিরতাঁও মাই । জগতের সকল ভাবই 
ক্ষণিক ; তবে যে স্থির বলিয়া প্রতীতি হর, তাহা! কেবল প্রবাহের শক্তিতে । 
বর্তজর থেছে প্রতিক্ষণেই স্রোতের ন্যায় বিজ্ঞানধাতুর উৎপত্তি বিনাশ হইতেছে । 
যদি মধ্যে ব্যবধানকাল থাঁকিত, তাহা হইলেই প্রত্তীতি হইত, ব্যবধান লাই 
বলিয়াই যেন বাল্য হইতে মরণ পর্যন্ত এক আত্মাই ভোগ করিতেছেন বলিয়া 
প্রতীতি হয়। ১৪ 

“-__ত্রয়াদন্যৎ সংস্কতং ক্ষণিকঞ্চ |” 
( শঙ্করাচাধ্যধূত বোধিচিভবিবরণ। ) 

আধ্যদিগের মতে যেমন ভাববিকার ছয়, বৌদ্ধদিগের মতে ভাববিকার 
বিংশতিরও অধিক । যথা 

“অবিদ্যা সংস্কারে! বিজ্ঞানং নামরূপং ষড়ায়তনং স্পর্শে! বেদনাভৃষ্গপাদানং 
তবে জাতির্জর। মরণং শোকঃ পরিবেদন! ছুঃখং হূর্মনস্তা ইত্যেবংজাতীয়কা 
ইতরেউরহেতুকাঃ 1৮ 

( শঙ্করাচার্যাধূত বৌদ্ধসথত্র /”) 

ক্ষণিক বস্ততে স্থিরত্ব বুদ্ধির নাম অবিদা! । জগতের সকল পদার্থই ক্ষণিক, 
কিন্তু এ শত বৎসর, ও দশ বৎসর আছে বা! থাকিবে ইত্যাদি বুদ্ধিই আমাদের 
অবিদ্যা। এই অবিদ্যায় রাগ, ঘেষ, মোহ জন্মে--পশ্চাৎ সংস্কার জন্মে । সেই 
সংস্কার বিজ্ঞানকে জন্মায় । গর্ভস্থ তাৎকালিক বিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান 
তুল্যার্থ। এই আলয়বিজ্ঞান ক্রমশঃ শরীরম্থ ৪ প্রকার ধাতু উপযুক্তরূপে 
সংহত করে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের স্বভাব প্রকাশ করিয়া পরস্পরকে 
পরিপাক করে। তৎপরে রূপনিষ্পত্তি অর্থাৎ শুক্র শোণিতের নিষ্পত্তি হুয়। 
এইরূপে নামরূপ শবে গর্ভস্থ কলল ও বুদ্বুদ (আদি ব্যবস্থা ) পরাস্ত গ্রহণ 
করিতে হইবে । তৎপরে বড়ায়তন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান চারি ধাতু 
ও ব্বপ, এই ছক্কটির সংযোগে উৎপন্ন হম্ন বলিয়া ইহার নাম ষড়ায়তন। নাম, 
রূপ ও ইন্জিক্জু এই তিনের সংযোগ হওয়ার নাম ম্পর্শ। স্পর্শ হইতে স্থুখাকারা 
বেদনা, বেদন| হইতে বিষয়ত্ষা, বিষন্তৃষণ হইতে প্রবৃতি, এই প্রবৃত্তি অনুসারে 
ধন্দাধন্্ম এই ধর্্ীধর্ম হইতে জাতি অর্থাৎ নানাদেহোৎপত্তি। এত দুরে পধস্বন্ 
উৎপত্তির কথা বলা হইল । এই উৎপন্ন পঞ্চছ্কন্ধের পরিপাক হয়, সেই পরিপাক্র 
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নাম বার্ধক্য (ইহাকে জরাহ্বন্ধ বলে। ) তৎংপরে নাশ হয় ; অর্থাৎ যে বলে স্কন্ধ 
সমুদয় সংহত ছিল, দে বলের লয় হইলে সকলই লয় হইল-_থাঁকিল সেই মূল ধাতু- 
মাত্র ।_্ররূপ নাশ হুইলে তৎপ্রতি ন্লেহভাবাপন জীবের অস্তদ্পাহের, নাম 
শোক। শোক উপস্থিত হুইলে প্হা পুত্র !* বলিয়া বিলাপ করে। এই 
বিলাপের নাম পরিবেদন! । যাহ! ইষ্ট নয়, অর্থাৎ মনের অনুকূল নয়, তাহার 
অনুভব হওয়ার নাম ছুঃখ। এই ছুঃখ হুইতে ছূর্মনস্তাঁ অর্থাৎ মনোব্যথা। জন্মে । 
এতস্তি্ন মান, অপমান প্রভৃতি বিকারাস্তর জন্মিয়া থাকে । 

এই সকলগুলি পরম্পর পরম্পরের হইয়া হেতু-হেতুমস্তাবে অবস্থান করি- 
তেছে অর্থাৎ যেমন অবিদ্য1 সংস্কার উৎপত্তির প্রতি হেতু, তেমনি আবার সংস্কারও 
অবিদ্যান্তর উৎপত্তির প্রতি হেতু । এইরূপ প্রাচীন বৌদ্ধগণ জগৎপরীক্ষা সন্বন্ধে 
মত প্রকাশ কবিয়াছেন। 

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মতে ভোক্তা! আত্মা নাই। বিজ্ঞানই আত্মা এবং 
বিজ্ঞানই আত্মার ভোগা । বিজ্ঞান বাতীত পদার্থাস্তর এ জগতে নাই। এই 
বিজ্ঞাননিরোধের নামই মুক্তি। ক্ষণিকত্ব বুদ্ধি জন্মাইবার নিমিত্ত বৌদ্ধেবা 
ধ্যান করিয়া থাঁকেন। বৌদ্ধদিগের দর্শনশাস্ত্রীয় ভাষার কতিপয় উদাহরণ 


নিম্নে প্রদর্শিত হইল । 


বৌদ্ধদর্শন | আর্ধদর্শন। (গৌতমাদি 
থর কাঠিন্ত অর্থাৎ সংস্কৃত ) 
ধাতু ভূত 
হেতুক প্রকার 
প্রতায় কারণ 
আলঙপ বিজ্ঞান গর্ভস্থজীবের 
প্রথম জ্ঞান 
পুদগল দেহ 
প্রতীত্য ] কাধ্য 
প্রত্য়হেতুক ্ 
ভাব, উৎপাদ উৎপত্তি 


নিরোধ ংস 
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প্রতিসংখা 
মিরোধ ] ই 

৯ নানা ] স্বয়ং বিনাশী 
'বরণাভাব আকাশ 
সস্তানী হেতু-ফলভাঁৰ 
সন্নিশ্রয় | অধিকরণ 
অজীব ভোগ্য 
আশ্রব বিষয় প্রবৃত্তি 
সংবর যম নিয়মাঁদি 
নির্জর প্রায়শ্চিত্ত 
বন্ধ কর্ম 
মোক্ষ কর্মনাশ 
অস্তিকায় তত্ব বা পদার্থ 
ঘাতিকরম্ম শেয়ঃ-প্রতিবন্ধক 
ভঙ্গিনয় যুক্তিরীতি 
তীর্থস্কর আচার্য 


ইত্যাদি 

বুদ্ধদেব শ্বয়ং কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই, তাহার মৃত্যুর পর ( ৫৪৩ খুঃ 
জন্মগ্রহণের পুর্বে) তদীয় কাশ্তপ নামক ব্রাহ্মণ শিষা অভিধর্ম্ন, তাহার ত্রাতুষ্ুত্র 
আনন্দ স্থত্র, এবং উপালী নাঁমক শুড্র বিনয় নামক বোৌদ্ধধর্মগ্রস্থ রচনা! করেন। 
এই প্রত্বত্রয়ে” শাঁকাসিংহের সমুদায় বাক্য গৃহীত হইয়াছে, ইহাই প্রাচীন 
বৌদ্ধদগের মূল ধর্মগ্রন্থ এবং ইহাতেই বুদ্ধদেব সংসারমধ্যে সজীব রহিয়াছেন। 
এই শ্রস্ত্রিতয়ের প্রত্যেক বাকা ভগবানের মুখনিঃশ্ত বাকা বলিয়৷ সাদরে 
ভিক্ষুমণ্ডলী গ্রহণ করিয়া থাকেন । 

বৌদ্ধাচার্ধ্য বুদ্ধধোষ কহেন, "এ সকল বুদ্ধবচল, এজন্ত ইহার সকল অংশই 
অপরিবর্তনীয়, কেনন! বুদ্ধদেব ইহার মধ্যে একটী বাক্যও বৃথ! ব্যবহার করেন 
মাই।” প্র প্রত্তরয়” অর্থাৎ বিনয়, হথত্র, অভিধর্ম, ত্রিবিধ গ্রন্থকে প্রিপিটক কহে। 


৩)৪ 


২৬৪ এঁতিহাসিক রহষ্ঠ ।--দিতীয় ভাগ 


পালিভাষায় উহার নাম পত্রিপিটকম্'£» ভিল্লাস্ত,প গ্রন্থকার কনিংহাম সাহেব 
কহেন, বিনয় ও শুত্রপিটকে শ্রাবক ও সাধারণ বুদ্ধমগ্ডলীকে সধ্ধোধন করিয়া 
উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, এজপ্ঠ উহ প্রাকৃত ; এবং অভিধর্্ম পিটক বোধিসত্- 
গণফে বল! হইয়াছিল, এজন্ত উহা! সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়। কিন্ত আমাদিগের 
বিবেচনায় সমুদ্ধায় পালেয় বা পালিভাষায় লিখিত হইয়াছিল, কেনন৷ বুদ্ধদেব 
মাগধীভাষা ভিন্ন অন্ত কোন ভাঘায় উপদেশ প্রদ্দান করেন নাই। তিনি 
ডিক্ষুবুন্দকে সম্বোধন করিয়! কৃহিয়াছিলেন, “আমার বাক্য সকল সংস্কৃতে অনুবাদ 
করিও না, তাহ! হইলে বিশেষ অপরাধী হইবে । আমি যেমত প্রাককতভাবষায় 
উপদেশ দিতেছি, ঠিক সেইরূপ ভাষা! গ্রন্থাদিতে ব্যবহার করিবে ।* সুতরাং 
ইহা! নিঃসংশয় স্থির হইতেছে, ্রিপিটক পালিভাষায় রচিত হইয়াছিল । এবং ইহার 
টাকাকারও কহেন পবুদ্ধ-বাকা সকল সকণিরুত্তি অর্থাৎ প্রারুতভাষায় রচিত ।* 
মহাবংশের লিখনানুসারে স্ভূতিনামক সিংহলদেনীয় বৌন্ধাচার্য্য অনুমান করেন, 
ত্রিপিটক শ্রতির স্তায় পুর্ধবে সকলের কণস্থ ছিল, তৎপরে অনুমান গ্রীষ্টজম্মের 
একএত বৎসরের পুর্বে ভট্টগমনীর রাজ্যকালে গ্রন্থবন্ধ হইয়া লিখিত ও প্রচারিত 
হইয়াছিল। ৩০৭ খ্রীঃ পৃঃ মহারাজ মহেন্দ্র ত্রিপিটক ও তাহার অর্থকথা সিংহল- 
দ্বীপে প্রচার করেন এবং তিনি সাধারএ বৌদ্ধগণের জন্য তাহার সিংহলীয় অনুবাদ 
করিয়াছিলেন । সিংহলীয় ভাষার সেই অনুবাদ এক্ষণে প্রাপ্য নহে । আচার্য্য 
বুদ্ধঘোঁষ চারি শত খ্রীষ্ঠাকে ইহার পুনরায় পালি অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা 
পি"হল ও ব্র্দদেশে গ্রচলিত আছে। বিনয় পিটকে শাকাসিংহের জীবনচরিত 
ও বৌদ্ধ ভিক্ষবুন্দেব নিমিত্ত সর্ধসতৎকর্মপন্ধতি লিখিত আছে। হয পিটক 
বুদ্ধদেবের উপদেশ ও বিবিধ আখ্যানে পরিপূর্ণ, এবং অভিধর্্ম পিকে বিজ্ঞানার্দি- 
ঘটত বৌদ্ধধর্থের নিগুঢ়তত্ব নিৰপিত গ্মাছে। ব্রিপিটকের বিভাগ এই্সপ ৫. 


বিনয়পিটকম্‌। 
পরাজিকা, পাসিভি, মহাবগৃগে, পরিবারপাঠো । 
সুত্তপিটকম্‌। 


দীঘ্ঘ নিক্েয়, মক্ঝি নিক্ষেয়, সামুত্ত, অস্ত্র নিকের, ক্ষুদ্দক নিকেয়। 
শেষোজ্জ গ্রহ্থানি নিয়পিখিত ভাগে বিভক্ত | খুদ্দক পাঁঠো, ধন্মপদম্, উদ্ানম্, 
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ইতিবুত্তকদ্‌, সুত্তনিপাঁত, বিমানবাখ। থেরগাথা, পেটবাখ, থেরীগাথা, জাতকম্‌, 
নিদ্দেশে, পতিসমভিদ মাগ্গ, অপাদানম্‌, বুদ্ধবংশ, সারিয়পিটকম্‌ । 
অভিধন্মপিটকম্‌। 
ধন্মসঙ্গনি, বিভাঙ্গম, কথাবাখ্‌ং পুগ্গল, পানত্তি, ধাতুকথা, মকষ্, পাঠনম্‌। 
নির্বাণকামনাই বৌদ্ধ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্ত। এই নির্বাণ প্রার্থিব জন্তই 
তাহার! শারীরিক নানাবিধ কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকে এবং শাকাসিংহও পুনঃ 
পুনঃ জন্মগ্রহণের কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, বৌদ্ধগণকে একমাত্র নির্বাণ 
লাভ করিতে বিবিধ উপদেশ দিয়াছেন । পৃথিবীতে জন্মগ্রহণই কষ্টদায়ক । 
সৎকাধ্যের দ্বার! পুনর্জন্ম ন। হইয়া নির্বাণ লাভ হয় এবং তাহাই বৌদ্ধগণের 
পরম নুখ। বৌদ্ধশান্ত্রে লিখিত আছে যে, 
“জিয় ঘচ৷ চরম রোগ সঙ্ার পরম হুখম্‌। 
এতম্‌ নতা যথা ভূতম্‌ নিব্বাণম্‌ পরমম্‌ সুথম্‌ ॥+, 


অর্থাৎ যেমন ক্ষুধা, রোগ অপেক্ষা কষ্টদায়ক, সেইমত জীবন, দুঃখ অপে- 
ক্ষাও ক্রেশদায়ক ; কিন্তু একমাত্র নির্বাণই পরম সুখ। নির্বাণপ্রাপ্তির নিমিত্ত 
আর্্‌তগণকে নিয়লিখিত গুণবিশিষ্ট হইতে হইবেক $ যথা,_দান, শীল, ক্ষা্তি, 
বীর্য, ধান, প্রজ্ঞান, উপায়, বল, প্রণিধি ও জ্ঞান, (ইহাকে পারমিতা কহে ।) 
বৌদ্ধেরা নাস্তিক, তাহাদ্দিগের ধর্মগ্রস্থে ঈশ্বরের নামমাত্রেরও উল্লেখ নাই। 
বৌদ্ধগ্রস্থমধো আদিবুদ্বশব্দের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ তাহার অর্থ ঈশ্বর 
অন্মান করেন ; কিন্তু সেটা ভ্রম। উহার অর্থ পূর্বব পূর্বব কল্পের দীপস্কারাদি 
বুদ্ধ। বুদ্ধের নীতি অতি পবিত্র, তাহা! চিন্তা করিলে হৃদয়ে অলৌকিক ভাবের উদয় 
হয়। তত্ববিৎ কাণ্ট ও কোমত, যে সকল অভিনব তত্ব আবিষ্কাৰ করিয়াছেন, 
তাহার অধিকাংশ শাক্যসিংহের মুখ হইতে সহম্্র সহস্র বৎসর পূর্বের্ব বিনির্গত 
হইয়াছে । বৌদ্ধধর্মের জ্যোতি ভারতবর্ষ হইতে বিকীর্ণ হইয়া পৃথিবীর অনেক 
মুসভ্য জাতির হৃদয় উজ্জল করিয়াছিল। এক সময় "ও মণিপস্মে ইং” 
এই মন্ত্রে পৃথিবী কম্পান্থিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে যবনজাতি আমাদিগকে 
এক্ষণে অসভ্য অর্দশিক্ষিত বলিয়া ঘ্বণা করিয়া! থাকে, সেই জাতির পিতামহ 
গ্রীকগণ আমাদিগের নিকট বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হইয়া এই ধর্মের উন্নতি 


২৩৬ এঁতিহাসিক রহম্ত ।--দ্বিতীয় ভাগ 


সাধন করিতেন। * আমর! সেই আর্ধাজাতি ; এবং ভারতবর্ষের মৃততিক! হইতেই 
জ্ঞানবীজ অস্থুরিত হইয়াছিল। কিন্তু হায়! সেদিন কোথায়! «তে ছিনে৷ 
দিবস! গতাঃ” সে দিন গভ হইয়াছে! আমািগরের সেই অগীম বুদ্ধিবল কালের 
তরঙ্গে চিরকালের জন্ত বিলীন হইয়! গিয়াছে। প্রাচীন শান্তর আলোচনা করিতে 
গিয়া হয় শোকে আধ ত হইয়া উঠিল, ুত্বরাং অদ্য এই পর্যন্তই থাকিল। 


* যোনধর্মা রক্ষিত অলসেনন্দা নগর হইতে ১৫৭ গ্রীষ্ট জন্মের পূর্বে সিংহলস্বীপে ধর্ম প্রচার 
জন্থ গমন করিয়াছিলেন। যথা -মহাবংখ--«যোনান-গরল-সন্দ যোবৰ-মহা ধশ্ম-রক্ষিতে! ।” 
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পীলিভাষা ও তৎসমালোচন । 


"্পালি” অতি প্রাচীন ভাষা । সংস্কত ইহার জননী। তথাপি 
গালিব্যাকরণবর্ত1 কচ্চায়ন * কহেন ০এই ভাষা সকল ভাষার মূল।» এই 
কল্পের আরম্তে ব্রান্ষণ ও অন্যবর্ণের ইহা! মাতৃভাষা ছিল, এবং বুদ্ধদেব 
স্বয়ং এই ভাষায় কথোপকথন করিয়াছিলেন। ইহাকে মাগবী ভাষাও 
বলে। যথা $-- 

“সা মাগধী মুলভাষা৷ নরেয় আদি কপ্সিক। 
্রাহ্মণ সম্থটল্লাপ সম বুদ্ধ চচাপি ভাষরে ॥” 


পুনশ্চ “পতি-সদিধ-অত্বয়” নামক পালিগ্রন্থে লিখিত আছে “এই ভাষা 
দেবলোকে, নরলোকে, নরকে, প্রেতলোকে, এবং পণ্ুজাতির মধ্যে সর্ববস্থলেই 
প্রচলিত। কিরাত, অন্ধক, যোগক, দামিল গ্রভৃতি ভাষা পরিবর্তনশীল ; 
কিন্তু মাগধী আর্ধ্য ও ব্রাঙ্গণগণের ভাষা, এজন্তট অপরিবর্ততনীয়, চিরকাল 
সমানরূপে ব্যবস্ত। বুদ্ধদেব স্বয়ং মাগধী ক্্টাষা ন্দুগম ভাবিয়া পিটক- 
নিচয় এই ভাষায় সর্বসাধারণের বোধসৌকধ্যার্থে ব্যস্ত করিয়াছিলেন” 
লিখিবার ও কথোপকথনের ( গৃহধর্মের ) ভাষা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকার, 
এবং এই দ্বিবিধ ভাষা! চিরকালই প্রসিদ্ধ। “ন শ্নেচ্ছিত বৈ নাগত্রংশিত বৈ” 
এই শ্রতিবাক্য, আর প্য এব শব্ধ লোকে ত এব বেদে,” *লোকব্দেয়োঃ 
সাধারণ্যাৎ, ইত্যাদি আচার্যাবাকা, এবং “্যদ্যয়জ্জীয়ং বাঁচং বদেং। এই 
বেদবাক্য, এবং প্যাতযামঞ্চ যদ্তবেৎ” ইত্যাদি স্ৃতিবাক্য দ্বার৷ স্পট প্রত্তীত 
হয় যে, অতি গ্রাচীনকালেও দ্বিবিধ ভাষা প্রচলিত ছিল। বৃহতবন্মপুরাণে 
লিখিত আছে, 
“ততে! ভাষাশ্চ সন্থজে পধাশৎ ঘট চ সংখ্যয়। 
তজ্জানার চ 'ঘালানাং তভদ্বাকরণানি চ॥৮ 


এরর ০০ জজ সম ০ শপ পপর শি পন উপ শিিশশী 
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২৪০ এঁতিহাসিক রহমত ।--দ্বিতীয় ভাগ 


*বিধাতা৷ ছাপারনটী ভাষার স্যহি করিলেন এবং তত্স্তাধার ব্যাকরণও 
করিলেন” । এ কথা ধতদূর সত্য হউক, তাহার অনুশীলন নিশয়োজন.! 
ফল, সমস্ত ভারতবর্ষে আঠারটী শাস্ত্রীয় ভাষ! প্রচলিত আছে। ইহা ভিন্ন 
ব্যবহারিক ভাষা নানাপ্রকার আছে । শাস্ত্রীয় ভাষ! প্রধানতঃ ছিবিধ, সংস্কৃত 
ও প্রারৃত। শিক্ষাগ্রন্থে ভগবান্‌ পাঁণিনি বলিয়াছেন--. 

“প্রাক্কতে সংস্কৃতে বাপি স্বয়ং প্রোক্ত! স্বয়ভূবা! ।' 

্বয়সূ স্বয়ং সংস্কত ও প্রাকৃত ভাষা বলিয়াছেন। এতাঁবতা শাস্ত্রীয় 

ভাষা দ্বিবিধ হইতেছে, এবং তাহার প্রভেদ অষ্টাদশ প্রকার । যথা )১--(১) 
স্কত (২) প্রারৃত। এই প্রাককতের ভেদ (৩) উদীচী, (8) মহাঁরাষ্্রী 
(৫) মাগধী, ৬) মিশ্রার্ধ মাগধী, (৭) শকাভীরী, (৮) শ্রবস্তী, (৯) দ্রাবিড়ী, 
(১) ওুভীয়া, (১১) পাশ্চাত্যা, (১২) প্রাচগা, (১৩) বাহিলকী, (১৪) রস্তিকা, 
(১৫) দাক্ষিণাত্যা, (১৬) পৈশাচী, (১৭) আবস্তী, (১৮) শৌরসেনী ; এতম্মধ্য 
অষ্টম স্থানে শ্রবস্তী ভাষা আছে, উহাই পলিভাষা বলিয়া! প্রসিদ্ধ। ভগবান্‌ 
শাকাসিংহ যে সময় শ্রবস্তীষ্ক জেতবনে বাস ক্রিয়া ভিক্ষুদিগকে উপদেশ 
প্রদান করেন, সেই সময়েই এ বৌদ্ধভাষার সংস্কার হয় এবং সেই সংস্কার প্রাপ্ত 
ভাষা পালি নামে প্রখ্যাত হয় । কহুলন পণ্ডিত লিখিয়াছেন,__ 
«বৌদ্ধাভ নো মাহেশ্বরতয়! বৃপঃ 1” 

এতন্্ারা তীছার বৌদ্ধভাষার ভিন্নতা দেখানই প্রধান উদ্দেশ্ব। হম্বীর 
টীকায় উক্ত হইয়াছে ;-_ 

“সংস্কতা শিষ্টভাষ! চ শ্রবস্তী বাক্‌ বিনায়কা ।” 

অর্থাৎ শিষ্টদিগের ভাষা সংস্কৃত, আর বিনায়ক্দিগের ভাষা শ্রবস্তী। 
বিনায়ক শবে বৌদ্ধ বুঝায়। 

“ষড়ভিজ্ঞো দশবলোহ্ঘয়বাঁ্দী বিনাক্নকঃ।” 

অত্রএব, বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ উভয়েই বিনায়ক। এই আঠার প্রকার ভাষার 
উদাহরণ প্প্রাকৃতলঙ্বেশ্বরব্যাকরণে* কিছু কিছু আছে। সে সকল উদাহরণ 
পর্য্যালোচন! করিলে পালিভাষার সহিত শ্রবস্তীভাষার সাম্য দৃষ্ট হইবে। 

পালি শবের প্রত অর্থ “শ্রেণী । যথা-_মহাঁবংশে (মূলপালি ) প্অল্পপালি 
ব্যাধনম্‌ তদ্বা অসি নিবেসিত” অর্থাৎ সেই সময় রাজার ব্যাধগণের নিমিত্ত এক 





পালিভাধা ও তৎসমালোচনা । ২৪১ 


প্রেণী বাটা নির্মিত হইল। আঁমাদিগের সংস্কত হুত্র ও ভঙ্ত্ের স্তাঁয় বৌদ্ধদিগের 
এট্রশীবন্ধ ধর্মপগ্রস্থনিচয় “পালি” নামে প্রখ্যাত হইয়াছিল । এক্ষণে সাধারণতঃ 
সেই মাগধী-ভাষায় বিরচিত গ্রন্থনিচয়ের ভাষানুসারে পালি একটা স্বতন্ত্র বৌদ্ধ 
ছাষ! হুইয়াছে। অধ্যাপক চাইল্ডার্শ অনুমান করেন যে, বোদ্ধাধরথগ্রন্থনিচয় 
্রীষ্টজন্ম গ্রহণের একশত বা ছইশত বর্ষ পরে পালি গ্রন্থ নামে প্রচলিত হইয়াছিল । 
কারণ, কেবল আধুনিক কতিপয় পালিগ্রন্থে, পালি যে কেবল বৌদ্বধন্সন্বন্ধীয় 
মুলগ্রস্থকে বুঝায়, তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । যখা-__সামান্- 
ফাল্ত্র অখখ-কথ1--* “নেব! পালিয়ম্‌ ন অখ্থ কথায়ম্‌ দীশতি” অর্থাৎ 
মূল বা অর্থকথায় অর্থাৎ টাকায় ইহার উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়। যাইতেছে 
না; যথা- লঘু-পন্-পুগ্ডরীক “পালিয়ম্‌ পান বুদ্ধতি কেন অখেন” অর্থাৎ 
তাহাকে মুলগ্রস্থে কিজন্ঠ বুদ্ধ বলা বায়? পুনশ্চ যথা__মহাবংশ “পিটক- 
ত্যয় পালিন সতম অণ্থকখান” অর্থাৎ সুলত্রিপিটক এবং তাহার অর্থকথা-__ 
ইত্যার্দি আধুনিক পালিগ্রস্থের ভূরি ভূরি উদাহরণ আলোচন! দ্বারা, পালি যে 
মূল বোদ্ধধন্মগ্রন্থের একটা বিখ্যাত নাম, তাহ! সপ্রমাণ হইবেক। পালিভাষায় 
মূলধ্ম্রস্থ রচিত বলিয়া পালি শব মৃলগ্রস্থকে বুঝাইত ১ এবং ইহার টীকা অন্ত 
ভাষায় রচিত, তাহা উপরের লিখিত প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। 
সাধারণতঃ পালি মগধদেশীয় ভাষা । এই প্রারকত ভাষার নাম মাগধী, কিন্তু ইহা 
দৃশ্য কাবোর প্রাকৃত ভাষা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন । অতি প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 
“পালিভাষা” এই নামের পরিবর্তে মাগধী ভাষা ব্যবহৃত হইত, এবং তাহাতে 
পালিভাষাই বুঝাইত । পালিভাষায্ বুদ্ধদেব বস্ততা করিয়াছিলেন এবং খ্রষ্ট- 
জন্মের ছয় শত বৎসর পূর্বে ইহা! মগধদেশের ভাষা ছিল। তখন ইহাকে মাগী 
বলিত, পরে সিংহুলদ্বীপে ইহা পালি নামে খাত হইল। এক্ষণে পালিভাষা, 
কথোপকথনের এবং বৌদ্ধধর্মগ্রস্থের মুল প্রারুত ভাষাকে বুঝাইতেছে, এজন্ত 
ইহাকে আর মাগধীভাষা বল! যায় না, তাহা দৃশ্ঠ কাব্যের শ্বতন্ত্র ভাষা হইয়া 
থাকিল। ভট্ট লাসেন কহেন, পালির সহিত সৌরসেনী ও মহারাস্ত্রীর সৌসাদৃশ্ত 
আছে, তজ্জন্ত ইহাকে মাগধী বলা যাইতে পারে না, আমরা তাহার এ কথা 
অপ্রমাণ বোধ করিলাম । বররুচির পপ্রার্ত প্রকাশের মহারাই্্রী ও সৌরসেনীর 
সহিত পালিভাষার কোন সৌসাদৃশ্ত নাই । বৌদ্ধগণের তিনটা প্রাকৃত ভাষা ছিল। 


৩১ ক 


২৪২ গ্রতিহাসিক-রহশ্ট ৷ দ্বিতীয় ভাগ। 


যথা--প্রথম গাথা, দ্বিতীয় প্রস্তরে খোর্দিত কীত্তিস্তস্তের ভাষ৷ ও তৃতীয় পালি" 
ভাষা । আমাদিগের মতে অশোকের লাটের ভাষার সহিত আধুনিক পালির 
অতি অনমাত্র ভিন্নতা দৃষ্ট হয় । ললিতবিস্তরের গাথা, নেপালীয় বৌদ্ধভাষ!। 

শাক্যসিংহ মাগধী অর্থাৎ পালিভাষায় উপদেশ প্রদান করিক্নাছিলেন । 
তাহার শিষ্যবর্গ সেই সকল উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়! প্রচার 
করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া উহ! প্রাকৃত 
ভাষায় প্রচার করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। পালিভাষায় কর্কশ শব সকল 
পরিত্যক্ত হইয়াছে । বুদ্ধদেবের বাক্য সুমধুর করিবার জন্ত এই ভাষ৷ ব্যবহৃত 
হুইয়াছিল। নিম্নলিখিত উদাহরণ ছারা ইহার সংস্কৃত ভাবার সহিত বিলক্ষণ 
সৌসাদৃশ্ত প্রতীয়মান হইবেক। যথা-_ 


সংস্কৃতি ৷ পালি । 
অভিধন্ধ্ন অভিধম্ম 
অমৃত অমত 
অরৃত অরহ 
অর্থকথ। অখথকথ 
শ্রুতি পুতি 
মনু মন্তে। 
মাগ মাগ্গো 
শ্রেচ্ছ মিলাক্ষো 
নির্বাণ * নিব্বানম্‌ 
বর্ণ বনে! 
যবন যোন 
পর্বত পব্বত 
অশ্ব অসো৷ 
রক্ত রত্ত 
বৃক্ষ রক্ষ 
শিষ্য .. শিষণ 
সপ সগ্প 


সিংহ সিহে? 


পালিভাষা ও তশসমালোচন!। ২৪৩, 


মগধরাজ মহামহেন্্র ৩০৭ খ্রীঃ পুঃ সিংহলদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন, সেই 
সময় তাহার ছারা পাঁলিভাষা তথায় প্রচলিত হইয়াছিল । গ্রীষ্টীয় চারি শত শতা- 
ব্বীতে বুদ্ধঘোষ মগধদেশ হইতে সিংহলঘ্বীপে গমন করিয়! তথায় পাঁলিভাষার বিল- 
ক্ষণ উল্নতিসাঁধন করিয়াছিলেন। তিনি বিবিধ উতকষ্ট গ্রন্থ পাঁলিভাষায় রচনা 
করিয়া অবিনশ্বর কীর্তি স্থাপন করিয়া! গিয়াছেন। 

কচ্চারনকৃত পালিব্যাকরণ অতি প্রসিদ্ধ। আমাধিগেব পাণিনি-ব্যাকরণের 
স্তায় বৌদ্ধগণ এই গ্রন্থের মান্ত করিয়া! থাকেন। সিংহলদ্বীপে সকল বৌদ্ধমঠে 
উহ! সাদরে রক্ষিত হইয়। থাকে এবং উহা! বৌদ্ধ স্থবিরগণ একাল্রপধ্যস্ত বছ পবি- 
শ্রমের সহিত' অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছেন। অনেকগুলি পালিব্যাকরণ আছে, 
তাহাদের মধ্যে কচ্চায়নকৃত ব্যাকরণ প্রাচীন ও উৎকৃষ্ট । অধ্যাপক এগৃলিং কহেন, 
কচ্চায়নের পালিব্যাকরণের নিয়মানুসারে কাতন্ত্র ব্যাকবণ রচিত হইয়াছে । 

এই পালিব্যাকরণ আট ভাগে বিভক্ত । সেই আঁট ভাগ বিবিধ অধ্যাকছে 
বিভক্ত হইয়াছে । গ্রন্থকার এইরূপে গ্রন্থারস্ত করিয়াছেন ; যথা__ 


“সিথান তিলোকমহিতম্‌ অভিবন্দি জগ'ন 

বুদ্ধন চ ধন্ম মমলান্‌ গণ্‌ যুও মঞ্চ 

সথ্স তস বচনাথ বরান্‌ সুবোধন্‌ 

ব্যাখামি সুত্বহিত মেথ্য সুসন্ধিকপ্ান্‌ ॥ 

সোযাঁন জিনিরিত নেয়েন বুদ্ধ লতম্তি 

তঞ্চপি তস বচনাখ স্থুবোধনেন। 

অথ্যন চ অক্ষর পদেষু অনোহভাক 

দিয়খিক পদ মতো। বিবিধন শুন্তেয় ॥”” 

অর্থাৎ "আমি ত্রিলোক-আরাধা বুদ্ধদেব, তথা নির্মল ধর্ম, ও স্থবিরমগ্ডলীকে 

ঘঙগনা করিয়া! সন্ধিকল্পের গভীরার্থ সত্র অন্থসারে ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি & 
জ্ঞানিগণ বুদ্ধদেবের উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়৷ চিরস্খসত্ভোগ কবিয়া থাকেন? 
এক্ষণে বাহার! তাদুশ যথার্থ সুখের আশা! করেন, তাহারা এই গ্রস্থের নানা প্রকার 
খাক্যসংযোগ শ্রবণ করুন 1” * 


* এইস্লে মন্থান্ুবাদমাআ কর! হইয়াঙ্ছে। 


২৪৪ এীতহাসিক-রহন্য ।--ছিতীয় ভাগ। 


পালি বাকরণের সুত্র যথা_ 


১। অথ অক্ষর সন্তাত্তো। 

২। অক্ষর পাদ্যেয় একচত্তালিশন্‌। 
৩। তো উদান্ত স্বর অখখ। 

৪। লহু মত তয় রন্ব। 

। অন্ত দীঘ্ঘ। 

৬। শেষ ব্যঞ্জন। 

৭। বগ পরশ-পঞ্চাশ-মন্ত । 


" এইকরপে কচ্চায়ন ব্যাকরণ আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বার্তিক দ্বার! 
্রন্থব্যাখ্যা সুগম করিয়াছেন। ইহাতে কোন কোন স্থানে পাঁণিনিস্ত্র অবিকল 
গৃহীত হইয়াছে । যথা, পাণিনি "“অপাদানে পঞ্চমী”, তথা কচ্চায়ন "অপাদানে 
পঞ্চমী” । এই গ্রন্থে অনেক বৌদ্ধতীর্ঘথানের উদ্বাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে । যথা-_ 
শ্রবস্তী, পাটলী, বারাশসী ইত্যার্দি। ধু 

কেহ কেহ অনুমান করেন, কচ্চায়ন ব্যাকরণের বৃতি ন্বয়ং রচনা ক্করিয়া- 
ছিলেন ; কিন্তু তাহ! অপ্রামাণিক ॥ যথা -- 


« কচ্চায়নরুতো৷ ফোগো, বৃত্তি চ সঙ্ঘনন্দিনে। ৷ 
প্যায়োগো ব্রহ্মদত্তেন, স্ভাসো বিমলবুদ্ধিন। ॥% 


অর্থাৎ মুল কচ্ছায়নরুত, বৃত্তি সঙ্ঘনন্দীর, উদাহরণ ব্রহ্গদত্তের ও শ্টাস বিমল- 
বুদ্ধিকুত। 

রূপসিদ্ধি এই ব্যাকবণেব প্রসিদ্ধ টীকাকাব । 

বালাবতার ৷ - এখানি সচবাচর প্রচলিত পালি-বাাকরণ ৷ ইহ! কচ্চায়নের 
ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ুসার, এবং এপর্যন্ত সিংহলে এতদেশীয় লতুকৌমুদীর পায় 
আদরণীয়। বালাবতার কচ্চায়নের ব্যাকরণ হইতে বিভিন্ন নিয়মানুসারে সঙ্কলিত। 
ইহার প্রথম অধ্যায়ে সদ্ধি, দ্বিভীর অধ্যায়ে নাম, তৃতীগ্ন অধ্যায়ে সমাস, চতুর্থ 
অধ্যায়ে তদ্ধিত, পঞ্চম অধ্যায়ে আখ্যাত, যষ্ঠ অধ্যায়ে রুৎ' ও উশাদ্ি সুত্রে, এবং 
সম অধ্যায়ে কারক ও বিভক্তিতেদ নির্ীত আছে। গ্রন্বারজ্ছে একটী গাঁথ। 
আছে । যথা-_ 


পালিতাধ! ও তণসমালোচনা। ২৪৫ 


প্বুদ্ধনতি দভিবন্দিত বুদ্ধম্‌ ভুজবিলোচনন্‌। 
বালাবতারণ ভাষিষন্‌ বালানান্‌ বুদ্ধি বুগ্ধিয়।” 
অর্থাৎ প্রস্ষ,টিত গল্পের স্তায় আননাবর্থধাক বুদ্ধদেবকে তিনবার প্রণাম করিয়। 
স্থকুমারমতি বালকের জ্ঞানোরতি ও বুদ্ধিবৃদ্ধির নিমিত্ত বালাব্তার রচনায় প্রবৃত্ত 
হইলাম | * 
দেবরক্ষিত নামক সিংহলীয় বৌদ্ধ পুরোহিত ইহার মূল মুদ্রিত করিয়াছেন। 
রূপসিদ্ধি।--এখানিও কচ্চা়নের পালিব্যাকরণের সারসংগ্রহ ; কিন্তু বালাঁব- 
তারের স্তা় প্রাঞ্জল ও শিক্ষোপযোগী নহে । যে সময় মহারা্্র প্রদেশে বোদ্ধধর্ছ 
প্রচারিত হইয়াছিল, সেই সময় এই ব্যাকরণ রচিত হয়। গ্রন্থকার কচ্চায়নের 
একজন প্রাচীন সঙ্কলনকর্তা, তিনি মুলগ্রস্থের বানান আদি হইত্রে বিস্তার উপ- 
করণ গ্রহণ করিয়াছেন । যথা 
'“কচ্চায়নন্‌ চ চরিয়ন্‌ নমিত্ব, নিশ্তেয় কচ্চায়ন বানানাদিন্। 
বালাপবেধাখ সুজ্বন করিশন, ব্াখ্যান স্থখানন্দন পদরূপসিদ্ধি ॥* 
অর্থাৎ *আচার্ধ্য কচ্চায়নকে প্রণাম করিয়। তাহার কৃত বানান আদি পর্য্যা- 
লোঁচন। করতঃ বালকগণের জ্ঞানোন্বতির নিমিস্ব কয়েক কা বিভাগ করিয়া 
এই পদরূপপিদ্ধি রচনা করিলাম 1” 
গ্রন্থকার আপনার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন । বথাঁঁ_- 
“বিখ্যাত আনন্দ থেরাভ্ভয় বরগুরুনাম তন্মপাণি ধজানন। 
শিষে দ্িপাঙ্করাখ্য দমিল বস্থমতি দিপালধ্যাপ্ন কাশ। 
কাাদিচ্চদি বাসদিত্য মধিবসান নসনান যোতিও । 
সোয়ম্‌ বুদ্ধপ্লিয়ভোর়তি ইমামুজুকান ন্বুপসিদ্ধিন অকাশী ৷” 
অর্থাৎ এই নির্দোষ রূপসিদ্ধিগ্রস্থ বিখ্যাত আনন্দ শিষ্য তল্পাঁণি (সিংহল ) 
প্রদেশের ধ্জন্ববক্প ও দামিল দেশের ( চো'ল ) দ্বীপন্থরূপ এবং দ্বুন্ধপ্লিয়” (বুদ্ধ- 
শরির ) বিখ্যাত দীপক্কর রচনা করেন । তিনি বাতাদিচ্চ ও চূড়ামাপিক্য নামক 
মঠুছয়ের পুরোহিত ছিলেন এবং তাহার দ্বার! বৌদ্ধধর্ম উজ্জ্বল প্রত্তা ধারণ 
করিষ্বছিল। ্‌ 


* এই প্রস্তাবে পাঁলি ও গ্বাধাসমুহের অক্ষরার্থ অন্থবাদ করি, নাই, কেবল নর্্ীন্ুবাদ করি- 
্লাছি মাত । 





২৪৬ এঁতিহানিক-রহন্ত ।--ঘিতীয় ভাগ । 


সিংহলদেশীর় প্রবাদ অনুসারে গ্রন্থকার সিংহলম্বীপবাসী ছিলেন । 
মহাবংশে উল্লেখ আছে, মহারাজ পরাক্রমবাহ চোল দেশীয় (তাঞ্জোর ) এক- 
জন স্থবিরের নিকটে বৌদ্ধধর্থে দীক্ষিত হইয়াছিলেন । ইহাতে বোধ হয়, উক্ত 
নৃপতির সময় হইতে তাঞ্জের দেশীয় জ্ঞানী ও নানা শান্তরদর্শী বৌদ্ধগণ সিংহলদ্বীপে 
উপনিবেশ করিয়াছিলেন । দৃপসি্ধি গ্রন্থকারের মুখবন্ধ প্লোকাহগদারে তাহাকে 
চোলদেশবাসী বোধ হইতেছে । 
মৌগগল্যায়ণ ব্যাকরণ ।_-এখানিও বিখ্যাত বৌদ্ধ গুরু মৌদগল্যায়নপ্রণীত ॥ 
*বিনয়াখসমুচ্চয়” ও প্পঞ্চিকাপদ্ীপ” গ্রন্থে এবং বিখ্যাত আচার্য মেধাঙ্করের 
গ্রন্থে এই গ্রস্থকারের বিশেষরূপে গুণ কীর্তিত হইয়াছে । মৌগ্গল্যায়ণ ১১৫৩ 
হইতে ১১৮৬ খুঃ অব মধ্যে পরাক্রমবাহুর রাজ্যকালে অনুরাধাপুরের খুপারাম 
মঠের পুরোহিত ছিলেন। এখানি কচ্চায়নকৃত ব্যাকরণ ও সদানীতি হইতে 
বিভিল্ন প্রকার রীতিতে রচিত। সমুদায় ব্যাকরণ ষষ্ঠতাগে বিভক্ত । যথা-_ 
প্রথম সন্ধি, দ্বিতীয় সি-আঘি, তৃতীয় সমাপ, চতুর্থ নাদি, পঞ্চম খাদি, এবং 
ষষ্ঠ ত্যাদি। গ্রন্থের প্রারস্ত বাক্য যথা-_ 
“সিদ্ধ সিদ্ধ গুণম সাধু নমাসিত্ব তথাগতম্‌। 
সধন্ম সজ্ঘম ভাবিষন্‌ মগধন শদ্দ লক্ষণম্‌ ॥” 
অর্থাৎ প্রথমে বিনীতভাবে বুদ্ধ, ধর্ম, এবং সঙ্ঘকে বন্দন! করিয়া আমি মাগধী, 
ভাষার বাকরণ ব্যাখ্যা করিতেছি । 
গ্রন্থের অমাপ্তিশ্লোক যথা - 
“তস্ত ভূতি সমাদেন বিপুলাখখ পকাশিনী ।' 
রচিত পুন তেনেব সসান্থ যোত কারিন ॥৮ 
এরই কয়েকখানি সচরাচর প্রচলিত ব্যাকরণ ভিন্ন পালিভাষায় দীপাঁনি, 
কৃচ্চায়নভেদ টাকা, মহাশঙ্গনীতি, প্যায়োগসিছ্ি, গরলদেনীসন্ত, পঞ্চিকাপনীপ, 
'অক্ষতপদ প্রভৃতি ব্যাকরণ আছে। 
বুত্বোদয় ।-_-এখানি প্রসিদ্ধ পালিচ্ছুন্দোগ্রস্থ । ইহা! গর্দে ও পঙ্গে রচিত। 
ইহ পিঙ্গল, বৃত্তরস্কাকর প্রতৃতি প্রামাণিক সংস্কৃত ছন্দোগ্রস্থের আদর্শে লিখিত ॥ 
গ্রন্থকার প্রারস্ত শ্লোকে লিখিয়াছেন -. 


পালিভাষ। গু তশুসমালোচনা। ১ 


“নমাখজন শান্তন তমশাস্তন ভেদ্দিলো 
ঘক্ষুজালস্তরুচিন স্থনিন্দোদাতরচিনে। | 
পিজলাচাধ্য দিহিস্থন্দানম দিতমপুরা 
নুদ্ধ মাগধী ফানন তন ন"লাধতি বথিচ্ছিতম্‌ ॥ 
ততো! মগধ ভাষের লতাঁবন্ন বিভেদনন 
লক্ষ লক্ষণ সন্মুত্বন পশানণখ পদাকমম্‌। 
ইদম বুভোদয়ন নাম৷ লোকীয় চ্ছন্দ দিশ্ঠিতন্‌ 
অব ভিশ্তমহন দানি তেশম স্থখ বিবুদ্ধিয় ॥৮ 

অর্থাৎ "মুনীন্ত্রকে নমস্কার, ধিনি চন্দ্রের ন্তায় কিরণে ধর্শের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি 
করেন, এবং ধিনি মানবজাতির মনের তিমির নাশ করেন । পিঙ্গলাচাধ্য প্রতৃতি 
পর্ব্ব পঙ্ডিতগণের রচিত ছদ্দোগ্রন্থ স্বার! বিশুদ্ধ মাগধীভাষ! উত্তমরূপ শিক্ষা কর! 
ঘায় না, এজন্য অতি স্থগম মাগধীভাষায় এই বুতোদয় রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম । 
ইহাতে উত্তমরূপ মাত্রা ও বর্ণের প্রভেদ দেখাইয়া! প্রচলিত ছনাঃসমূহের রচনার 
রীতি উদাহরণ সহকাঞে প্রদর্শিত হইল |” এই প্রস্থ ছয় অংশে বিভক্ত। গ্রন্থ- 
কারের নাম সঙ্ঘরক্ষিত। 

ধাতুমঞ্জুষা ।-_-এখানি শিলাবংশ নামক বৌদ্ধ স্থবিরকৃত পালিভাষার ধাতু- 
পাঠ। ইহ! কচ্চাঁয়নের ব্যাকরণ-সম্মত গ্রন্থ, এজন্য ইহার :অপর নাম কচ্চায়ন- 
ধাতু-মঞ্জুষা। গ্রন্থের প্রারস্ত শ্লোক যথা-_ 

“নিকত্তি নিকর পার পাবাবারস্তগান্‌ মুনিন্‌ 
বন্দিত ধাতুমঞ্জুষান্‌ ক্রমি পবচনান্‌ যশান্‌ 
স্থগত গম মধম তন তন ব্যাকরণানি চ ॥৮ ইত্যাদদি। 

"অর্থাৎ শব্দসমুদ্র পার হইয়াছেন, এতাদৃশ বুদ্ধদেবকে বন্দনা করিয়! সদ্ধন্মের 
মার্গস্বরূপ এই ধাভুমঞ্ুষা রচনা করিলাম । বোৌদ্ধধন্্, বিবিধ ব্যাকরণ উত্তমরূপ 
আলোচন! করিয়। এই ধাতুপাঠ সন্কলন করিলাম । 

গ্রন্থকার এইরূপ আপনার পরিচয় দিয়াছেন । তথাহি__ 

“রচিত ধাতুমঞ্জষা শিলাবংশেন ধীমতা 
সধশ্ম পক্ষেরুহ রাজহংস, অসিখ ধামাৎ থিটি শিলাবংশ 
যক্ষাদিলে নাম নিবাসবাসী, যতীস্ববে সো জমিদান্‌ অকাঁশী__” 
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অর্থাৎ এই ধাতুমধুষা প্রথম পাঠাধিগণের শিক্ষার জন্য, পঙ্ডিতবর পিলাবংশ 
কর্তৃক রচিত।' এই শিলাবংশ একজন বক্ষ্যাদিলেন নন্দিয়ের পুরোহিত ও 
তথায় অবস্থিতি করেন ; তীছার বাসন! বৌদ্ধধর্ম বহ্ক্ষাল প্রচলিত থাকিয়া! 
সাজহংসের ন্তায় ধর্্মগ্রন্থরূপ পল্মবনে বিরাঙ্ছি কক্কক । 
ধাতুম্্য। 1_-ডন এনডিশ সিলভিয়া বাতুবান্ত দেব, নামক খৃষধর্শাবলশ্বী 
পত্তিত ইহা সিংহল ও ইংরাজি ভাষায় অন্ধবাদ সহ প্রকাশ করিয়াছেন। 
_. অভিধানপদীপি।-_-এখানি সংস্কত অমরকোষের স্তাক্স প্রসিদ্ধ পালি অভি- 
ধাঁন। ইহ! অমরকোষের প্রণালীতে আদ্যোপান্ত রচিত । 
গ্রশ্থের মঙ্গলাচরগ যথা--- 
“তথাগতে। করুণাকরো৷ করো 
প্যাযতো, মোঁসঞজ স্থখাপ মহান্‌ পদান্‌। 
অক পয়াখান কলিসম্‌ ভাব 
নমামি তান্‌ কেবল হুঃখ করণ, করণ, ॥* 
অর্থাৎ আমি দয়ার সিন্ধু তথাগত বুদ্ধদেবকে বন্দনা করি, যিনি নির্বাণ আপ- 
নার আয়ত্তাধীন বিবেচনা ক্রিয়াও অন্তের স্থখবর্ধন নিমিত্ত স্বয়ং পুনঃ পুনঃ 
দন্বগ্রহণের অপার কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন । গ্রন্থ রচনার উদেশ্ত বৃত্তান্ত যথা-- 
' "সগ্গ কাণ্ডোচ ভূকাণ্ডো 
তথ সামান্ত কাগডকান্‌ 
কাগ্াট্টতান বিত এস 
অভিধান পদীপিকা 
তির্দীব মাহিম্লান ভূজগ বশাখি 
লসকলা'খ সমাভায় দিপাংনিয়ান 
ইহও-কুশল মতীম সনারো 
পাত হোতি মহা সুনিন বচন ॥৮ 
অর্থাৎ এই অভিধানপন্দীপিক! ব্রিকাণ্ডে বিভক্ত । যথা__ন্বরগ, পৃথিবী ও 
সামান্ত কাঙড। ইহাতে স্বর্গ, পৃথিবী এবং নাগদেশের সকল বিষয়ের উল্লেখ 
আছে। বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি এই গ্রন্থ অধাক্নন করিলে মহামুনির সকল বাক্য 
অবগত হইবেন। এই গ্রন্থ লঙ্কাধিপতি পরাক্রমবাহর রাঁজাকাঁদে মোগ্‌- 


'পালিভাষ! ও ততসমালোচুনা [ হ8৯ 
গাল্ল্যারণ কর্তৃক রচিত। পরাক্রমবাহ ১১৫৩ খুঃ অবে ব্রাজ্যারস্ত করেন। 
উপরের লিখিত প্রবন্ধে পালিভাষাসন্বন্ধীয় ব্যাকরণ, ধাতুপাঠ, ছন্দোগ্রস্থ এবং 
ভিধানের সংক্ষিণ্ড বিবরণ সক্লিত হইল, এক্ষণে পালিভাষার় অন্তান্ঠ সাহিত্য 
গ্রন্থের বিষরণ নিম্নে সংক্ষেপে সারোদ্ধুত হইতেছে । আমরা পালিভাষায় 
দ্ূপ্ডিত নহি, এজন্য স্থৃবিজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ এই প্রস্তাবের অসম্পূর্ণত্া বা 
ঘর্ণগত ব৷ অন্থবাদঘটিত দোষ মাজ্জন! করিবেন । 

মহাবংশ ।--ইতিপুর্ববে সংস্কৃতভাঁাঁয় নৃপতি বা কোন মহাত্মার জীবনী 
কিংবা কোন দেশের ইতিহাস সঙ্কলনের পদ্ধতি ছিল না। কেবল পুরাণ ও 
বৃহৎ কথার ন্তাম্ম অলীক গন্পপরিপূর্ণ গ্রন্থই ছিল। আমাদিগের যাহ! কিছু 
পুরাবৃত্ত সঙ্কলিত হুইয়াছে, তাহা হইতে অণুমাত্র সত্য আবিফার করা যার 
কিন! সন্দেহ। আমার্দিগের সংস্কৃতে প্রকৃত পুরাকুতমধ্যে কেবল একমাত্র 
রাজতরঙ্জিণী প্রামাণিক গ্রন্থ, কিন্তু তাহাঁও আধুনিক । রাঁজতরঙ্গিণী ১১৪০ 
থুঃ অন্দে সঙ্কলিত হুইয়াছিল। কিন্তু পাঁলিভাষায় রচিত সিংহলদেশীয় বৌদ্ধ- 
ইতিহাস-গ্রন্থনিচয় তাহা! অপেক্ষা সমধিক প্রাচীন। সিংহলদেশীয় পালিভাষাস্থ 
বৌন্ধ-ইতিহাস-সমূহ প্ররুত পুবাবৃত্তের প্রণালীতে সন্কলিত, তাহ! হইতে আমর! 
সিংহল দ্বীপের অনেক বোদ্ধ-ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রাচীন বিবরণ জানিতে পারিতেছি। 
পালি-বৌদ্ধ-তিহাসিক গ্রন্থে মধ্যে মহাবংশ অতি প্রসিদ্ধ এবং প্রাটান। 
মহাবংশ মামে পালিভাবার দুইথানি পুবাবৃত্ত প্রচলিত, কিন্ত ছুইখানি গ্রন্থের 
বিবরণে পরস্পর অনৈক্য নাই। ইহার মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থখানি অনুবাধা- 
পুরের উত্তর বিহারের কোন স্থবির কর্তৃক রচিত, কিন্তু কোন্‌ সময়ে কাহার 
স্থারা ইহা সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার কোন বিবরণ অবগত হইতে পাও যায় 
ন1। সিংহলেশ্বর ধাতুসেন এই গ্রস্থেব পাঠ শ্রবপ করিতেন ; তিনি ৪৫৯-৪৭৭ , 
গ্রাঃ অবের মধ্যে রাজা কবিয়াছিশেন। ইহাতে স্পই প্রতীয়মান হইতেছে 
যে, প্রাীন মহাবংশ গ্রন্থখানি ইহার পূর্বে রচিত। এই গ্রন্থে মহাসেনের 
সৃত্যু পর্যাস্ত (৩০২ খ্রীঃ অব ) বর্ণিত হইয়াছে? দ্বিতীয় গ্রন্থথানি প্রথম গ্রন্থ 
হইতে -উৎক্ এবং সম্পূর্ণ। ইহাতেও মহাসেনের মৃত্যু পর্যাস্ত ইতিহাস সন্ক-. 
লিত হইয়ছে। এই গ্রন্থ মহানামকত। গ্রন্থমধ্যে ৫৪৩ শ্রীঃ পুঃ হইতে 


নিল -্বীপের গ্রাতীন ইতিবৃত্ত লিখিত হইয়াছে। মহাঁবংশ এক্‌ প্রকারে 
৩), ৃ 
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বৌদ্ধদিগের পুরাণ বলিলেও হয়, এগ তাহাতে আমাদিগের পুরাণের গার 
অনেক অলৌকিক বিবরণও আছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে প্রতিহাসিক 
বিবরণসমূহ স্থুপ্রণালী-সহুকারে বিবিধ প্রাচীন সিংহলদেশীয় গ্রন্থ হইতে সন্ক- 
লিত হুইয়াছে। আমারদিগের সংস্কৃত পুরাণের স্তায় এ গ্রন্থখানি কেবল “কাহিনী” 
নহে। মহাবংশে এ্রতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা হয় নাই। মহানাঁম- 
কৃত মহাবংশ ৪৫৯ হইতে ৪9৭ থুঃ অবের মধ্যে সঙ্কলিত। ইহা এক শত 
অধ্যায়ে বিভক্ত এবং আদ্যোপাস্ত পালি কবিতায় গ্রথিত। গ্রন্থকার ইহা 
টীকাসহ রচন! করিয়াছেন। 

মহাবংশের আর এক অংশ আছে, তাহার নাম ম্মপুবংশ। এই অংশে 
পরাক্রমবাহুর ( ১২৬৬ ঘ্ীঃ অব্দ ) রাজ্যশাসন পধ্যস্ত কীর্তিত হইয়াছে । এই 
গ্রন্থ কীন্তি শ্রীমহারাজের অনুজ্ঞানুসারে ও তিবত্ববয় দ্বারা রচিত। 

জর্জ টরনার মহোদয় দ্বারা মহাবংশের ৩৭ অধ্যায় অনুবাদসহ মুদ্রিত ও 
প্রচারিত হইয়াছে । 

স্বীপবংশ।-_মহাবংশের ন্যায় এখানিও সিংহলদেশীয় প্রসিদ্ধ পালি-ইতিবৃত্ত। 
মেং টরনার সাহেব অনুমান করেন, এই গ্রন্থ উত্তর বিহারের বৌদ্ধ স্থবির- 
গণের মহাবংশ গ্রন্থ । দ্বাপবংশ স্ুপ্রণালী অনুসারে রচিত নহে, এজন্ত কেই 
কেহ অনুমান করেন, এই গ্রন্থ এক সময়ে এক ব্যক্তির ঘারা রচিত হয় 
মাই। এই গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্দের এতিহাসিক বিবরণ বিস্তারিত্তরূপে লিখিত 
হইয়াছে। 

পালিভাষায় 'অনেক উৎকৃষ্ট উৎকষ্ট গ্রন্থ আছে। তত্তাবতের নাম অতা্গ- 
বংশ, দাতাবংশ, ব্রহ্মজালসুত্ত, জাতক (পঞ্চ) হ্ষুদ্দক পাঠ, স্ুত্ত নিপাত, 
মহা পরিনিনবাণ সুত্ত, ধন্মপনদ প্রভৃতি । এই সকল গ্রন্থ অতি প্রসিদ্ধ এবং 
সিংহলদেশে প্রচলিত । 

পাঁলিভাষা এক্ষণে সিংহল দ্বীপে ও ব্রহ্মদেশে প্রচলিত আছে। এই 
ভাষার অনেক গ্রন্থ চাঁইল্ডার্শ” ফস্বুল, বলুক ও কুমার স্বামীর যত্বে মুদ্রিত 
হইয়াছে । 
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বেদ । 


বেদ হিন্দুদিগের মূল ধর্মগ্রন্থ এবং ইহা হইতেই অন্ান্ত শীল্ত ক্রষে 
ক্রমে জন্ম লাভ করিয়াছে । বেদে আধ্যজাতির অটল বিশ্বাস। আমাদিগের 
এঁহিক পারত্রিক সকল কাধ্যই বেদমূলক। বেদ অমান্ত করিলে হিন্দুধর্মের 
জীবন নাশ করা হয়, সুতরাং সনাতন-হিন্দুধর্মাবলম্িগণের বেদ অমান্তু 
করিবার অধিকার নাই। কি জেন্দ আবেন্তা, কি বাইবল, কি কোরাণ, 
পৃথিবীর সকল প্রকার ধর্মগ্রন্থ মধ্যে বেদ প্রাচীন, এবং কেবলমাত্র ভূমগুলের, 
একমাত্র প্রাচীন, গ্রন্থ বলিয়া বিদেশীয় পণ্ডিতগণ যাহার পর নাই ইহার 
আদর করিয়া থাকেন। 
বিদ্‌ ধাতু হইতে বেদ শব্ধ, এজন্ত ইহার প্রারুতিক অর্থ এই যে, জ্ঞান- 
লাভ অথবা শ্রেয়োলাভ হয় যদ্বারা, তাহারই নাম বেদ। বেদের অপর' 
নাম ত্রয়ী অর্থাৎ তিন বেদ-__খাক্‌, যজুঃ, সাম । খণথেদে এই তিন বেদের উল্লেখ, 
আছে। যথা. 
* আহে বুগ্িয় মন্ত্র মে গোপায়া যমুষয়ন্ত্রয়ী- 
বেদ! বিছুঃ খাচো৷ যজুংষি সামানি | 
ভগবান্‌ মন কহেন - 
“ অগ্রিবায়ুরবিভ্ান্তব ব্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনং। 
ছুদোহ বজ্ঞনিদ্ধার্থ-মৃগ্যজুঃসামলক্ষণং ॥”” 
অর্থাৎ-তিনি (ঈশ্বর) যজ্তকাধ্য সিদ্ধির নিমিত্ত অগ্মি হইতে সনাতন 
খকৃবেদ, বায়ু হইতে যভুর্ব্রেদ, এবং হুধ্য হইতে সামবেদ উদ্ধৃত করিলেন ।* 
উপনিষদের সময় চারি বেদ প্রচলিত ছিল। যথা-- 
“তন্তৈতন্ত মহতো ভূতন্ত নিশ্বসিতমেতদ্যদৃথেদো বজুবেদিঃ 
সামবেদোহথর্বাঙ্গিরসঃ ।” ইত্যাদি 


পণ্ডিত ভরতচন্ত্র শিরৌমণি কর্তৃক অন্ববাদিত। মনুসংহিতা। ১২ পৃষ্টা দেখ । & 
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অর্থাৎ প্রস্তাবিত পরমাত্মা হইতে, নিশ্বাদ যেমন পুরুষের প্রযত্ব ব্যতীত 
বহির্ঠত হয়, সেইরূপ খক্‌, বন্ধু, সাম ও অথর্বাঙ্গিরস প্রভৃতি শান্ত্রও নির্গত 
হইয়াছে । 

পৌরাণিক কালে থক্‌, যছ্ূঃ, সাম, অথর্ব, এই চারি বেদই প্রচলিত 
ছিল; এজন্য মহাভারত, বিষুণপুরাণ, মার্কগেয় পুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ প্রভৃতি 
গ্রন্থে এই চারি বেদের উল্লেখ দেখিতে, পাওয়া যায়। বেরসমূহ মন্ত্র ও 
্রাহ্মণাত্মক। মন্ত্রগুলি সংহ্তা-বদ্ধ' হইয়া আছে, অবশিষ্ট ব্রাঙ্গণ। মন্ত্রতাগ 
পদ্যে ও ব্রান্গণভাগ গদ্যে রচিত। ব্রাঙ্গণ শব্দের অর্থ বেদের ব্যাখ্যা । 
ঘথা-_পাণিনির মতে “ত্রঙ্গণে। বেদস্ ব্যাখ্যানম্” এইরূপ বাক্যে “ব্রাহ্মণ” শব্দ 
নিম্পনন হওয়ায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, অগ্রে মন্ত্রভাগ ও তৎপরে ব্রাহ্গণভাগ, 
ব্লচিত হইয়াছিল, ফেনন। ব্যাথ্যা পরেই হইয়! থাকে । 

বেদবাক্য সকল তিন শ্রেণীভূত্ত। লৌকিক বাক্য সকল যেরূপ পদ্য, 
গদ্য, গীত, এই তিন প্রকার ভিন্ন চারিপ্রকার নাই, বেদেও সেইরূপ 
পদ্য গদ্য গীত এই তিন শ্রেণীর রচনা! আছে। পদ্যগুলি খক্‌, গদ্যতাগ 
য্ভুঃ ও গীতভাগ সাম । যথা-_-জৈনিনি্থত্র “তেষামুগ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা*” 
“গীতিষু সামাধ্যা, শেষে যজুঃশব্বঃ৮। 

যজুর আর একটি নাম নিগদ অর্থাৎ গদ্য। অথর্ব বেদের স্বতন্ত্র কোন 
লক্ষণ নাই, অপর তিন বেদের কোন কোন অংশ লইয়া অথর্ধব-নামক 
খষি ইহা প্রচার করেন। এই বেদ পারলোৌবিক ফলপ্ররন বাগ-বজ্রের উপ: 
কারী নহে, ইহা সাংসারিক ব্যবস্থার উপকারী ।. 

জৈমিনি বেদকে পৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষনির্মিভ বলেন না, ইঈশ্বরনির্মিতও, 
নহে। তাঁহার মতে বেদের নির্শাতা কেহ নাই। শব, অর্থ ও তছ" 
ভয্নের সম্বন্ধ (বোধ্য বোধক ভাব) নিত্য। মন্তষ্যের কে যে শব্দ হয়, 
তাহা ধবনিমাত্র ; তাহার নিত্যতা নাই । ধ্বনি সকল অনিত্য। আমরা 
বাস্তবিক শব্দের রূপবিশেষ আবির্ভাব করিবার জন্য ধ্বনিমাত্র করিপা থাকি । 
এই ধ্বনি দেশ, কাল, পাত্র ও প্রঘত্রতভেদে মন্ষ্যের বাগ্যস্ত্রের তারতম্যহেতু 
শব্বপ্রকাশক সঙ্কেতধ্বনিগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া যায়। আমি বলি- 
ঘাম. লবণ একজন বলিল লুণ, আর একজন ধ্বনি করিল ড়বণ ;--লক্ষ্য 


ঘেদ। ২৫৫ 


মকলেরই এক । গ্রকজন বলিল *মাতর্, একজন বলিল “মা,” আর 
একজন বলিল, “মাতারি,” অপরে বলিল ণমাদর,» ইহাতে সকলেই সেই 
জননীবোধক শব প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইল। এই মর্থ্ে জৈমিনি 
মীমাংসাহুত্রের প্রমাণপাদে কহিয়াছেন,_- 

“ওৎপতিকস্ত শবদন্তার্থেন স্বন্স্তন্ত" জ্ঞানমুপদেশোহ্ব্যতিরেকশ্টার্থেতহুপলন্ধে 
তত্প্রমাণং বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ ।+ 


এই হুত্র হইতে ইহার অনস্তর একত্রিশ সুত্র পর্যন্ত সমুধায় সুত্রে শব্দ- 
প্রহ্মের বিচার করিয়াছেন। অপিচ, উক্তপ্রকার শব্ধের রূপ প্রকাশ করি- 
ঘার জন্য লোকে নানাবিধ সঙ্কেত কল্পনা করায় লৌকিক শবের অনেক 
ঘাহল্য হইয়া উঠিয়াছে। এই লোককুত সাঙ্ষেতিক শবের প্রামাণ্য নাই। 
লৌকিক শবই পৌরুষেয়, কেননা! পুরুষগণ ইহার সঙ্কেত করিয়াছে । 
বৈদিক শব কাহারও সক্কেত ছার স্থাপিত হয় নাই, কেননা উহার সন্কেত- 
কর্তা কেহ দৃষ্ট হয় না, অন্থমিতও হয় না। “বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরু- 
যাখ্যা (২৭ স্থুং, “অনিতাদর্শনাচ্চ” (২৮ নুং), “সারম্বতং হুক্তম্* 
(অর্থাৎ সরম্বতী-প্রণীত ), “কঠশাখা”--কঠনামক খষিপ্রণীত শাখা; এই 
রূপ পৈপ্ললাদক, মযৌহুল, মৌদগল প্রভৃতি বেদভাগের বক্তা বিবেচনা 
করিয়া এবং “ববরঃ প্রাবাহণি-রকাময়ত,” প্তদ্দালকি-রকাময়ত,”* এই সকল 
ধ্যক্তিঘটিত আঁখ্যায়িকা দেখিয়া ও ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া 
উক্ত হৃত্রের দ্বারা বেদ পুরুষনির্মিত এবং বেদের বিষয়বিশেষও অনিত্য 
অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ কাল ছিল, এখন নাই, এইরূপ পূর্বপক্ষ করিয়৷ পরিশেষে 
“উক্তন্ত শবদপূর্বত্ংত (২৯ স্থং) “আখ্যাপ্রবচনাৎ (৩০ হুং) ইত্যাদি সত্রে 
জৈমিনি তাদৃশ বিশ্বাসের ব্যাঘাত জম্মাইয় দিয়াছেন। এই বিচারের সংক্ষিপ্ত 
মর্ম এই যে, কাঠক প্রভৃতি আখ্যান কেবল কঠাদি খধিগণ উহ প্রথমে 
বা! প্রাধান্তক্রমে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়! এ্রক্নপ সমাখ্যান হইয়াছে । 

সাংখ্যকাঁর কপিল, “ন ত্রিভিরপৌরুষেয়ত্বােদন্ত তদর্থন্াতীন্জ্রিয়তবাৎ” 
(৫ অঃ ৪১ হু) এই স্তরে আরম্ত করিয়া “ন পৌরুষেযত্বং তৎ কর্ত,ঃ পুরুষন্তা” 
সস্ভবাৎ € € অঃ ৪৬ নু) এবং অগ্তান্ত বহুতর হুত্র ছার নানাপ্রকার আশঙ্কা 
উত্তাবন করিয়। পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বেদ কোন পুরুষ বুদ্ধি ছার) 


২৫৬ . এঁতিহাসিক-রহস্থ ।--দ্বিতীয় ভাগ । 


নির্মাণ করেন নাই, চিরকালই আছে। তবে কল্লাস্তকালে ষে ব্যক্তি 
প্রথম শরীরী হন--তিনি অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ বা! ব্রহ্ম প্রকাশ করেন মাত্র । 
দৃৃপুব্যক্তি প্রতিবুদ্ধ হইলে যেমন পুনর্ধবার তাহার পুর্ববাভ্যত্ত পদার্থের জ্ঞান 
স্বতঃই উৎপর় হয়, সেইরূপ বেদও তাহার জ্ঞানে স্বতঃই উদ্দিত হইয়াছিল; এবং 
পুরুষের যেমন স্বাসপ্রশ্বাস উৎপাদন করিতৈ বুদ্ধি বা যত্ব অপেক্ষা করে না, সেই- 
রূপ বেদ উচ্চারণ করিতেও তাহার বুদ্ধি বা ত্র অপেক্ষিত হয় নাই। বেদাস্তও 
এইরাপ বলেন। গৌতম বলেন, বেদ জন্য বটে, কিন্তু ভাহার প্রমাণ অগ্রাহ্‌ 
নহে । উক্ষনন! ভ্রমগ্রমাদাদ্িরহছিত আপগ্ুপুরুষ ইহার বত্ত। | * মন্্াঘূর্বদ গ্রামাণ্যবচ্চ 
ততপ্রামাণ্যম্” এই সুত্র ছারা বেদের প্রামাণাপরিগ্রহের দৃষ্টাস্ত দেখান । “মস্ত্রকে 
ও আফুর্কেদকে” গৌতম যদিও স্পষ্টাভিধানে ঈশ্বর প্রণীত বলেন নাই; কিন্ত 
গতিকে তাহার ঈশ্বর প্রণীত বল! হইতেছে। তীহার মতে তাদৃশ আপ্ত- 
পুরুষ ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই নাই। মন্তু প্রভৃতি খবিদিগেরও এই 
মত। আস্তিক আধ্য গ্রন্থকারদ্িগের মতে অপৌরষেয় বাক্যের নাম বেদ, 
কেহই তাহা মন্ুয্যপ্রণীত বলিয়া শ্বীকার করেন না। 

এ সকল শাস্ত্রীয় তর্ক তাগ করিয়! যুক্তি অবলম্বন করিলে দৃষ্ট হইবে, 
বৈদিক খাষিগণই উহার প্রণেতা । তাহারাই আপনাদের অভীষ্টদাধনের জন্তু 
দেবতািগের নিকট ছন্দোযুক্ত স্তৌত্র লইয়া গমন করিয়াছিরেন। যথা-_- 

“অর্থ পত্তন্ত খবয়ো৷ দেবতাশ্ছন্দোভিবভ্যধাঁবন্‌।” 

বৈদিক স্তোত্তনিচয় এক সময়ে রচিত নহে, তাহা সময়ে সময়ে খবিগণ 
কর্তৃক এক এক অংশে রচিত হুইয়াছিল। বর্তমান বেদ যাহা আমরা ব্যবহার 
করিতেছি, ব্যাসের পুর্ববে ইহা এরূপ ছিল না। পরাশরননদন কৃষ্ণতৈপায়ন 
(কুরুপাওবদিগের যুদ্ধের পুর্বে সমুদয় বেদ স্থ্প্রণালীবদ্ধ করিয়া! প্রচার করেন, 
এজন তাহার নাম বেদব্যাস হইয়াছে। তিনি চারিজন শিষাকে চারিবেদ 
উপদেশ দিয়াছিলেন ; যথা__বহুব্‌চ-নামক খে? সংহিতা পলকে, নিগদাখ্য 
যকুর্ষেদ সংহিত। বৈশম্পায়নকে, ছন্দোগ-নামক সামবের সংহত! জৈমিনিকে, 
এবং আঙ্গিরসী-নামক অথর্ম-সংহিতা দুমস্তকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। 

শ্রীমস্তাগবত ১২শ স্বন্ধ ৬ অধ্যায়ে লিখিত আছে-_-"পৈল স্বীয় সংহিতা 
ছই ভাগ করিয়৷ ইন্দ্রপ্রমতিকে ও বাক্কলকে কহিলেন, এবং বাস্কল তাহ! 


চভূর্ধা বিভক্ত করিয়া বোধ্য, যাজ্জবস্্য, পরাশর ও অগ্নিমিত্র এই চারি শিষ্যকে 
উপদেশ দিলেন, এবং ইন্্রপ্রমতিও স্বীয় পুত্র মাওুকেয় খধযিকে ও মাওু- 
কেয়ের শিষ্য দেবমিত্র সৌভরি প্রসৃতিকে অধ্যয়ন করাইলেন। পরে মাওু- 
কেয়ের পুত্র শাকল্য দেই সংহিতাকে পাঁচ ভাগ করিয়া! বাস্ত, মুদগল, 
শালীয়, গোখল্য ও শিশির-নামক পাঁচ শিষ্কে প্রদান করিলেন, এবং 
শাকল্যের শিষ) জতৃকর্ণ শ্বীয় সংহিতাকে পাঁচ ভাঁগ কবিয়! নিরুক্তের সহিত 
বলাক, পৈল, জাজল ও বির, এই চাবিজনকে শিক্ষা দিলেন। পরে 
বাস্কলের পুত্র বাস্কলি উক্ত সর্বশাখা হইতে সংগ্রহ কবিয়া একখানি বাল: 
থিল্যনামক সংহিতা প্রস্তুত করিলেন, এবং বাঁলায়নি, ভূজ্য ও কাশার এই 
তিন দৈত্য তাহ! ধারণ করিল *। থণ্েদসংহিতাব শাকল্য শাখা প্রচ- 
লিত। উহা! ৮ অগ্কে বিভক্ত এবং তাহা পুনরায় ৪ অধ্যায়ে বিভক্ত 
হইয়াছে । ইহার মধ্যে ২০০৬ বর্গ আছে, তাহাতে ১০৪১৭ খা দুষ্ট হয়। 
অন্ভমতে খখেদ ১০ মণ্ডলে এবং ১০০ শত অন্ুবাকে বিভক্ত, তাহাতে 
১০০০ এক সহস্র সুক্ত আছে। এই সংহিতাব সর্ধমেত ১৫৩৮২৬ পদ 
বর্তমানসময়ে প্রান্ত হওয়া যাইতেছে । শৌনক মুনিক্কত “চব্ণব্ৃহ”» গ্রস্থা- 
সারে বেদের অনেক অধ্যাষ এ সময় প্রাপ্ত হওয়া যান না, সে সমস্ত লোপ 
পাইয়াছে ; সুতরাং তাহাদেব উল্লেখ এখানে করা৷ গেল ন1। 

খণ্বেদের দুই থানি ত্রাঙ্গণ, এঁতবেষ ও সাঙ্খাঁধন বা কৌধিতকী ব্রাহ্মণ । 
প্রতরের ব্রাহ্মণ আট পঞ্চিকার় বিভক্ত, তাহাদের প্রত্যেকে ৫টা কবিয়! অধ্যায় 
আছে। এই সমুদ্ায় অধ্যায়ে ২৮৫ থও আছে। সাঙ্খায়ন বা কৌষি- 
তকী ব্রাঙ্গণে ৩০টী অধ্যায় আছে। খখেদের সংহিতাঁর ও ব্রান্মণেব টীকা- 
কার পায়নাচাধ্য। 

যনূর্কেদসংহিতা, কৃষ্ণ ও শুক, এই ছুই অংশে বিভক্ত। ইহাকে তৈত্তি- 
ব্ীয় ও বাজসনেয়ী সংহিতাও কছে। ইহার শাখার নাম তৈত্তিরীয, মাধ্য- 
ন্দিন ও কাথ। কৃষ্ণযুর্ধেদের ত্রাঙ্গণ তৈতিরীয, এবং শুর্ুযদুর্কোদের শতপ্থে 
ব্রাহ্মণ । ক্ৃষ্টযভূর্বেেদের ও ব্রাদ্ধণের টাকাকার সায়নমাধব এবং পুরক্লঘু- 


পর্ডিতবর ৬আনন্দচগ্দ্র বেদান্তবগীশের অনুবাঁদিত প্রমন্ভীগবত । 


২৫৮ , এঁতিহাসিক-রহন্য 1-_ছিতীয় ভাগ। 


বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার টীকাকার মহীধর এবং উয়ট ; কিস্তু উহার ব্রাহ্ম- 
ণের টীকাকার সায়নাচাধ্য । 

সামবেদসংহিতা পূর্ব্ব ও উত্তরভাগে বিভক্ত। ইহার শাখার নাম কৌথুম 
এবং বাণ্যায়ন। সামবেদের আট খানি ব্রাঙ্গণ আছে; তাহাদের নাম যথা, 
প্রো রা পঞ্চবিংশ, ষড় বিংশ, সামবিধান ব্রাহ্মণ, আর্ষেয়, দেবতাধ্যায়, বংশ 
এবং সংহিতোপনিষদ্‌ ব্রাক্মণ। সায়নাচার্য এই আট খানি ব্রাঙ্গণের উল্লেখ 
করিয়াছেন। ইহা! ভিন্ন সামবেদের অদ্ভুত ব্রা্গণ নামক আর একখানি 
ব্রাঙ্গণ বর্তমান আছে । 

শ্রীমতাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত আছে--“অথর্ববিৎ 
স্নুমস্ত কবন্ধনামক শিষ্যকে স্বীয় সংহিত| অধ্যয়ন করাইলেন, এবং কবন্ধ 
তাহাকে ছুই ভাগ করিষ! পথ্য ও বেদদর্শসংজ্ঞক শিষ্যদ্বয়কে শিক্ষা দিলেন । 
বেদদর্শের চারি শিষা। পৌক্কায়নি, ব্রহ্মবলী, মোদোঁষ, পিপ্ললায়নি। পথোর 
তিন শিষ্য কুমুদ, শুনক ও জাঁজলি, ইভাঁরা সকলেই অথর্ববিৎ। অর্জি- 
রাঁর পুক্র শুনক স্্রীয় সংহিতাঁকে হই ভাগ করিয়া বন্র ও সৈম্ধবায়নকে 
প্রধান করিলেন, সৈদ্ধবায়নের শিধা সাবণি প্রভৃতিরাও পরে তাহা গ্রহণ 
করিলেন। পরে নক্ষত্রকল্প, শাস্তিকশ্তপ (কল্প) ও অঙ্গিরা প্রভৃতি খষিগণ 
অথর্ববেদের আচার্য হইয়াছিলেন |” * অথর্ববেদের শৌনক শাখামাত্র বর্তমান 
আঁছে। ইহার বিংশতি কাণ্ডে ৬০১৫ শ্লোক প্রান্ত হওয়া যায়। গোপথ 
ত্রান্ধণ অথর্ববেদের ত্রাঙ্গণ । 

মহামুনি যাক্ষেব নিরুক্ত অনুসারে পুর্বে বেদ-ব্যাখ্যা হইত। এখনও 
নিরুক্তবিরুদ্ধ বেদব্যাখ্যা বুধমগ্ুলীর অপাঠ্য। যাস্কের পূর্বেও বেদশবেের 
নিরুক্তি বস্তমান ছিল, তাহা যাস্কই বলিয়া গিয়াছেন। ধথা'-_. 

“স্ুলোঠীবিন্ ক্লপয়তি ন ন্নেহয়তি__ত্রিভ্য আখ্যাতেভ্যো জায়তে ইতি 
শীকপুনিং--উর্ণনাভনাঁমকো। মুনিজুহোতি-ধাতোরুৎপন্লো হোতৃশব্দো মন্ততে 1৮ 
ইত্যাদি । 

স্থলেঠীবি, শাকপুনি ও উর্ণনাভ প্রতি নিরুক্তকার যাস্কের পূর্বে বর্ত- 


* শ্ীমভাগবত । ৬আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশের অনুবাদ । 


বেদ । ৮, ২৫৯ 


মান ছিলেন। আমরা যাক্ক স্বলির নিরুক্তের সাহায্যে নিম্নে দেবতা ও 
বৈদিক শব্দ সম্বন্ধে কিধিনৎ বর্ণনা! করিলাম । 

খখ্বেদের দেবতা । প্রথমতঃ দেবতা ছই-শ্রেণী ।-যাগাঙ্গ দেবতা এবং 
স্তোত্রাঙ্ দেবতা । স্তোত্র বা শস্ব *।__বাহাদের গুণমাহাত্ম্যা্দি বর্ণনাপুর্বক 


প্রশংসা করা যায়, সে সকল স্তোত্রাঙ্গ দেবতা । যজ্ঞকালে ত্বত, মধু, দধি,. 


পাশব মাংস প্রভৃতি ধাহাদের উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহারা যাগাঙ্গ 
দেবতা । খক্‌ সংহিতা এবং যজুঃ সংহিতায় বহুতর দেবতার উল্লেখ আছে। 
ইদানীস্তন কালেও বহুতর অবৈদ্িক দেবতার নাম, রূপ, মাহাস্ম্যবর্ণন! দুষ্ট 
হয়। সে সকল দেবতা না শঙ্ত্রাঙ্গ, না যাগাঙ্গ; ০কবল পুজা বা উপাঁস- 
নার অনুকল্প প্রন্ৃতি কাধ্যের নিনিন্ত পৌবাণিক সময়ে কল্পিত হইয়াছে । 
বৈদিক দেবতার সমস্ত নাম সংগ্রহ কবিবার আবশ্ঠকতা। নাই ; কতিপয় নাম 
সংগ্রহ করা যাইতেছে, তাহাতেই পাঠকবর্শ বুঝিতে পারিবেন । 

অগ্নি, + বাত, ইক্রবাধু, মিত্রাবরুণ, অশ্বিনীকুমাব, প্রন, বৈশ্বদেব, সার- 
স্বত, মকৎ, অগ্নিবিশেষ (ক্ুসমিদ্ধ, ইতীদ্ব, সমিন্ধবাগ্ি, তনূনপা্। নবা” 
ংস, ইল, বহিদেবী, দ্বার, উজান্তো, নক্ত! ), দৈব্য, হোত্যুগল, প্রচেতাদয় 
সরস্বতী, নাভারত্য, ত্বষ্টা, বনম্পতি, স্বাহাকতি, বৃহস্পতি, মিত্রাপ্ি, পুষা, ভগ, 
আদিত্য (সুর্ধ্যবিশেষ ), মকদগণ, ব্রহ্মণস্পতি, লোম, সদসম্পতি, নারাশংসী, 
দক্ষিণা, খাভু, সবিতা, ছ্য, বিষু্ ? অপ্‌, ইন্দ্রাণী, পৃথিবী, অগ্রাযী, বরুণানী, 
বৈষ্ঞবী, প্রজাপতি, উল্খল, মুযুল, হরিশ্চন্দ্র, অধিধবন, উষঃকাল, ইত্যাদি 


» স্তোত্র এবং শস্ত্র এতছভয়ের এইমাত্র প্রতেদ যে, গীতেব উপধুক্ত মন্ত্র বাবা যেস্বানে 
দেবতার প্রশংসাদি করা যায়, সেই স্থানেই স্তোত্র ; আব যাহা গীতেব অনুপযুক্ত মন্ত্র, তাহা পস্ত্র। 

+ “অগ্রির্বৈ দেবত। তণ্তৈতানি নামানি--সব্ধ ইতি প্রাচ্য আচক্ষততব ইতি বথা বাহিক 
পশুনাম্পতি রুজ্োহগ্রিরিতি তান্যত্াসস্ত/নি নামানি অগ্রীত্যেব সন্তাত্ব্যয |” €ইতি শতপঞ্চ 


ঠ 


ব্রাহ্মণ । ) * 


+ অতো! দেব। অবস্ত নো যতো বিধ্র্বিচক্রমে পৃথিব্যা সপ্তধামভিঃ ইদ্দং বিব্তর্বিচ ক্রমে 
ত্রেখা নিদধে পদং। সমুডমস্ত পাংশুরে। খখেদ? ১ম মণ্ডলং। এই স্তোত্র পৌরাণিক চতু- 
ভুজ বিষু বুঝাইতেছে ন!। যাক্ক খধি ইহার অর্থ কবিতেছেন।-_ 

“ বিধুঃ আদিতাং কথমিতি যথাহহঃ ত্রিধ! নিধায় পদং নিধত্তে পদং নিধানং ।% 


২৬০ এতিহাসিক-রহস্ত ।-দ্বিতীয় ভাগ। 


অনেক দেবদেবী আছে। এই সকল দেবদেবীর স্তোত্র মধুচ্ছন্দ, বিশ্বামিত্র, 
জেতা, মেধাতিথি, শুনঃশেফ, হিরণ্য, স্ত,প, সব্য, গোতম, অঙ্গিরস্‌, প্রস্ক 
(ঘোর খধির পুত্র ), কুতস প্রভৃতি খধিগণ কর্তৃক গায়ত্রী, উষ্চিক্‌, অনুষ্প, 
ত্রিইপ্‌, জগতী, অধুজোবৃহতী, প্রস্তার-পংক্তি প্রভৃতি ছন্দে গ্রথিত হইয়াছে। 
খগ্েদের ছুইটা স্তোত্র নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম । 


ইন্দ্র । 


৯. 


আকাশেব জ্যোতি-_-ভীম বভ্ধর ! 
মহামতি ইন্দ্র সর্বগুণাকব ! 

তব স্ততিচয় মোরা নিরস্তর 

মধুর সুস্বরে কবিব গান। 
কোমল, মধুব, নবীন গাথা, 
যাহাতে দেবেৰ মানস ভুলায় 
--সহজে ফুড়ায় তাপিত প্রাণ । 


৮ 


এস এস দেব ছাড়ি স্ুরপুর, 
শুনিতে এহেন সঙ্গীত মধুর । 

যে সঙ্গীতে শোক তাপ হয় দুব- 
এহেন সঙ্গীত কর অবণ। 

শুভ্রময় অদ্রি-উৎসের সমান 
বিমল আনন্দ করিব প্রদান--- 
শুন--করযোডে করি বন্দন । 


বেদ । ২৬৯ 


স্বণমমস রথে কমি আরোহণ, 
এস এস ইন্দ্র এ মর্ত্য-ভবন। 
করুক সারথি রথ সথ্ণালন 
€েগে বজনাদে বিমানপথে । 
ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে স্মুরবালা-দলে 
বিল্ময়-উৎফুল-লোচনে সকলে, 
হেবিবে তোমায় স্ুুবর্ণরথে । 


এ 


ব”সো দরাসনে লও উপহার 

অন্বব্যঞ্জনাদ্দি বিবিধ প্রকার, 

গহ্ধ দ্রব্য নানা-- সোম সুধাধা 
(দেবেব ছুল্লভ অপুর্ব ধন ) 

করযোড়ে মোরা তোমারে আহ্বান 

করিতেছি, শুনি এই স্তবগান 

বিপক্ষেব ভয় কব ভঙ্জন। 


চপ 


অতীৰ কাতরে আমরা এখন 
লয়েছি (তোমার চরণে শরণ । 
কর দেব কর অভীষ্ট সাধন, 
স্ধা-সোমরস করিয়া পান । 
জয় জন দেব বজ্রনাদ কর; 
বিপক্ষেব ভয় আমাদের হর-- 
তব ঘশ মোরা করিব গান। 


হ৬২ এঁতিহাসিক-রহস্ 1---দ্বিতীয় ভাগ । 
উষা।। % 


৭. 


পরিণীত৷ যোষা! সম দীপ্তি দান 
মোদের হৃদয়ে-_(স্থখের নিদান ), 
তোমার কৃপায়, অগ্নি উষাদেবি ! 
ঘোর অন্ধকার হুইল নাশ। 
উঠিল মানব তব পদ সেবি, 

তব কাস্তিচ্ছটা হলো প্রকাশ । 


৮৫ 


দুরে বা নিকটে করিয়া গমন 
চেতাইলে যত জীব অগণন, 

সবে স্বীয় কার্যে হলে! ধাবমান! 
হেরিয়া €তোমার মধুর বেশ, 

ধন প্রসবিতা কপার নিদান 

স্বর্ণ বরণ শোভা অশেষ । 


৮. 


হ্যদেবত। পুত্রী কমনীয়া উষা, 
অঙ্গে শোভে সদা রমণীয়, ভূষা, 
স্ত্রতিপ্রিয় অতি, মরণ-রহিত, 

এস যক্তস্থানে ডাকি তোমায় । 
কর দেব-বালা আমাদের হিত, 
নিয়োজিত মোরা তব পুজীয়, 


* এই কবিতাটা ইতিপূর্বে জ্ঞানাঙ্গুরে প্রকাশিত হইয়াছিল । 


বথ৷ প্রভাতের হইলে আলোক, 
তোমার আজ্ঞায় যত দেবলোক 
সোমরস পানে আনন্দ অন্তরে 
যজ্ঞস্থানে সবে করে গমন। 
গো, অশ্ব, অন্ন, আমাদের ঘরে 
তেমতি কৃপায় কর স্থাপন । 


৫ 


দুর্বল হউক বিপক্ষের বল, 

তব জয়ধ্বনি আমর! সকল 
পবিত্র হাদয়ে করিব প্রদদান। 
বিচিত্র-বসন। মঙ্গলময়ি । 

সতত করিব তব যশঃ গান, 
হই যেন মোবা বিপক্ষজয়ী | 
অয়ি উষাদেবি! হ্যলোক-ছুহিতা, 
বশিষ্ঠ প্রস্ততি যাঁজ্তিক-পুজিতা, 
তোমার পেতে তমঃ হয় দুর-- 
বিশ্ববরণীয় মধুর রূপ! 

তব কৃপা সদা পাইতে প্রচুর 
হুইয়াছি মোরা অতি লোলুপ। 


জৈমিনির মতে দেবতা নামক কোনও জৈব পদার্থ নাই। “ইন” এই 
শবই দেবতা । তত্ভিন্ন পইন্দ্র'” এই শবের অর্থ সহস্রাক্ষাদিযুক্ত কোন জীব 
নাই। যাগকালে দ্রব্যত্যাগের উদ্দেশ্ঠভৃত দেবতার, “ন্ত্রায় শ্বাহা* এই মন্ত্র 
মাত্রই দেবতা । মীমাংসা-দর্শনের ষণটাধ্যায়ে ইহার একপ্রকার বিচার করা 
হইয়াছে__- 


২৬৪ এঁতিহাসিকরহহ্য দ্বিতীয় ভাগ। 
“ফলাধথস্াৎ কম্মণঃ শান্ত্রং সর্বাধিকারং শ্তাৎ।” 


ইত্যাদি হুত্রের ছারা দেবতাদিগের যাগযন্ত করার অধিকার নাই, ইহা 
প্রতিপাদন কর! হইয়াছে । দেবতাদিগের কোনপ্রকার বিগ্রহ নাই। এই 
ংশে জৈমিনি যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বলা যাইতেছে । 
বত প্রভৃতি দ্রব্য যেমন যাঁগের একটি অঙ্গ, দেবতাও তজ্জপ একটি যাগের 
অঙ্গ। যাগকালে দেবতার্দিগের আহ্বান করিতে হয়, দেবতা যদ্দি শরীরী 
হন, তবে তাহাদিগের আগমন-কালে যজমানের প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত, আর 
যদ্দি তাহার! মহিমাঁবলে অন্মদাদির অপ্রত্যক্ষ হইয়। অবস্থান করেন, এমত 
হয়, তথাপি এক সময়ে বহুলোক যাগ করিতেছে এবং সকলেই এককালে 
আহ্বান করিয়াছে, তাহাতে তাহার এক সময়ে সর্বত্র গমন অসম্ভব এবং 
শাস্্রান্ূসারে তাহার সর্বত্রই অধিষ্ঠান করা উচিত) স্থতরাং তাহা ঘটিবার 
সম্ভাবনা নাই। আর যদি মন্ত্রই দেবত। হয়, তবে যে, যে স্থলে যাগ করুক 
না কেন, “ন্দ্রায় স্বাহা' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই যজ্ঞসিদ্ধি হইবেক। 
'*্বস্রহস্তঃ পুরন্দরঃ৮ ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য সকল স্ততিবাক্যমাত্র । জৈমিনি এই- 
রূপ দেবতা ও যক্ঞসধন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন, তাহা! আধুনিক 
রুচির সম্পূর্ণ বিপরীত, এক্রন্ত উল্লেখ করিলাম ন1। 
সোম্লতার উল্লেখ বেদমধ্যে বিশেষরূপে দুষ্ট হইয়া থাঁকে। খাধিগণ 
সোমের স্ততি করিয়াছেন, তাহার রম দ্বয়ং পান করিয়াছেন ও দেবতা- 
গণকে অর্পণ করতঃ পরমানন্দ উপভোগ করিয়াছেন। বেদে লিখিত আছে, 
মোমলতার রস তৃপ্তিকর, হর্যজনক এবং অতি মধুর। সোমলত! * পার্ধতীয় 
লতাবিশেষ। দামবেদীয় বড় বিংশ ব্রাঙ্গণে এক আখ্যায়িকায় উক্ত হইয়াছে, 
সোমলত। পৃথিবীমধ্যে আর উৎপন্ন হয় না, এজন্য সোমযাগ প্রতিনিধিদ্রবোর 
ত্বারা সম্পন্ন করিতে হুইবেক। এক্ষণে পুনা প্রভৃতি স্থান হইতে যে সোম- 
লতা আনীত হয়, তাহা! বৈদিক কালের প্রকৃত সোমলত! নহে, কিন্তু নেই 
জাতীয় বটে। সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ হৌগ সাহেব এই লতার আশ্বাদ অতীব 
তিক্ত, হৃর্নন্বযুক্ত এবং মত্ততাঁকারক, এইরূপ লিথিয়াছেন ; ৭ কিন্ত বেদে ইহার 
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বেদ 1 ৬৫ 


সম্পূর্ণ বিপরীত বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তাহাতে লিখিত*আছে, সোমলতার রস 
স্থমিষ্ট, মাদক ও অত্যন্ত হর্যনক ; যথা! খথেদ _. 

“প্রবো! ঘ্রিয়স্ত ইদং বো! মৎসর মাদয়িষ্ঞবঃ | দরগা মধবশ্চমৃষদঃ 1 

হে ইন্দ্র-আদি দেবগণ! আপনাদের নিমিত্ত উত্কষ্ট সোম সম্পাদিত 
কর! হইতেছে, ইহা অত্যন্ত তৃপ্তিকর, হর্ষের হেতু, বিন্দু বিন্ু কবিয়া 
নি্ধাশিত, অতি মধুর এবং চমু অর্থাৎ পাত্রবিশেষে অবস্থিত আছে। পুনশ্চ 
“অস্থিনৌ পিবতং মধু” অর্থাৎ হে অশ্থিনীকুমার ! এই মাধুর্য গুণবিশিষ্ট মোম 
পান কর। এইবপ সর্বত্রই বেদে সোমের মিষ্টতা বর্ণিত আছে, বিশেষ 
উনিশবর্গে সোমহুক্ত-নামক খকৃসমূহে সোমের মিষ্রান্বাৰ স্পষ্ট বর্ণনা করা 
হইয়াছে । সোমের রস হঞ্ধের হ্যায় ও গার; যথা পসস্তে পয়াংসি সমুচ্ত 
রাজা” অর্থাৎ হে সোম! তোমার পূর্বোক্ত গুণযুক্ত পয় অর্থাৎ ক্ষীর 
সকল তোমাকেই প্রাপ্ত হউক। ইহার বর্ণসপ্বন্ধে এইমাত্র উক্ত হইয়াছে, 
“রাজ স্থ তে বরুণস্ত ব্রতানি বুহস্পাতেবং তব সোম ধাম-_” 

অর্থাৎ হে সোম! তুমি রাজমান বরুণের স্তায়, তোমার তেজ অতি 
বিস্তীর্ণ এবং গাভীধ্যযুক্ত। ইহাতে এইমাত্র অনুভব হুইতেছে যে, সোমের 
বর্ণ জলের ন্তায় শুভ্র। সোমলতার আকার পুত্তিকা * লতার সদৃশ ( পুঁই 
শাকের মত) হইবার সম্ভাবনা, কেননা তসোমলতার অভাবে পুত্তিকা 
লতার বিধান আছে-_““সাদৃশ্তে প্রতিনিধিঃ” শাস্ত্রকাবেরা কোন বস্তর অভাব 
হইলে তৎসদৃশ বস্বস্তবের গ্রহণ বিধান করিয়াছেন ) সুতরাং সোষাভাবে 
পুত্তিকার বিধি ॥ যথা 

*“ সোমাভাবে পুর্তিকামভিযুণুয়াৎ |” শ্রাতিঃ। 

বড়বিংশ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ত্রাহ্মণগ্রস্থে সোমাভাবস্থলে পুক্তিকা-বিধানের অনেক 
বাকা আছে। 

সোম তন্তযুক্ত অর্থাৎ অভ্যন্তরে আঁশযুক্ত লতা । যথা-_- 

«আপ্ায়স্ব মন্দিতম সোম বিশ্বেভিরংশুভিঃ। 
ভর! নঃ স্ুুশ্রুব স্তমঃ সখা! বুষে। ১৪ অ, ১৯ সুক্তু। 
অর্থাৎ হে অতিশয় মদযুক্ত সোম! তুমি ভোমার সমুদ্র তত্ত দ্বার! 


আমাদিগকে 'আাপ্যায়িত কর। __ 


সা সপ শা জজ 
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২৬৬ এতিহাঁসিক-রহম্থ ।--দ্বিতীয় ভাগ। 


সোমরসের বিবিধ গুণের মধ্যে পুষ্টিকারিত। ও রোগনাশক্ত্ব গুণ আছে । 
যথা “গয়ফ্কীনে। অমিহাঁ বন্থুবিৎ পুষ্টিবর্ধনঃ 1৮ ১৪ অ, ৯১ স্থু। 

অর্থাৎ হে সোম! তুমি ধনের বৃদ্ধিকারী, রোগসমূহের নাশক, শরীর ও 
মনের পুষ্টিকারক । 

আর্কালের খধিগণই সোমলত। প্রকাশ করেন । যথা-- 

“ত্বং সোম প্রচিকিতো। মনীষত্রং রজিপ্যমন্থনেষি পথাং 1? 

অর্থাৎ হে সোম! তুমি আমাদের বুদ্ধি দ্বার! পরিজ্ঞাত হইযাছ। 

সোমরস কগুন দ্বারা! অর্থাৎ কুটিয়। অভিষব অর্থাৎ নিক্ষাণন করা হইত। 
ইহা রাখিবার পাত্রকে চমূ কহে। এই পাত্র কাষ্ঠ বা গোচন্মনির্মিত হইত ॥ 
উহার রস উঠাইবার পাত্র পৃথক্‌, তাহার£নোম গ্রহ । 

“্যৎ সানোঃ সানুমারুহত ভূর্যযম্পষ্টকত্বং। 
তপিক্সোহর্ঘং চেততি যথেনং বৃষ্টিরেজতি ॥৮ 

যৎকাঁলে যজমান সকল সোমবল্লী আহরণের নিমিত্ত এক পর্বতশিখর হইতে 
শিখরান্তরে আরোহণ করেন, তখনই তাহাদিগের সোম-যাঁগ আরস্ত করা হয় ॥ 
ইন্ত্র তৎকালে যজমানের প্রয়োজন বুঝিয়া তাহাদের যজ্ঞস্থলে আগমন করেন । 

খখ্েদে পুরূরবা, যযাঁতি প্রভৃতি রাজাদিগের নাম পাঁওয়। যায় ) যথা 

“মনুষ্যদপ্নে অঙ্গিরন্বদাঙ্গিরো৷ যাতিবৎসদনে পুর্বববচ্ছুভে ৷” 

বেদের সংহিতা, বিশেষতঃ ব্রাহ্গণে অনেক রাজা ও অন্তান্ত ব্যক্তিগণের 
আখ্যায়িক' আছে, তাহাকে পুরাণ বলা যায় ; * ইহা ভিন্ন বৈদিক কালে অন্ধ 
পুরাণ ছিল না; ভবে মহাভারত, রামাষণ ও অন্তান্ত পুবাণ প্রন্থতি বেদানুযায়ী 
অর্থাৎ অনেকাঁংশের অবলম্বন-গীঠ বেদ। পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত 
কাণীর পগ্ডিতগণের তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইলে তিনি বৈদিক আখ্যায়িকাঁকেই 
পুরাণ বলিয়া! মান্য করিয়াছিলেন ১ উহা! ভিন্ন তিনি স্বতন্ত্র পুরাণ মান্ত করেন নাই। 

ভাষা, পার্থিব অবস্থা, মনুব্যগণের প্রকৃতি এবং তাহাদের আচার ব্যবহার 
মুদ্রায় পরিবর্ভনশীল। ম্মৃতরাং সহজেই এইবূপ উপলব্ধি হয় যে, এখন আমরা 
যাহা দেখিতেছি ও শুনিতেছিঃ অতি পুর্ধকালে এরনপ ছিল না । কিরূপ ছিল, 
তাহাও নিকপণ কর! যায়না । তবে কিনা পুরাকালের ভাব মনোমধ্ো 


পাশ | পা পপ শর পর সপ | পাপ পপ 


এলি রা খচঃ ; সামনি চ্ন্াংনি পু্াখং যজুথা নহ |, '_অধর্ব্ববেদ ॥ 





ব্দে। ২৬৭ 


আবিভূতি হইলে অনির্বচনীয় আমোদ উপস্থিত হয় বণিয়া কথঞ্চিৎ নিরূপণ 
করিতে ইচ্ছা হয়। 

অনুসন্ধেয় বিষয় বহুপ্রকার হইলেও প্রধানতঃ ৪টী বিভাঁশ স্থির করা! গেল। 
ভাষ৷ (১), পার্থিব অবস্থ! (২), জীব-প্রক্কতি (৩), তাহাদের ব্যবহারপন্ধতি (৪)1 
ইছাব স্পষ্টতার জন্ত চারিটা কালেনও উল্লেখ হউক। বৈদিক কাল (১), 
আর্যকাল (২), আচা্যকাল (৩), পরাভূত কাল (৪)। ষে কালে সংহিতা ও 
্রাঙ্মণ সকল প্রচারিত হয়, তাহাই বৈদিককালের লক্ষ্য। আর্ধকালের লক্ষ্য 
মধ্যকাল ( অর্থাৎ যে সময় স্থৃতি ও নানাবিধ পুরাণ প্রকটিত হয়। ) এই 
আর্যকাল ও পরাভূত কাল এতছৃতয়ের অস্তরাল কালকে আচার্য্যকাল বলিয়া! 
জানিতে হইবে । পরাভূতকাল, বর্তমানকাল ৫০০ বৎসর পধ্যস্ত গ্রহণ কর! গেল। 
এই চারিটা কালের সহিত উপঘু্ক্ত চাঁরিটী বিষয়ের প্রত্যেকের সন্বন্ধ থাকিবে। 

প্রথমে বৈদিক কালের ভাষাসন্বদ্ধে লেখা যাইতেছে । 

ভারতবর্ষের প্রধান ভাষা সংস্কত। ততিন্ন অন্ত ভাষাও দেখা যাইতেছে। 
এইব্ধূপ আদিমকালেও ছিল কি না-_-মনুসন্ধান করিলে, ছিল বলিয়াই প্রতীতি, 
হয়। ফংস্কাতিত অবস্থা কথঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পাবে বটে, কিস্তু অন্ত ভাষা' 
কিরূপ আকারে ছিল, তাহ! বুঝ! যায় না। বৈদিক গ্রন্থ সকল পর্যালোচনা 
করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, সংস্কৃত ভিন্ন ভাষান্তরেরও প্রচার ছিল, এবং তাহ 
এক্ষণকার ন্যায় শ্রেণীবিশেষে বিভিন্ন আকাবে ছিল। দেবতারা কিংবা আর্যের 
যাকে «“গোঁঠ* বলিহেন, তৎকালে অনুবেবা তাহাকে ণগাবী”  “গোনী” 
"গোপোতলী” ইত্যাদি বলিত। তীাহাবা শক্রদিগকে «হে অরয়ঃ 1” বপিয়! 
সম্বোধন করিতেন, অন্ুবেরা “ভেলব” বলিয়া তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর দিত। 
ঝাহাবা আদিমকালেব অন্ভুব, তাহাবাই মধাকালের গ্রেচ্ছ। কেন না, মহর্ষি 
জৈমিনি “চোদিতন্ত প্রতীতেন অবিরোধাৎ প্রমাণেন |» ইত্যাদি সুত্র দ্বাবা শ্্লেচ্ছ 
সাগ্কেতিক পদার্থকেও যজ্ঞকাধ্যে গ্রহণ কবিতে উপদেশ দিয় পূর্বোক্ত আস্রিক 
বাক্যকে শ্রেচ্ছবাক্য বলিয়া! উদ্াহবণ দিয়াছেন। “পিক” “নেম” “সত 
“তামরস” প্রভৃতি অনেকগুলি শব্দ এক্ষণে সন্ত ভাষামধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছে» 
বস্ততঃ প্র সকল শব্ধ সংস্কতই নহে । এ সকল শব্দ তত্তৎ অর্থে পূর্ববকালের 
আস্থবেরা বা শ্েচ্ছেরাই ব্যবহার করিত । তাহারা কোকিলকে “পক” নামকে 


২৬৮ এঁতিহাসিক-রহস্য ।- দ্বিতীয় ভাগ। 


ও অর্দভাগকে “নেম” পন্মকে “তামরস” বলিত। সংহিত৷ গ্রন্থে যার্মুমিগকে 
অস্ুর বল! হইয়াছিল, ত্রাঙ্গণগ্রন্থে তাহাদিগকে শ্লেচ্ছ বলা হয়, তদ্্টে গ্েচ্ছ ও 
অনুর একমুলক বা! তুল্যজাতি বলিতে হইবে। পরস্ত “ল্লেচ্ছ” এই নামাস্তর 
হইবার অন্ত কোন কারণ দুষ্ট হয় না। পুরাকালেও এক্ষণকার সভায় সাধারণ 
ব্যবহার্য ভাষাস্তর ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই । বিশেষতঃ, 

«তেহস্ুরা হেলয় হেলয় ইতি কুর্ববস্তঃ পরাবভূরুঃ। তস্মাছ?ক্ষণেন ন শ্নেচ্ছিত 
বৈ নাপভাধিত বৈ শ্লেচ্ছোহবা যদেষ অপশব্দঃ1” 

ইত্যাদি ব্রাহ্মণ বাক্য দ্বার! স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যাহারা অন্থুর, তাহারাই 
শ্নেচ্ছ, এবং সংস্কৃত ভিন্ন নানাপ্রকার অপশব্ধ ছিল। “নাযজ্ঞিয়াং বাঁচং বদেৎ। 
ইত্যাদি মন্ত্রকাণ্ডেও যক্ঞকাঁলে অপশব্দ বলিতে নিষেধ থাকাতে উপযুক্ত 
সিদ্ধান্ত দৃ়ীভূত হইতেছে । অতএব সংস্কৃত ভিন্ন অন্ত প্রকার ভাষাও ছিল» 
ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 

খথেদের অথবা তৎসমজাতীয় গ্রন্থের সংস্কৃত আমরা বুঝিতে পারি না। 
তাহার কয়েকটা নিগুড কারণ আছে। প্রথমতঃ বর্তমানকালের সংস্কৃত 
ব্যাকরণের অধীন, বেদের সংস্কৃত ব্যাকরণের অধীন নহে। (ব্যাকরণই 
বেদবাক্য অনুসারে রচিত--যেহেতু ব্যাকরণ বেদের অনেক পরে )। দ্বিতীয়তঃ 
বাক্যের আকার ও সংস্থান এক্ষণকার অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন । তৃতীয়তঃ পূর্বের 
যেসকল শব দ্বারা যে সকণ বস্তুকে বুঝাইবার প্রথা ছিল, এক্ষণে আর সেই 
সকল শব্দ দ্বারা সেই সকল বস্ত বুঝান হয় না এবং শব সকলের সম্বন্ধঘটন। 
এক্ষণকার রীতিবহিভূতি। মনে করুন-_ 

“সত্যং ত্বেষা অমবস্ত ধন্বঝ্দ] কুদ্রিয়াসত। মিহ কথত্ববাতাং ॥৮ 

ধথেদের €১ অং, ১ম অঈক, ১ম, ২৮ স্ত্ত, ৭ থাক্‌) এই খাকু পাঠমাত্রে, 
বোধ হয় কেহই অর্থ“বুঝিবেন না । না বুৰিবার অন্ত কিছু কারণ নাই, কেবল 
এ সকল শব্দ ও প্ররূপ রীতি আমরা কখন অনুভব করি নাই। “সত্যং* এই 
শব্ঘটী আমর! ব্যবহার করি--উহা! বুঝা গেল। তৎপরে “ত্বেষা” বুঝিলাম 
না, আমাদের বুদ্ধি--ত+ এষা এইরূপ গ্রহণ করিতেই প্রথমতঃ ধাবিত হইবে, 
কিন্তু তাহ! নহে। আমর! যেরপ স্তলে “ত্িষ» ব্যবহার করি, তদ্রপ স্থলে 
“ত্বযা” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । “ত্বেবা” এ ত্বিষ, শবেরই তুল্য । *অমবস্ত2” 


বেদ । ২৬৪৯ 


অম জে বল বুঝায় । “অম” এইটী যে বলের একটী নাম, তাহা আমরা 
আর শুনিতে পাই না স্থৃতরাং বুঝিতেও পারি না। "্থন্ঞিদা”_.প্ধনন্” 
মরুভূমি, পচিৎ* প্রায়শঃ । ইহা। বুঝিলেও বুঝা যায় বটে, কিন্তু “চিদ1" এই চিৎ 
শবের পরে আকার থাকাতেই গোলযোগ । প্র আকারটার সহিত *অবাতাং” 
শবের সন্বন্ধ। আ অবাতাং। আ সমস্তাৎ।--এইরূপ অর্থ হইবে, ইত্যাদি । 
পূর্বে ব্যাকরণ ছিল না। যথা-_ 

“বৃহস্পতিরিক্ত্রায় দিব্যং বর্ষসহম্ত্ং প্রতিপদোক্তানাং শব্ধানাং শব্গপারায়ণং 
প্রোবাচ নাস্তং জগাম।» 

এই বেদবাক্য দ্বারা প্র্তীতি হয় যে, পূর্বকালে চীনদেশীয় বর্ণমালার স্াঁয 
একটা একটা করিয়া শব্দরাশি শিখিয়! গ্রস্থাধ্যয়ন করিতে হইত । কিছুকাল 
পরে কিঞিৎ কৌশলসম্পন্ন প্রণালী নিবদ্ধ হইল - অর্থাৎ নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, 
নিপাতন, এই চারি-জাতি শব স্থির হইল। 

“চত্বারি শৃঙ্গ ত্রয়োহন্ত পাদ! দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তা সোহন্ত ॥ ব্রিধা বন্ধ! বৃষতো। 
রোরবীতি মহ দেবে! মত্তযাং আবিবেশ 1, 

শব্দসমুদ্রের পার প্রাপ্তির নিমিত্ত কতকগুলি সুনিময় সংস্থাপিত হুইলে 
উপযুক্ত রূপক বাক্যটা লোকে আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছিল । বৈজ্নাক- 
রণিক বস্তগুলি উহাতে বৃষরূপে বর্ণিত হইয়াছে । যথা-_-নাম, আখ্যাত, 
উপসর্গ, নিপাত, এই চারি প্রকার পদসমূহ এ বৃষের শুঙ্গ। তিনটা কাল 
তাহার পদ। স্মথপ, ও তিও২ তাহার মস্তক। সাতটা বিভক্তি তাহার হস্ত । 
উরঃ, কর্ণ ও মুর্ধা এই তিন স্থানে এঁ সমুদয় গ্রথিত। এই বৃষ জগতে 
আবিভূ্তি হুইবামাত্র শব্কারধ্য রব করিয়! উঠিল। যাহা ইচ্ছা তাহাই 
প্রকাশ কর! যাঁয় বলিয়া উহ নানাপ্রকার নামে খ্যাত হইল। কিছুকাল 
পরেই ব্যাকরণ জন্মে। ব্যাকরণ বলিলে যে পাণিনি-ব্যাকরণ বুঝিবে তাহা 
নহে। কেননা, পাঁণিনি পুর্বব পূর্ব আচাধ্যপ্দিগের মত প্রকাশ করিয়াছেন 
এবং ব্যাকরণ” এই নামও পাণিনি-ব্যাকরণ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থে দুষ্ট 
হুয়। বর্তমান ব্যাকরণ, বর্তমান নিরুক্তগ্রন্থ, বর্তমান কোবগ্রন্থ, এ সকলের 
পূর্ব্বেও এ এঁ জাতীয় গ্রন্থ ছিল। পাণিনি যেমন পূর্ব ব্যাকরণের, উল্লেখ 
করিয়াছেন, নিরুত্তকার যাস্ক মুনিও তেমন অন্য নিরুক্তের উল্লেখ করিয়াছেন। 


২৭০ এ্রতিহাসিক-রহস্ত 1--দ্বিতীয় ভাগ। 


€দিনী প্রভৃতি কোবগ্রন্থের পূর্ব্বে “বৃহছৎপলিনী,” ““উৎপলিনী” প্রীত 
কোধগ্রন্থ ছিল, প্র সকল এখন আর পাওয়া যায় না। প্ত্রাঙ্ষণসর্ধবন্য” 
প্রভৃতি বেদমন্ত্রব্যাখ্যা-গ্রন্থে ই সকল প্রাচীন কোষ হুইতে শব্দপধ্যায় 
উদ্ধৃত হইয়াছে । অত্তএব পাণিন্ঠা্দি মুনিগণ আদিম আচার্যা নছেন। 
বৈধিকগ্রন্থে বলের নাম আটাইশ, সংগ্রামের নাম ছ-চল্লিশ, অপত্যের নাম 
পনর, বাক্যের নাম সাতান, ধনের নাম আটাইশ, ;ইত্যার্ি দেখা যায়। 
নে সকল নাম এক্ষণে আর ব্যবহার করিতে প্রায় দেখা যায় না। আদিম 
কালের কোন বস্তর নাম দশ ছিল, এক্ষণে তাহার ২০* নাম দেখা যায়। 
জ্ঞন্মর কোন বন্তর পঞ্চাশটী, ছিল, এখন পাঁচটাও নাই। এতদূর বিপর্যায়, 
ঘটিয়াছে। কতকগুলি শব্দ আদিম কাল হইতে সমান চলিয়া! আসিতেছে ; 
ব্থা_-গো, অশ্ব ইত্যার্দি। কতকগুলি শ্রেচ্ছ শব্ধ সাধারণ্যে চলিত আছে। 
শ্রেচ্ছ শব্দ শুনিলে সাধারণে মনে কবে, পারসী কি ইংরাজী; বস্ততঃ তাহ!' 
নহে। যুধিষ্টিরকে বিছুর শ্রেচ্ছভাষায় গুপ্ত জতুগৃহের কথা বলিয়াছিলেন ; এই 
ক্বথায় সাধারণে মনে কবে, বিছুর ও যুধিষ্টির পারসী জানিতের ) উহা! ভ্রম. ॥ 

ফল শ্লেচ্ছভাষাসম্বন্ধে যেরূপ আধ্যশান্ত্রে, উল্লেখ দেখা যায়, তাহাতে এই- 
ন্ধপ অর্থ দীড়ায় যে, ব্লেচ্ছভাষ! আর কিছু নহে, কেবল প্রকৃতি প্রত্য- 
ফাদ বৈয়াকরণিক সন্বন্ধহীন ভাষাই শ্রেচ্ছভাষা । শ্্রেচ্ছভাব! সম্বন্ধে এইরূপ 
নির্ণয় আছে £-_ 

শুদ্ধ ভাষা! তিন প্রকারে বপান্তবিত হইয়া শ্্েচ্ছভাবায় পরিণত হইয়াছে।' 
কোন স্থলে বর্ণাধিকাবশতঃ, কোথাও বর্ণবিপধ্্যয়বশতঃ কোথাও বা বর্ণলোপ- 
বশত*, স্থলবিশেষে বর্ণ-স্ববা্দি বিকৃত হইয়া শ্লেচ্ছভাষানামে প্রচলিত হইয়া 
ঘায়। কাথ শতপণ ত্রাঙ্গণ প্রহৃতি বৈদ্দিকগ্রন্থে উক্তপ্রকার ভাষার তূরি 
ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। আধুনিক নাটকাদিতে যেমন ভন্র ও ইতর লোকের, 
কথাবার্তা বিভিন্ন, তদ্রপ বৈধিক গ্রন্থেও দেবতার্দিগের ও অসুর, শ্লেচ্ছদিগের 
ক্কথাঁবার্তা বিভিন্ন । কাথ শতপথ ব্রাঙ্গণে, ইন্দ্র অস্গুরদিগকে জিজ্ঞাস! ক্রি- 
লেন___ 

* ইমাং চিত্রাখ্যাং মদীয়ামিষ্টকামু পধান্তে |» 
তোমাদিগের নিমিত্ত আমি এই আমান ইষ্কা অগ্নিতে নিক্ষেপ কলি 


বেদ । পণ 


অন্ষুর়েরা উত্তর করিল, «উপহি” | এটী “্উপধেহি” হইলে গুদ্ধ হইত, কিন্ত 
বর্ণলোপ হওয়াতে তাহা না হই! শ্রচ্ছভাষায় পরিণত হইয়াছে। এইরূপ__ 
* তেছ্নুর! হেলয় হেলয় ইতি বদস্তঃ পরাবভূবুঃ 1” 

এস্থলে ণ“হেলয়' এই শবের স্থানে দেবতারা বা আর্ষ্যেরা “হে অরয়ঃ,, 
প্রয়োগ করিয়াছেন। এস্থলে বর্ণ বিপর্য্যয়ানুসারী শ্রেচ্ছভাষ৷ জানিতে হইবে । 

এইরূপ বৈদ্দিক ভাষার আলোচনা করিলেও বৈদিক কাল নিরূপণ করা 
সহজ ব্যাপার নহে । বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ এক সময়ে রচিত হয় নাই। 
ভিন্ন ভিন সময়ে বিভিন্ন অংশ রচিত হইয়াছে । পণ্তিতবর হৌগ সাহেব অন্ু- 


মান করেন, বেদের সংহিতা ২৪০০ হইতে ২০০০ খ্রীষ্ট জন্মগ্রহণের পূর্বে, ও 
্রাঙ্মণভাগ ১২০০ খ্রীঃ পুঃ রচিত হইয়াছে । 


খ্রাঙ্গণ ও বিপ্র শবে পূর্বে বৈদিকমন্ত্রের বক্ত1 বুঝাইত। এক্ষণে হুত্র- 
ধারী ব্রাহ্মণ যেমন এক জাতি হইয়াছে, পূর্বে সেবূপ ছিল ন1। বাহার! 
যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতেন, এবং 
ধর্মের প্রচার করিতেন, তাহারাই ব্রাহ্মণ নামে বাচ্য হইতেন। পরে ক্রমে 
পুত্রপৌত্রাদির একটি ব্যবসা অনুসারে ব্রাক্গণ এক জাতি হ্ইম্া। উঠিয়াছে। 
্রাহ্মণগণের বৈদিককাল হইতেই শিখা রাখ প্রসিদ্ধ; কিন্ত সে সময় «“তর- 
মুজের বৌটাসম টাকি শোভে শিরে+ ছিল না, তাহ শাস্ত্রানুসারে মস্তকের 
অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া থাকিত$ এই শাস্ত্রীয় টাকির নাম “বেড়ী।» ইহা 
ভিন্ন ভিন্ন বংশ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ছিল। যথাঁ_ 
“ দৃক্ষিণকপদ? বাশিষ্ঠ। আত্রেয়ান্ত্রিকপর্দিনঃ। 
আঙ্গিরসঃ পঞ্চচুড়া মুড ভূগবঃ শিখিনোইন্তে ॥ 


এইরূপ শিখা রাখা কেবল টুপী বা পাগড়ীর প্রতিনিধি । বৈদকিকালে 
টুপী বা পাগড়ী বন্ধন করিতে হইত, তাহা না৷ করিলে লোকসমাজে নিন্দা 
করিত। যথা--মহর্ষি আপন্তত্ব কহিয়াছেন,-- 


“ন সমাবৃত্তা বপেষুরন্তত্র বীহারাদিত্যেকে। অথাপি ব্রাহ্মণ এষ রিক্তে বা 
পিহিতস্তন্তেব তদেব পিধানং যচ্ছিখা ॥৮ 


অর্থাৎ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ মস্তক মুগ্ডন কবিবে না, কেননা গৃহস্থ ব্যক্তির 
মস্তক আবরণশৃন্ত হইলে, সে লোকের নিকট তুচ্ছ হয়; এজন্ত ষে ব্যক্তি 
শিখ! রাখে, তাহার শিখাই এ আবরণস্থানীয়। 


ই৭২ এঁতিহাসিকরহস্য ।--দ্বিতীয় ভাগ। 


বৈদিককালের আধ্যেরা কৃষিজীবী ছিলেন, তীহার! ক্ৃষিকার্যেই কিশেষ 
ত্ুখ অন্থুভব করিতেন। বেদের মধ্যে গ্রাম ও চতুর্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত পুরের 
উল্লেখ আছে। ব্রাঙ্গণগ্রন্থে দৃষ্ট হয়, ঘজ্ঞবেদী ইষ্টকে নির্মিত হইত, ইহাতে 
বোধ হয় গৃহাদিও ইঞ্টক.ছার! নির্মিত হইত। খথেদের মন্ত্রভাগেও ইষ্টকনিশ্মিত 
পুরীর উল্লেখ থাক! দৃষ্ট হয়। আরিমকালে অসভ্যজাতি অস্থুরের! দৌরাত্ম্য 
করিত এবং আধ্যগণ তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য সর্বদা যুদ্ধ করি- 
তেন, আর কোন কোন সময়ে কোন উপার ন! দেখিয়৷ দেবতাদিগের নিকট 
তাহাদের দমনের জন্য প্রার্থনা করিতেন। রাজার দ্বারা গ্রামাদি শাসিত 
হুইত, ভাব্য প্রন্থতি রাজার উল্লেখ খণ্েদে আছে। নে সময় আর্ধ্জাতির 
ব্রীহছি (ধান্ত ), যব, মাষকলাই, তিল, ওষধি (শত্ত ), বীরুৎ (লতা ), করস্ত 
(ফল )--"ব্রীহিমথো। বমথো! মাষমথে। তিলং” প্রধান আহারের দ্রব্য ছিল। 
সময়ে সময়ে তাঁহারা অপুপ অর্থাৎ পিষ্টক এবং যজ্ঞকার্ধা ভিন্নও মেষ, মহিষ, 
গে প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করিতেন | * 

সোমরস এবং বিবিধপ্রকার স্থরার সে সময় অত্যন্ত ব্যবহার ছিল এবং 
স্থয়াবিক্রেতারও *অনভ্াব ছিল না। খণ্েদমধ্যে আর্ধাজাতির নানাপ্রকার ব্যব- 
সায়ের উল্লেখ আছে। অধিকাংশ লোকই ব্যবসাকাধ্্য দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ 
করিত। আঁদিমকালে মন্ুষের আয়ু ১০০ বৎসরের অধিক ছিল না। মনু 
বলেন,-সত্যযুগে মন্ষ্যের আয়ু ৪০০ বৎসর, ত্রেতায় ৩০০ বৎসর, থ্বাপরে 
২০০ বৎসর, কলিতে ১০০ বৎসর; এ সকল কল্ননামাত্র ; কেননা, বেদে 
দেখা যায়, পুরুষের আয়ু শত বৎসর -“্ধত্তে শতাক্ষরা ভবস্তি শতাযুঃ পুরুষঃ 1” 
পুনশ্চ খক্মন্ত্রে দেখ! যাঁয়, আর্ধ্যগণ প্রার্থনা করিতেন, “জীবেম শরদঃ শতম্ঠ 
অর্থাৎ আমি যেন শত বৎসর জীবিত থাকি এবং আশীর্বাদ করিবার সম- 
য়েও বলিতেন “দাত শতং জীবতু””--দাতা৷ শত বর্ষ জীবিত থাকুন। ইত্যাদি। 

আর্ধাজাতির আচার ব্যবহারসম্বঞ্ধে পুনরায় লেখনী ধারণ করিবার ইচ্ছা 
আছে, এজন্য এতৎসম্বন্ধে এস্থলে বহুল আলোচনা করিলাম না। 


* মহাঁতারতোক্ত চর্দণূতী নদী ও রস্তিদেব রাজার বৃত্তান্ত পাঠ করিলে গোমাংস ভক্ষণ 
বিষয়ে সংশয্ধ থাকিবে ন]। 


শালিবাহন বা সাতবাহন নুপতি। 
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৩৫ 


শালিবাহন বা সাতবাহন নৃপতি। 


স্থবিখযাত শালিবাঁছন নৃপতি মগধে রাজ্য করিয়াছিলেন । ইহার দ্বারা 
্ষ্টজন্মের আটাত্তর বদর পরে শকের স্থষ্টি হয়। বৃহজ্জাতক ও বৃহৎ- 
মংহিতার টীকাকার ভট্ট উৎপল বিক্রমাদদিত্যকে শকের স্থষ্টিকর্তা স্থির করিয়া- 
ছেন। শালিবাহনকে, শকারি বিক্রমার্দিত্য বলিয়া তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল। 
পক্রঞ্জয়মাহায্ম্যের মতানুসারে শকারি বিক্রমাদিত্য ৪৬৬ শকে ( ৫৫৪ গ্রীষ্টান্দে ) 
সিংহাসনারঢ় হইয়াছিলেন। 
এস্কলে আমর! বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহনের কাল নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত 
হই নাই। আমাদিগের উদদেশ্ট পৃথকৃ। আমরা অদ্য মহারাষ্ট্রীধিপতি শালি- 
বাহনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। ইনি মগধেশ্বর শালিবাহন হইতে পৃথক্‌ 
ব্যক্তি। 
শালিবাহন বা সাতবাহছন মহারাষ্ট্রপ্রদেশের প্রতিষ্ঠানপুরীর অধীশ্বর। 
তাহার রাজধানী গোদাবরীতটে স্থাপিত ছিল। ইহার আধুনিক নাম পাটন। 
শালিবাহন-শক, এক্ষণে মহারাষ্ট্র প্রদেশের নর্খদদা নদীর দক্ষিণে, এবং বিক্র" 
মাধ ত্র নদীর উত্তরাংশে প্রচলিত আছে । কথিত আছে, কলিযুগের প্রারস্তে 
যুধিষ্ঠির, বিক্রম এবং শীলিবাহন, তণপরে বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জুন তৃপতি 
এবং কন্ধী এই ছয় ব্যক্তির শক প্রচলিত হইবে । যথা 
ম্যুধিঠিরো বিক্রম-শালিবাহনৌ ততে নৃপঃ স্তািজয়াভিননানঃ। 
ততস্ত নাগার্জুনভূপতিঃ কলৌ কন্ধী ষড়েতে শককারকাঃ স্থৃতাঃ ॥” 
এতৎসম্বদ্ধে বোগ্বাইপ্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণ কহেন, যুধিঠিরের শক** ৩০৪৪ 





* ইহার সহিত বৃহৎসংহ্িতার ১৩ অং ৩ গ্লোকের এক নাই । যথা-- 
"আসন্মঘান্গ মুনয়ঃ শাঁসতি পৃ্থীং ঘুধিষ্টিরে নৃগতৌ। 
ধড়দ্িকপঞ্দ্ধিযুতঃ শককালস্তহ্য রাজ্ডস্চ ॥” 

অর্থাৎ যুধিষ্ঠির ধখন পৃথিবী শাসন করিরছিলেন, তখন সগুধিষগ্গ় সতাদক্ষতে 

অবস্থিত ছিল | এই বৃধিতির়ের শক ২৬২৫ বৎসর পধ্যন্ত ছিল। 

এই প্লোকটী রাজতরমিণী ত অবিকল এরূপে পঠিত হইয়াছে) 


২৭৬ এতিহাসিক রহস্য--দ্বিতীয়ভাগ। 


পর্যন্ত প্রচলিত ছিল; তৎপরে উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের শক ১৩৫ বৎসর- 
মাত্র প্রচলিত হইয়! প্রতিষ্ঠানাধিপতি শালিবাহনের শক আরম্ত হয়। তাহ! 
১৮০০০ বৎসর প্রচলিত থাকিবে এবং এই শকের পরে গৌড়দেশের ধারা- 
তীর্থ নগরের অধীশ্বর নাগার্জুনের শক ৪০*০০* বৎসর এবং অবশেষে ষষ্ঠ 
নৃপতি কর্ণাটদেশের করবীরপত্তনাধিপতি ( কোলাপুর ) কন্বীর শক ৮২১ বৎ- 
দর প্রচলিত হইবে ।* আমাদিগের এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর বিশ্বাস নাই, 
স্থতরাং এ বিষয়টা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিলাম মাত্র । 

জিনপ্রভানুরি-প্রণীত কর্পপ্রদীপনামক জৈনগ্রন্থে সাতবাহুন নৃপতির একটা 
গল্প লিখিত আছে। প্রস্তাবের প্রারস্তে গ্রন্থকার মহারাষ্ট্র প্রদ্দেশস্থ প্রতিষ্ঠান- 
পুরীর বিবিধ বর্ণন কৃবিয়া লিথিয়াছেন যে, তথায় এক কুস্তকারগুঁহে কতি- 
পয় ব্রাহ্মণ একটী ভগিনীসহ বাস করিতেন। একদা তীহারদিগের ভগিনী 
গোদাবরী হইতে বারি আনয়ন মানসে গমন করিয়াছিলেন, তথায় শেষ নাগ 
তাঁহার রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া মন্ুষ্যদেহ পরিগ্রহ করতঃ তাহার, 
প্রতি প্রেমানুরাগ প্রদর্শন করিলেন। এবং তীঁহারই গর্ভে সাত্ববাহন জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । জিনপ্রতান্রি কহেন, লোকে তাঁহাকে এই কারণে 
সাতবাহন বলিত। যথা "সনোতেরনার্ঘত্বাৎ লোটকৈঃ সাতবাহন + ইতি, 
ব্যপদেশং লন্তিতঃ” অর্থাৎ সন্ধাভু-নিষ্পন্ন সাত শব্দের অর্থ দান, তিনি দানে; 
রত ছিলেন, অর্থাৎ দানধরন্মের প্রবর্তক ও অত্যন্ত দাতা ছিলেন বলিয়! 
লোঁকে তীহাকে সাতবাহন বলিয়া খ্যাত করিয়াছিল মহারা্্রভাষায়' শালি- 
বাহনচরিতেও এইরূপ আখ্যায়িকা লিখিত আঁছে। তাহার শেষে লিখিত 
আছে যে, বিক্রম সাঁতবাহন দ্বার! যুদ্ধে পরাক্ষিত, হইয়া উজ্জপ্লিনীতে পল!- 


* মহাভগবত প্রভৃতি পুরাণে লিখিত আছে, ভগবান্‌ কন্ধী সম্তলগ্রামে জন্মগ্রহণ 
কঞ্সিবেন। সেই সম্ভলগ্রাম এক্ষণে সম্বল মোরাদাবাদ” নামে বিখ্যাত। 

+ “সাতসাহন ইতি ব্যপদেশং লন্তিতঃ।” এইরূপ পাঠ বহু পুণ্তকে দৃষ্ট হর | এত- 
দ্ন্ুনারে এবং পপ্রাকৃতে সাতবাহনঃ' এই বাকা অন্ুদারে 'লাতবাহন" নাম হওয়াই উচিত 
এবং বিশুদ্ধ। কিস্তু আমাদের প্রচলিত আবৃত্তি অনুসারে 'সতবাহন” নামও ব্যবহার 
কর! যাইতে পারে। 


শালিবাহন ও সাতবাহন নৃপতি | ২৭৭ 


য়ন করিয়াছিলেন প্রতিষ্ঠান সাতবাহনের রাজধানী । তাহা তিনি শ্বরমা 
হন্্য-পরিখাবেহ্টিত দুর্গ হ্বারা পরিশোভিত করিয়াছিলেন । তিনি দক্ষিণাঁপাঠের 
সকল লোঁক্দিগকে খণমুক্ত ও অধীন করতঃ তাপী পধ্যস্ত জয় করিয়! স্বীয় 
শক প্রচলিত করেন। জিনপ্রভান্রি কহেন, তিনি জৈনধর্ম্ে দীক্ষিত হইয়া 
ন্ু্ৃশ্য চৈত্য নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে পধণশ জন 
জৈনধর্্ম গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, জৈনধর্শ 
সাতবাহনের প্রযত্বে উজ্জ্বলপ্রভা ধারণ করিয়াছিল | রাজশেখররুত প্রবন্ধ- 
কোঁষেও সাতবাহনকে মহারাষ্ট্রপ্রদেশস্থ প্রতিষ্ঠানপুরীর অধীশ্বর বল! হইয়াছে । 
জিনপ্রভাস্কবি ১৫ শত সম্বং মধ্যে, ও তিলক্স্থরির শিষ্য রাজশেখর ১৪০৫ 
শকে বর্তমান ছিলেন। রাজশেখর চতুর্বিংশতি প্রবন্ধে অন্তান্ত কৰি প্রসৃতির 
মধ্যে সাতবাহুন, বস্কাচ্ছুল, বিক্রমাদিত্য, নাগাজ্জুন, উদয়ন, লক্ষমণসেন এবং 
মদ্নবন্্া, এই সপ্ত নুপতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 

জিনপ্রভাম্রি প্রতিষ্ঠান রাজধানীর এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন । যথা. 

জীয়াজ্জৈত্রং পত্তনং পৃতমেতদেখাদাবর্ধ্যা শ্ীপ্রতিষ্ঠানসং-্রং। 

দ্বত্রাপীড়ং শ্রীমহারা ই্লক্ষ্যা রম্যং হন্মৈর্্নেত্রশৈত্যৈশ্চ চৈত্যৈই ॥ ১ 

অষ্টাষষ্টিলে কিক! অ্র তীর্থ দবাপঞ্চাশজ্জজ্ঞিরে চাত্র বীরাহ। 

পৃ্থীশানাং ন প্রবেশোহত্র বীরক্ষেত্রত্বেন প্রোচিতেজো। রবীণাং ॥ ২ ॥ 

নশ্ততীতি পুটভেদনতোহম্মাৎ যষ্টিযোজনমিতঃ কিল বত্স। 

বোধনায় তৃগুকচ্ছমগচ্ছদ্বাজিতো৷ জিনপতি কমঠাঙ্কঃ ॥ ৩ ॥। 

অন্বিতত্রিন্বতের্নবশত্যা অত্যয়েহত্র শরদাং জিনমোক্ষাৎ। 

কালকে ব্যধিত বাধিকমাধ্য-পর্বব ভাদ্রপদশুরুচতুর্যাম্‌ ॥ ৪ ॥ 

ততদায়তনপংক্কিবীক্ষণাঘত্র ষুঞ্চতি জনে বিচক্ষণ । 

তৎক্ষণাৎ স্ুুরুবিমানধোরণনী-শ্রীবিলোক বিষয়ং কুতুহলং ॥ ৫ ॥ 

সাতবাহনপুরঃম্পর| নৃপ1-শ্চিত্রকারিচরিতা৷ ইহাভবন্‌। 

দৈবতৈর্বহৃবিধৈরধিষ্ঠিতে চাত্র সত্রসন্বনান্তনেকশহ ॥ ৬ ॥ 

কপিলাত্রেক্-বুহম্পতি-পধ্শল। ইহ মহীভূছ্ুপরোধাঁৎ ॥ 

স্তম্বচতুলক্ষপ্র্থার্থং হ্লোকমেকম প্রথয়ন্‌ ॥ ৭ ॥ 


২৭৮ এঁতিহাসিক রহস্য-_-ঘিতীয়ভাগ। 


(সচায়ং ল্লোকং।) 
জীর্ণে ভোঞনমাত্রেয়ঃ কপিলঃ প্রাণিনে দয়! । 
বৃহস্পতিরবিশ্বাসঃ পঞ্চালঃ স্ত্ীযু মার্দবং ॥ ৮ ॥ 
শ্লোকগুলির ভাবার্থ এইরূপঃ-- 

শ্্ীমান্‌ প্রতিষ্ঠান নগর জয়যুক্ধ হুত্বক। এই নগর গোদাবরী নদীর 
তীরসন্ভৃত ও অতি পবিত্র । * মহরা্ট্রী লক্ষ্মী কর্তৃক আবিষ্বিত। নয়নীতলকারি 
চৈত্য ও রমণীয় হম্ম্যসমূহে ভূষিত | এখানে ৬৮ সংখ্যক তীর্থ বা ৬৮ জন 
আচার্য উৎপন্ন হইয়াছেন। ৫২ জন বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ২ ॥ এখানে 
শত্রু রাজারা প্রবেশ করিতে পারে না । বীরগণের জন্মভূমি বলিয়া অতি 
তীক্ষতেজ। নুর্য্যও এখানে প্রথর কিরণ বর্ষণ করেন ন! ॥ ২ ॥ জিননাথ কম- 
ঠাঙ্ক জ্ঞানদানের নিমিতু এই স্থান হইতেই তৃগুকচ্ছে অশ্বীরোহণে গমন 
করিয়াছিলেন । তছ্‌পলক্ষে ৬০ যোজনপরিমিত এক প্রসিদ্ত পথ উদ্ভাবিত 
হুইক়্াছিল। ॥ ৩॥, এই জিনপতির নির্বাণপ্রাপ্তির কাল হইতে ৯৯৩ বৎসরের 
পরে এরই স্থানে ভাদ্র শুরু চতুর্থী তিথিতে ভগবানের পর্কর € উৎনব) হইয়া 
থাকে ॥ ৪ ॥ এই স্থানের প্রাসাদশ্রেণীর শোভা দেখিলে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের 
দেবপুর দেখিবার কুতৃহল থাকে না ॥ ৫॥ সাতবাহন প্রভৃতি রাজগণ, যাহী- 
দ্বিগের চরিত্র অপূর্ব ও কার্য অদ্ভুত, তাঁহার এই স্থানেই জন্মিম্াছিলেন। 
এখানে অনেক দেবতার অধিষ্ঠান আছে এবং অনেকশত দেবভবন আছে 
॥৬॥ এইখানে কপিল, আত্রের, বুহস্পতি, পঞ্চাল, ইহাবা রাজার উপরোধে 
চাঁরিলক্ষপরিমিত গ্রন্থের অর্থ বিস্তাস করত একটী শ্লোক প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। (সে শ্লোক এই) ॥৭॥ আত্রেয় জীর্ণ হইলে পর ভোজন, কপিল 
প্রাণীর প্রতি দয়া, বৃহস্পতি স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাস, পন স্ত্রীর প্রতি মুছ ব্যবহার 
€ কর্তব্য বজেন )1৮%॥, 

শালিবাহন একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ৷ ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের অনেক 
বৃপতি উৎকৃই উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা! করিয়৷ সাহিতাসংসার উজ্জ্বল, করিরা 


পিস পপ 


তব এবং তাহা দীর্ঘমধা, 'গভীঞ্টান। শ্ফুর বাচ্য। সে। স্থানে এক্ষণে “বিঠৌর” নাঙ্গ 
গ্রসিদ্ধ হইয়। গাছে ।' 


শালিবাহন ও সাতবাহন নৃপতি। ২৭৪ 


গিয়াছেন । কাঁশ্বীরাঁধিপতি শ্রীহ্দেব-_রত্বীবলী, নাগানন্দ ও প্রিপ্ধর্শনিক। 
নাটিকা। বিক্রমাদিত্য--কোথগ্রস্থ । মুঞ্জ সুঞ্জপ্রতিদেশ ব্যবস্থা । ভোৌজ- 
দেব--* অস্বীুর্বেদ, রাজমার্তও € যোগস্ত্রটীকা ), যুক্তিকল্পতরু, কামখেছ, 
রাজমার্তগ ( এখানি স্থৃতিসংগ্রহ ), সরম্বতীকণ্ঠাভরণ ও তত্বপ্রকাশ। শুদ্রক-- 
মৃচ্ছকটিক। কান্তকুজাধিপতি মদনপাল-_মদনবিনোদ, নিঘণ্ট, রচমা করেন । 
হেমাচাধ্য বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, মুগ্ত ও ভোজ, এই চাঞ্ধি বিখ্যাত 
গ্রথথকার নৃপতির উল্লেখ করিয়াছেন। এরই চারি নৃপতি প্রসিদ্ধ বিঘ্ান্‌। 
ইহাঘিগের সম্বক্ষে একজন সংস্কত কবি কহিয়াছেন,_ 
“্ধাতর্ভীতরশেষযাচকজনে বৈয়ায়সে সর্বথ! 
ন্মাছিক্রমশালিবাহনমহীভূমুঞ্জভোজাদয় | 
অত্যন্তং চিরজীবিনে! ন বিহিতান্তে বিশ্বজীবাতবেো 
মার্কগুঞ্বলোমশ প্রভৃতয়ঃ স্থষ্টা হি দীর্ষায়ুষঃ ॥” 
অর্থাৎ, একজন যাঁচক বিধাতাকে সযোঁধন করিয়! বলিতেছে। হে বিধাতঃ! 
তুমি পৃথিবীর যাচকগণের প্রতি অত্যন্ত বৈরাচরণ করিয়া, যেহেতু ধাহার। 
এই পৃথিবীন্ব যাচকগণের জীবন, সেই সমস্ত ব্যন্তি অর্থাৎ বিক্রম, শালিবাহন, 
সুজ ও ভোজ প্রভৃতি রাজাকে দীর্ঘজীবী না করিয়া মার্কও, প্রুব ও লোমশ 
প্রভৃতি কতকগুলি অকর্ম্ণ্য মনুষ্যকে দীর্ঘাধু করিয়াছ ! 
প্রবন্ধচিস্তামণির চতুর্ধিবংশ প্রবন্ধে লিখিত আছে, শা'লিবাহন বুধগণের 
সাহায্যে ৪০০০০০ গাঁথ! ব! প্রাকৃত কবিতা রচন! করেন । তাহা “গাথাকোধ” 
নামে গ্রুসিষ্ধ । বাণভট্র হর্চরিতে এই কোঁষ-প্রবন্ধের বিষয় লিখিয়াছেন যে»-_ 
«“অবিনাশিনমগ্রাম্ামকরোৎ সাতবাহনঃ। 
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোষং রত্ৈরিব স্থভাসিতম্‌ ॥” 
অর্থাৎ সাঁতবাহন চিরস্থায়ী, অগ্রাম্য (যাহা! বিরক্তিকর নহে ) এবং ঘিশুদ্ধ 
জাতি ( অর্থাৎ ছন্দোবিশেষ ) ছারা রপ্-ভাদিত কোষের ন্যায় অভিধান 
রচনা করিমীছেন। 
 ভোজনবের একহালি ব্যাকরণ আছে, তাহা হত্রাপ্য নহে। সিদ্ধান্তকৌ সুদী- 


গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে । যথ।-. 
* অত্র ভোজঃ দলিবলি 'লিরণি ধ্বনি তরিপক্ষপর়শ্চেতি পপাঠ ।” 
ইহা ভিগ্ন বৈদিক নিখন্ট ভাষ্য তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়] বার। 


২৮০ 


এতিহাসিক রহস্ত--দ্বিতীয়ভাগ । 


বোম্বাই প্রদেশের রাও সাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ মান্দলিক মহোদয় কহেন 
যে, তিনি বাজীননিবাসী কোন ত্রাঙ্গণের নিকট হইতে শালিবাহন-সপ্তসতী- 
নামধেয় এই গাথাকোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন । ইহা! আদ্যোপান্ত মহারাষ্্রী প্রাকৃত 
ভাষায় রচিত। উক্ত রাওসাহেব আধুনিক মহারাক্ট্রভাষার সহিত উহার ভাষার 


এইক্ধপ ভিন্নতা দেখাইয়াছেন ।-_ 


হই নর 


মরাঠী 
আতে 
ঝুরত্যে 
পাব 

ওঠ 
তুঙ্গে 
মাঙ্গে 
শিম্পি 
পিকলেলেং 
পাড়ী 
চিখল 
ফাড়িতো৷ 


সাল 


তুপ 
মাগুর 
জুনেং 
ওলেং 
চ্কী 
মুলগা 


অর্থ । 
পিতার ভগিনী 
ছঃখ 
পাওয়। 
ও 


মুঞ্জ সর্বপ্রথম মরাঠী কবি। তিনি ১৩০০ খুঃ অবের প্রারভ্ডে বর্তমান 


শ।লিবাহন ও সাতিবাহন নৃপতি। ২৮১ 


ছিলেন। তাহার পর ঘানেশ্বর ভগবদগীতার টীকা মরাঠি ভাষায় ১৩৫০ থ্রীষ্টাব্ধে 
রচন! করেন। তাহাদিগের ভাষার সহিত শালিবাহন-সপ্তশতীর মাহারাই্রী গ্রারুত 
ভাবার অনেক ভিন্নতা দৃষ্ট হইবে। ইহাতে বোধ হয়, শালিবাহনসপ্তশতী' প্রাচীন 
গ্রন্থ । সেরূপ ভাষার অপর একখানিও গ্রন্থ মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্রচলিত নাই । 

শালিবাহন-সপ্তডশতী সপ্ত অধ্যায়ে বা শতকে ৰিভক্ত। প্রত্যেক শতকের 
শেষে এইরূপ একটী করিয়া কবিতা আছে। যথা-- 

রসি অ জন হি অঅদ্ ই এ কই বচ্ছল পমূহ 

স্থরুই ণি ম্মবি এ। সন্ত সতম্মি সমত্তং পঢ়মং 

গাহা সত্যং এ অম্‌ ॥ 

অর্থাৎ স্থরসিকগণের আনন্াবর্দক কবিকুলচুড়ামণি কবিবৎসল কৃত প্রথম 
শত গাথ। (৭০০ মধ্যে ) শেষ হইল । 

এন গ্রন্থ সাভবাহন বা শালিবাহনরুত তাঁহাৰ সন্দেহ নাই, কেননা ইহাতে 
অনেক স্থলে গোদাবরী ও বিব্ধ্যাচলের উল্লেখ আছে । ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে 
বৌদ্ধ, ভিক্ষু, সঙ্ঘ প্রভৃতি বৌদ্ধ ভাষাব উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং 
ইহার প্রাচীনত্ব নিঃসংশয়ে গ্রতিপন্ন হইতেছে । গ্রন্থখানি সমুদায় শালিবাহনের 
লেখনীপ্রন্ুত নহে ॥ তাহার মধ্যে ছুই স্থলে শালিবাহন ও বিক্রমের প্রশংসা- 
স্থচক কবিতা আছে, তাহা অপর কোন কবিপ্রণীত বলিয়া বোধ হয়। শাঁলি- 
বাহনসপ্তশতীর টাকাকার কহেন, তাহাতে নিম্নলিখিত কবিদিগের রচিত কৰিতাও 
আছে । যথা» 

বোদ্িশ্ব, চুল্পই, অমররাজ, ফুমারিল, মকরন্দ সেন ও জ্ীবাজ। 

জৈন লেখকগণ কহেন, শালিবাহন জৈনধরন্শীবলম্বী ছিলেন। কিগ্তএ 
গ্রন্থের মঙগলাচরণ শ্রোকে পশুপতিকে বন্দনা করা হইয়াছে। 

শালিবাহন সংস্কৃত ভাষায় কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কি না! তাহার প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না । শালিবাহন প্রাকৃত ভাষারই কবি ছিলেন, তদ্বিষয়ে 
“প্ররকৃতে সাতবাহনঃ” এইরূপ বাক্য প্রচলিত আছে। লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ 
শ্রীধরদাস সছুক্তিকর্ণাম্ৃত গ্রন্থে ৪৪৬ কবির কবিত৷ সংগ্রহ করিয়। প্রকাশ করিয়া- 
ছেন ) কিস্তু তাঁহার মধ্যে শালিবাঁহনের নাম নাই ; ইহাতে বোধ হইতেছে, তিনি 


কোন প্রষিদ্ধ সংস্কৃত কাব্য বচনা করেন নাই । 
্ ও)৩৬ 


২৮২ এঁতিহাসিক রহস্য--দ্বিতীয় ভাগ। 


কাশ্মীরনিবাসী সোমদেবভট্ট-সন্কলিত কথাসরিৎসাগর গ্রন্থের প্রথম লব্বকে 
যে শতবাহনের বিবরণ আছে, তিনি আমাধিগের আলোচ্য নৃপতি হইতে পৃথক্‌ 
ব্ক্তি। 

বুহৎকথার শতবাহন মহারাজ নন্দের সম-সাময়িক । আমাদিগের প্রস্তাঁ- 
বের আলোচ্য শালিবাহন বা সাতবাহন। শালিবাহনসপ্রশতীর গ্রন্থকারও 
মহারাষ্ট্র প্রদেশের নৃপতি। তিনি ১৭৯৯ বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার 
শক একালপর্ধস্ত মহারাস্র প্রদেশে প্রচলিত আছে। 


বৃদ্ধদেবের দত্ত 
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বুদ্ধদেবের দত্ত । 


বৌদ্ধধর্ম্নে প্রবল বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধধর্মীবলঘ্িগণ শাক্যসিংহকে 
দেববৎ মান্ত করিতে লাগিলেন, এবং তীহার নির্বাণের পর হইতেই তাহার 
মতি সম্মানের সহিত মন্দিরমধ্যে রক্ষিত হইতে লাগিল। বৌদ্ধের৷ ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন নাঁ, কিন্তু বুদ্ধদেবকে দেববৎ সম্মান করিতেন, এবং 
তাহাকে এইরূপ স্তব করিতেন, যথা-_ 
নৌমি শ্রীশাক্যসিংহং দকলহিতকরং ধর্মরাজং মহেশং। 
সর্বক্ঞং জ্ঞানকায়ং ত্রিমলবিরহিতং সৌগতং বোধিরাজং ॥ ৮ 
এই স্তব ভক্তিপ্রকাশক। হিন্দুশান্ত্েও গুরুদেবের চরণপুজা প্রচলিত 
আছে, বৌদ্ধেরাও সেইমত তাহাদিগের প্রধান গুরু বুদ্ধদেবের নির্বাগের পরেও 
তাহার মূর্তির উপাসনা করিত। ইহা পৌত্তলিক উপাসন৷ নহে, কেবল ভক্তি- 
প্রকাশক উপাসনামাত্র। অন্যাপি সিংহলত্বীপে বুদ্ধমুর্তির সমীপে বৌদ্ধগণ 
পুষ্প প্রদান করিয়া থাকে ; কিন্তু তাহা পুজার প্রণালীতে প্রদত্ত হয় না। 
্ী্টজন্মের ৫৪৩ বৎসর পুর্বে বৈশাখী পুর্ণিমার রজনীতে শাক্যসিংহের 
মৃতার পর, তাঁহার চিতাস্থিত ভন্ম সুবর্ণপাত্রে বৌদ্ধ স্থবিরগণ কর্তৃক নানাদেশে 
প্রেরিত ও প্রোথিত হইয়া তছুপরি 'চৈত্য নির্মিত হইয়াছিল এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ 
ৃপতিগণ কর্তৃক তীহার অস্থিথও সাদরে রক্ষিত হইয়াছিল। ধম্মাশোক এই সকল 
অস্থিথগ্ড এবং চিতাস্থিত ভন্ম পুনরায় বিভাগ করতঃ নানাস্থানে ৫প্ররণ করিয়! 
তদুপরি চৈত্য নিম্মীণ করিয়াছিলেন । বুদ্ধদেব যে বটবৃক্ষমূলে ছয় বৎসর ধ্যান 
করিয়া ধর্মের নিগুঢ় তত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন--সেই আর বৃক্ষের শাখা হইতে 
উৎপন্ন বৃক্ষ এপর্যন্ত সিংহলদ্বীপে বর্তমান আছে। মগধ হইতে এই বটবৃক্ষের শাখা, 
ধন্মাশোক তীহার অষ্টা্শবর্ষ রাজ্যশাসনকালে অন্ুরাধাপুরে প্রেরণ করেন 
ও তথাঁয় উহা মহামেঘান্তের প্রমোদকাননে রোপিত হয়। যথা মহাবংশ-- 
অথরসহি ধন্মাশোকেশ রাজিনো৷ । 
মহামেঘ-অনাবাঁমে মহাবোধি পতিৎগুহি। 
সিংহলে মহারাজ তিষ্যের রাজাশাদনকাঁলে খ্রীঃ পৃঃ ২২৮ বতসরে এঁ বট- 


২৮৬ এঁতিহাসিক-রহণ্ঠ ।--দ্বিতীয় ভাগ । 


বক্ষ রোপিত হয়। গ্রই বটবৃক্ষ এপর্যন্ত সজীব আছে। ইহার বয়ঃক্রম 
এক্ষণে ২১৬৪ বংসর। বুদ্ধদেবকে স্মরণ প্লাখিবার জন্য বৌদ্ধগণ এইরূপ নান! 
উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে বুদ্ধদেবের দত্ত একাল পধ্যস্ত 
প্রসিদ্ধ। এই দস্ত দেখিবার জন্ত প্রিন্স অব. গুগ়েল্স, সিংহলের মন্দিরে অতি 
সমারোহের সহিত গমন করিয়াছিলেন। উহা! কান্দীর মালিগাওয়া৷ মন্দিরে 
অতি যত্বের সহিত রক্ষিত আছে। ব্র্মদেশের রাজদৃতগণ ইয়ুরোপ হুইতে 
প্রত্যাগত হইয়া এই মন্দির ভক্তির সহিত্ব প্রদক্ষিণ করিবার জন্ড সিংহলে গমন 
ক্রিয়াছিলেন। একাল পধ্যস্ত, বৌদ্ধগণ এই মন্দিরে বুদ্ধদস্তদর্শনাভিলাষে গমন 
করিয়া থাকে। এই দত্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে । 
বুদ্ধের এই দস্তের ইতিবৃত্ত বিবিধ পালিগ্রন্থে লিখিত আছে। তাহার মধ্যে 
প্দালাদবংশ” বা “দাতধাতু বংশ” অতি প্রাগিন এবং বিস্তীর্ণ, তাহা সিংহলদেণীয় 
প্রাচীন ইলুভাষায় ৩১০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল । এই গ্রন্থ এক্ষণে স্থপ্রাপ্য 
নছে; ইহার পালিভাষাম ধন্মকীত্তিথের দ্বার! অন্ুবাদিত প্দবাতবংশই”, প্রসিদ্ধ ও 
প্রচলিভ। দাতবংশের রচনা! অতি মনোহর এবং প্রাঞ্জল । অনুরাধাপুরের পালতী- 
সগরের রাজ্জী লীলাবতীর রাজ্যশাসনকালে ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ধন্মকীত্তি বর্তমান 
ছিলেন। “তিনি দাতবংশ” ভিন্ন চন্ত্রগোমিকৃত সংস্কৃত ব্যাকরণের টাকা, ও পালি 
বিনন্ব ও অন্ুত্র গ্রন্থের টীকা! এবং বিনয়সজ্ঘনামক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন.। 
মহাবংশে দাতবংশের ও বুদ্ধদন্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,_- 
নয়মিত স অসাস্তি দাতধাতুম মহা! মহেসিণো । 
্রাহ্মণি কচি অঘায় কলিঙ্গমহ ইধাঁনষ ই।' 
দাতাধাতু সয়ন সম্মহি উত্তেন উধিনা! সতন্‌। 
গহেম্ত বহু মন্নেন কটয় গমনম্‌ উত্তমনম্‌ ॥ 
পক্ষিপিভ করণগামি হি উসিদ্ধ ফলিকুস্তয়ে ॥। 
দেয়ানন্‌ পিয়তীম্মেন রাজ উত্তমহি করোতি ॥ 
. ধন্মচকেন্ন গিহে অঙ্গয়ত্তিম্‌ মছোপতি । 
: ততোপট্টেযতন গেহন্‌ দাথ ধাতু ঘরণ অনু ॥ 
এই সকল শ্নোকের মর্খানুবাদ এইরূপ')-_ 
সাহার (শ্রীমেষবাহনের ) নরমবর্ষ রাজ্যশাসন, সময়ে দাঁতবংশের বর্ণিত 


বুদ্ধদেবের দন্ত । ২৮৭ 


বিবরণানুসার়ে কোন ব্রাঙ্গণী রাজ্জী বুদ্ধের দৃস্ত কলিঙ্গ হইতে আনয়ন করেন। 
তাহ! তিনি (ন্নাজী ) ভক্তিসহকারে “ফালিক” প্রস্তরনিম্মিত আধারে “দেব 
পিয়,” তিস্স নির্মিত ধর্মচক্র গৃহে রাখিয়াছিলেন। 

দাতবংশের দ্বিতীয় অধ্যায় সাতানন শ্লোকে লিখিত আছে; ক্ষেম নমিক 
ুদ্ধপিষা, শাক্যসিংহের দত্ত তাহার নির্বাণের পর (৫৪৩ ত্রীঃ পৃঃ) কুশীনগর 
হইতে আনয়ন করিয়া কলিল প্রদেশের দত্তপুর * নগরাধিপ ব্রহ্মদত্বকে প্রদান 
ফরিয়াছিলেন। ব্রহ্মদত্ত ও তীহার পুত্র ও পৌন্র করী এবং জুনন্দের ব্রাজাশাসন 
হইতে দস্তপুরে অপর রাজগণের শাসন পর্য্তস্ত প্রায় ৮** শত বৎসর এই 
দত্ত সাদরে রক্ষিত হইয়াছিল। দস্তপুরাধিপ গুহসিংহ বুদ্ধদস্তের বিবরণ কিছু 
ভাত ছিলেন না । একদা তিনি নগরমধ্যে মহাসমারোহ দর্শনে গ্রজাগণকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, প্অদ্য কি নিমিত্ত এই উৎসব হইতেছে ?, তাহাতে 
একজন বৌদ্ধ স্থবির ক্ষেমাচার্যের আনীত বুদ্ধদস্তের বিবরণ তাহাকে জ্ঞাত 
করিলেন । বৌন্ধ পুরোহিত দ্বারা তিনি বুদ্ধচরিত্রের প্রকৃত মহিমা! অবগত 
হওয়ায় তাহার বৌদ্ধধর্ম বিশ্বাস জম্মিল। এবং তিনি শ্বরাজ্য হইতে বৌদ্বধর্থের 
বিপক্ষবাদ্দিগণকে বহিষ্কৃত করিয়। দিলেন । হিন্দুধর্মাবলম্বিগণ এইরূপে দত্তপুর 
হইতে বহিষ্কৃত হুইয়। পাটলিপুত্রাধিপ পাওুরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিল। পাণু 
হিন্দুধর্মাবলঘ্বী, তিনি ত্বধরন্মীবলঘ্বিগণের অপমানের কথা শ্রবণ করিয়া 
ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং তাহার অধীন নৃপতি চৈতস্তকে গুহ" 
সিংহের বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাহাকে পাঁটলিপুত্রে বন্দী করিয়৷ আনিবার 
নিমিত্ত আজ্ঞ! প্রদান করিলেন। চৈতন্ত অসংখ্য সৈন্ত মমভিব্যাহারে দস্তপুরে 
প্রবেশ করিলে, গুহসিংহ তীঁহাকে বন্ধুর সভায় আলিঙ্গন করিয়া রাজবাটীতে 
ল্‌ইয়া গেলেন। তথায় উভয়ের কথোপকথনানস্তর বিলক্ষণ সম্প্রীতি জন্মিল। 
গুহসিংহ চৈতন্তকে বুদ্ধদস্ত দেখাইলে তিনি তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতাপ্রভাবে 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতঃ দস্তের অঙ্লীম মহিম1 কীর্ভন করিলেন। তাহার সৈম্ত 
ও সেনাপতিগণ বিপক্ষভাঁব বিশস্বত হইয়। সকলেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিল। 
গুহসিংহ চৈতন্তের সমভিব্যাহারে বৈরভাব পরিত্যাগ করতঃ মাণিকাময় পাত্রে 


*. গাড়ীন তত্ববিৎ কনিংহেম সাহেব অনুমান করেন, ইহার আধুনিক নাস 
রাজমছেন্্রী। 


২৮৮ এঁতিহাসিক রহস্য-_ছ্বিতীয় ভাগ। 


বুদ্ধদস্ত লইয়। জন্বুত্বীপাধিপতি পাওুনৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জগ্ত পাঁটলি- 
পুত্রে উপস্থিত হুইলেন। পাও, চৈতন্ত ও তাহার সৈম্তগণের বৌদ্ধধন্ম গ্রহ- 
ণের কথ! শুনিয়া ক্রোধে অগ্নিশন্ী হইয়া উঠিলেন, গ্রবং যে দস্তপ্রভাবে 
তাহার! স্বধন্্ম ত্যাগ করিপ্ধাছেন, সেই দস্তখণ্ড প্রজ্লিত হুতাশনমধ্যে নিক্ষেপ 
করিতে আদেশ করিলেন। কিন্ত ধর্মের অলৌকিক ক্ষমতীপ্রভাবে দস্ত ভম্ম 
না হইয়া! রখচক্রের ভ্ভাক্স বৃহৎ পদ্মমধ্যে মণিমাণিক্য আধারে কুন্দপুষ্পের 
শোভ! ধারণ করিয়া রহিল *। পাঁও এতদর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দত্ত 
হস্তিপদদ ছার! দলিত করিতে আদেশ করিলেন কিন্তু তাহাতেও ফোন ফল 
ঘর্শিল না। পরিশেষে তিনি উহ! লৌহমুদ্গর দ্বারা চূর্ণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। 
কিন্তু ধর্মের আশ্চর্য্য শক্তিপ্রভাবে উহা! সেই লৌহ্মুদগরে সংযোজিত হইয়া 
বহিল। কেহই তাহ! বিচ্ছিন্ন করিতে পারিল না। তৎপরে স্থভদ্র নামক 
বৌদ্ধ পুরোহিতের আজ্ঞায় উহা স্থানত্র্ট হইয়া তাহার হস্তস্থিত স্থবর্ণপাত্রে 
পতিত হইল। রাজা পা এ সকল দেখিয়া এককালে বিশ্ময়সাগরে নিমগ্ন হই- 
লের্ন ; অবশেষে বৌদ্ধধর্মের পরত্বত্রিতয়” অবগত হইয়া, ম্থগতের পবিত্র ধর্ম 
গ্রহণ করিলেন+। তিনি এই ধস্তের নিমিত্ত মনোহর চৈত্য নির্মাণ ক্রিয়া 
দিয়াছিলেন। এক জন নৃপতি এই দস্ত প্রাপ্তির জন্ত পাটলিপুত্রে যুদ্ধযাত্র! করিয়া 
পাঁঙ কর্তৃক সমরে নিহত হইয়াছিলেন। পাঁওুর মৃতার পর গুহসিংহ বুদ্ধদস্তখও্ড 
পুনরায় স্বরাজ্যে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু অধিককাল তিনি উহা রাখিতে 
পারেন নাই। ক্ষেরধারের ভ্রাতুম্পুত্র অসংখ্য সৈম্ক সমভিব্যাহারে তাহার 
বিরুদ্ধে এই দস্ত পাইবার আশয়ে যুদ্ধধাত্রা করিলে গুহসিংহ আপনাকে হীন- 
ঘল ভাবিয়া তীহার জামাত! অবস্তীরাজকুমার দস্তকুমারকে উহা! গোপনে 


* দাতধংশ তৃতীয় অধ্যায়। 
পদ্মমধ্যে মণির দ্নাধারে দত্ত দৃষ্ট হওয়াতেই বোধ হয় “ও মণি পদ্মহে! হীং* বৌদ্ধ 
মন্ত্রের হঠি হইয়াছে । 

+ পাতু বুদ্ধদস্ত দস্তপুরাধিপের নিকট হইতে লইয়! যে ধর্মের মহিমু! বিস্তার করেন, 
তাহার উল্লেখ এইরূপ পালিভাবার লিপিতে দিলীর প্রস্তরস্তস্তে খোর্দিত আছে--“দেবানম্‌ পির 
পা মোর।জ। হিয়ন্‌ অহ সত্যর্িস্ততি যশ অভিশিতেন মেইয়ন ধল্মলিপি লিখ পিতহি। 
দস্তপুরতে। দশনন উপাদায়িন” ইতা।দি। 


বুদ্ধদেবের দস্ত। ২৮৯ 


লইয়া প্রস্থান করিবার জন্য প্রদান করিলেন । তিনি তীহার স্ত্রী হেমমালার 
সঙ্গে গোপনে দস্তথগ্ড লইয়া তাত্রলিগ্ড (তম্লুক ) হইতে সিংহলে গমন করিয়া- 
ছিলেন। দস্তকুমাবের নিকট হইতে সিংহলাধিপতি মেঘবাহন সাদরে এ দস্ত 
লইয়া “দেবানম্‌ পিয়” তিস্স নির্মিত ধর্মমন্দিরে রাখিয়াছিলেন ৷ এই পর্য্স্ত 
দাতবংশ ৫ম অধ্যায়-মধ্যে বুদ্ধনত্তের অনেক অলৌকিক বিবরণ বর্ণিত আছে। 
এক্ষণে এই দত্ত সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণ আমরা কতিপর প্রামাণিক গ্রন্থ 
হইতে সঙ্কলন করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছি । 

চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান একদা সিংহলঘ্বীপে মহাসমারোহ সহকারে 
বুন্ধদস্ত প্রতিষ্ঠার বার্ষিক উৎসব দর্শন করিয়াছিলেন । 

১২৬৮ খ্রীষ্টাব্ধে এই দত্ত কান্দীর মাঁলিগবা! মন্দিরে রক্ষিত হয়। বৌদ্ধভাঁষাঁয় 
শ্থপণ্ডিত মৃত টারনার সাহেব কহেন, ১৩০৩ হইতে ২৩১৪ গ্রীষটাব্ব-মধ্যে প্রথম 
ভুবনেকবাহুর রাজ্যকালে পাঁওুদেশাধিপতি কুলশেখরের সেনাপতি অরিচক্রবর্তী 
সিংহল জয় করিয়া এই দস্তখও্ পাখুনগরে আনয়ন করেন। তৎপরে উহা 
পুনরায় তৃতীয় পরাক্রম নৃপতি পাওুনগরাধিপকে পরাজয় করতঃ সিংহলের মন্দিরে 
পূর্বের স্তায় স্থাপন করেন । রেবিরো৷ নামক ইতিবৃত্তলেখক কহেন যে, উহা 
১৫৬০ থ্রীষ্টান্ধে পোর্ট,গিজ যুদ্ধের সময় কনষ্টেনটাইন ডিব্রাগাঞ্জা চূর্ণ করিয়৷ ফেলিয়া- 
ছিলেন। সিংহলবাঁসী বৌদ্ধগণ এই কথায় বিশ্বাস করে না। তাহারা, বুদ্ধদস্ত 
ধবংস হইবার নহে, ইহ! মনে মনে স্থিরসিদ্ধান্ত কবিয়। রাখিয়াছে। সিংহলীয় 
আধুনিক ইতিবৃত্তে লিখির্ত আছে যে, গর দত্ত পোর্ট. গিজ যুদ্ধের সময় সফাগামের 
মন্দিরে লুক্কার়িতভাবে রাখা হইয়াছিল। এজন্ত তাহা কনেষ্টেনটাইন ভিব্রাগাঞ্। 
বিনষ্ট করিতে পারেন নাই । সিংহলবাসী বৌদ্ধগণ যাহাই বলুন না কেন, ইউ- 
রোগীয় পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এক্ষণে কান্দীর মন্দিরে যে বুদ্ধাদস্ত 
আছে, কখনই তাহ মন্ুষ্যের দত্ত নহে । উহা! কুস্তীরের দস্ত, এবং সিংহলবাসী 
পণ্ডিত যুতুকুমার স্বামীও তাহাতে একমত হইয়াছেন। বর্ষে বর্ষে মহাঁসমা- 
রোহের সহিত এই দস্ত সিংহলবাসিগণের সম্মুখে প্রদর্শিত হইয়া থাকে । এই 
উৎসবের নাম “দালাদ পিশ্কয়া।” 


৩৭ 


(ক) 


পরিশিষ্ট । 
শ্রীহর্ধচরিত *% | 


বাণভট্টের রচনা সংস্কৃত সাহিত্যভাগার উজ্জ্বল করিয়৷ রহিয়াছে । তাঁহার 
কাদম্বরীর উপন্াসভাগ কথাসরিৎসাগর হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে, কিন্ত গ্রন্থকার 
্বীয় অসামান্ ক্ষমতাপ্রভাবে সেই উপাখ্যানটা অমূল্যরত্ব করিয়! তুলিয়াছেন। 
কাদম্বরীর গদ্যরচনা অতি চমতকার, ইহার নিকট ন্মবন্ধুর বাসবদত্তা এবং দণ্ভীর 
দশকুমারচরিত কোন গুণেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া! লক্ষিত হয় ন|। 

বাণভট স্রীষ্ীয় সপ্তম শতাবীর মধ্যে বর্তমান ছিলেন। তিনি ও ময়ূরভট্ট 
সমসাময়িক ; ইহার! উভয়েই শ্রীহর্ষের পারিষদ ছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক 
হিয়াউ, সিয়াউ. এই শ্রীহর্ষ নৃপতির রাঁজসভা দর্শন করিয়া! তাহার বিস্তারিত বিব- 
রণ স্বীয় ভ্রমণবৃত্বাস্তে লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। বাণরৃত কাদম্ববী তাঁহার শেষ 
কাব্য। তিনি তাহ! সম্পূর্ণ করিয়৷ যাইতে পারেন নাই। তীহার পুত্র পিতার 
পরলোক প্রাপ্তির পর কাদম্ববীর উত্তরভাঁগ রচন! করিয়া গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। বাণ 
কাদম্বরী ও শ্রীহর্ষচরিত নামক ছুই খানি গণ্য কাব্য, চ্ডিকাশতক নামক স্তোত্র 
এবং পার্বতীপরিণয় ও মুকুটভাড়িত নামক নাটক রচনা করিয়! সাহিতা-সংসারের 
বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। * 

শ্রীহর্যচরিত আমাদিগের প্রস্তাবের আলোচ্য বিষয়। এ নিমিত্ত ইহার 
প্রত্যেক অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল । 


১ম উচ্ছাীমে কবিবংশ বর্ণন । 
বাঁণভটষ্ট যেক্ূপ আত্মপরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সংক্ষেপে সহ্কলন 
এই, 
ছর্ববাসা মুনিকর্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া সরস্বতী দেবী সাবিত্রীর মহিত পোঁণ নদে 


ঞ মৎকর্তৃক এই প্রস্তাব “প্রতিকার” সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভীহ্চরিত 
জীবানন্দ বিদ্যালাগরের প্রবাশিত। 


পরিশিষ্ট ৰা ২৯১ 


ভীরে শাঁপক্ষয় করিবার জন্ত কালকর্তন কবিতেছিলেন। এই সময় দধীচি মুনির 
সংসর্গে ইনি ছুই পুত্র প্রসব করেন । দধীচি মুনির মাতা রাজা শর্ধাতির কন্তা 
স্থুকন্তা এবং পিতা চ্যবন। ১ম পুত্রটা সারম্বত, ২য়টা বৎস নামে বিখ্যাত। 

এই বৎস হইতে বাৎ্স্ত বংশ প্রথিত। এই বংশে বাতায়ন প্রতৃতি মুনির 
জন্ম। ভ্রেতা এবং দ্বাপর যুগ গেলে এৰং কলিযুগের অনেক বৎসর অতীত 
হইলে এই বাত্স্তায়ন বংশে কুবেব নামক দ্বিজ জন্মগ্রহণ করেন। কুবেরের ৪ 
পুক্র। অচ্যুত, ঈশান, হর, পাশুপত। পশুপতির পুত্র ভ্রহংস, শুচি, কবি, মহী- 
দত্ত, ধার্থ, জাতবেদা, চিত্রভানু, ক্ষ, বিশ্বরূপঃ মেঘদত্ত। এই চিত্রভানগুর পুক্ 
বাণ, ইহার মাতার নাম মধ্যরাঁজদেবী। শিশুকালে বাণের মাতৃবিয়োগ হয়। 
পিতা প্রতিপালন করিয়া বাণের ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মৃন্ত হন । বাণ ইতো- 
মধ্যে দন্ত শ্রুতি স্তৃতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ৷ পূর্ণ যৌবন হইলে বাণের ব্রান্ষণ্য 
ধর্ম হইতে বুদ্ধি চলিত হইল, সমবয়ঞ্ক তরুণদিগের সহিত মিলিত হুইয়া৷ দেশত্যাগ 
করিলেন। কিছুকাল বিদেশে থাকিয়া পুনশ্চ বিদ্যোপার্জনে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে 
অনেক গুরুকুল এবং অনেক রাজকুল সেবা করিয় বাণ এক্ষণে স্বদেশে আসিয়া, 
পৈতৃক শাসন গ্রহণ করিলেন এবং ক্রমেই তীহার গৌরব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 





২য় উচ্ছখীস। 

বাণ খ্যাত্যাপন্ন হইলেন । চতুদ্দিক্‌ হইতে শিষ্য সমাগত হইতে লাগিল ॥ 
অনেক যাগ যজ্ঞাদি ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, তীছার যশঃ চতুদ্দিকে 
বিস্তীর্ণ হইল । এই সময় হশান-কোণাঁধিপতি শ্রীহর্ষদেধের ভ্রাতা কষ্ণদেব 
ৰাণেক সহি্ভ বন্ধু্তার আশায় তীহার নিকট পত্র লিখিয়। দূত পাঠাইলেন। 
এই দূতের নাম মেখলক। বাণ, বাজার পত্র অর্থাৎ বন্ুত্বকরণের ইচ্ছা জ্ঞাত 
হইয়া, প্রথমতঃ ভাদৃশ কার্ধ্ে যাইবার অনিচ্ছা করিয়াছিলেন বটে, পরিশেষে 
শ্বীকার করিলেন এবং চিন্তা করিলেন “কি করি! নিষ্ষারণ বন্ধু রাজার, 
এবং কৃষ্ণ দেবের আদেশ অন্যথা করিতে পারি না। কিন্তু রাজসেবা অতি, 
কষ্টদায়ক, ভতাভাঁব বিষম, রাজকুল অতি গম্ভীর, সেখানে আমার পূর্বব- 
প্রীতি নাই, বংশের কেহুই তীহাকে নতি স্ততি করে নাই, কোন উপকার, 
স্বরণেরও অনুরোধ নাই, বাল্যকালের সেবাজনিত ন্নেহও নাই, বিশেষত 
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সে কার্যে গৌরব কি? প্রজাবিভাগজন্ত লাভের লোভও নাই, তাহাতে 
বিদ্যার কুতৃহলও নাই, আঁকার-সৌন্দধ্যের আদর নাই, সেবা! করিবার 
কৌশলও জানি না।” (৩৮ পৃ, ৫ পংদ্কির অচিস্তয়দিত্যাদ্ি হইতে ১৫ পংস্তির 
'শরণম্‌, পর্য্য্ত সংস্কৃত দেখ )। ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া পরিশেষে গমন করা 
স্থির করিলেন। প্রীতিকূট হইতে প্রথম দিনে চণ্ডিকাকানন অতিক্রম, পরে 
মল্পকুট গ্রমন। ২য় দিনে গঙ্গ। উত্তরণ ও ষণঠীগ্রাম বনগ্রাম গমন । ৩য় দিনে রাজ- 
ভবনের নিকট, ৪র্থ দিনে রাজদ্বার, ক্রমে হর্ষদেবের সহিত সাক্ষাৎকার, কথোপ- 
কথন পরে বন্ধৃতা সম্পন্ন হইল। 


ূ ওয় উচ্ছণস। 

তথায় তাঁহার শৈশবকালের অনেক বদ্ধুর সহিত দেখ! সাক্ষাৎ করিলেন । 
গণপতি, অধিপতি, তারাপতি ও শ্ঠামল নামক দ্বিজের সহিত সাক্ষাৎকার এবং 
শ্টামলের সহিত অধিকতর বন্ধুত্ব হইল; তিনি শিষ্য হইলেন। ইহার! একদিন 
হ্র্যটরিতাদভিন্ং প্রতিভাতি হি মে পুবাণম্।৮ (২৬ পৃষ্ঠায় ২ পংস্কি দেখ।) 
ইত্যন্ত আধ্যাক্লোক স্থস্ববে গান করিতে শুনিয়া হর্যচরিত লিখিতে বাণকে অনু 
বোধ করেন। রাজাব সহিত বন্ধুত৷ করিয়া মধ্যে একবার আপন গৃহ্থে আসিয়া- 
ছিলেন। (৬৭ পৃষ্ঠায ২২ পংক্তিতে দদন্ধ্যামুপাসিতৃং শোণতটমযাসীৎ।», 
থাকায় তাহার স্থিতিস্থান বা রাজ! শ্রীহর্ষের বাটা শোণ নর্দের নিকটবর্তী অন্ু- 
মিত হইতেছে ।) শ্রীক্ নামে জনপদ ছিল। স্থাপতীশ্বর নামে গ্রাম । তাহার 
রাজ! পুষ্পহৃতি। ইনি শৈব। একদিন গুনিলেন, ভৈরবাচা্য নামে এক 
'শৈৰ ছিলেন ? তিনি শিবের সাক্ষাৎ অংশ। ইহাকে দেখিবার নিমিত্ত রাজা 
ব্যগ্রথাকেন। দৈবযোগে ভৈরবাচার্যের শিষ্য একদিন রাজধানীতে উপস্থিত 
হইয়া রাজাব সহিত সাক্ষাৎ করিল। ক্রমে ভৈরবাচার্যের মৃহিত সাক্ষাৎকার, 

ভরব কর্তৃক রাজার দীক্ষা হইল। | 


: এই পুষ্পভৃতির বংশে হুণ হরিশক নামে রাজা। ইহীর মহিষী হশো- 
বতী। ইহার তনয়! আদিত্যভক্তা। ইহার প্রথম পুত্র রাঙ্গ্যবদ্ধন, দ্বিতীয় 


পরিশিষট। ৪৯৩ 


হর্দদেব।1 তৎপরে এক কন্তা। প্রথমে কণ্ঠার বিবাহ । পরে পুভ্রের বিষাহু। 
জামাতার নাম গৃহবন্ম। ৷ 


চা 





৫ম উচ্ছীস। 
একদ৷ রাজ্যবর্ধীন হুণদিগকে জয় করিবার জন্ত গমন করিলে হর্যদে 
তাহার অনুসরণ করিলেন। কিছুদিন পরে তীহাকে পিতার গীড়ার সংবাদ 
দিয়া বাটীতে আনয়ন করেন। হর্ষদেব নগরে 'আমিয়! দেখেন, সকল ছিন্ন 
ভিন্ন। রাজার মৃত্যু, যশোবতীর খেদ, হর্যদেবের বিলাণ। ম্বামিশোকে যশো।- 
বতীর মৃত্যু, হর্ষদেবের বিলাপ । 


৬ষ্ট উচ্ছাস। 

হর্যদ্েব পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাত-শোকে কাতর হ্ইয়া রাজ্য করিতে অনিচ্ছা 
করায় সাধু লোকেরা তীহাকে প্রবোধিত করিলে তিনি রাজ্যমধ্যে রাজ! 
হুইতে পুনঃ প্রবৃত্ত হন। তথাপি কোন উদ্যম করেন না। কিন্ত তিনি 
স্বপ্নে শুভম্বপ্ন ও জাগতে শুভস্থচক নিমিত্তনিচয় দেখিতে গাইলেন । পরে 
এক দ্বিন মনে হইল, গোৌড়াধম তীহার ভ্রাতাকে অন্তায়ে বধ করিয়াছে। 
এইরূপ মনোবৃত্তি উত্তেজিত হওয়াতে তীহার হীনজন-ম্থলভ শোক তাপ 
পলাক্বন করিল, চিরস্থলভ জিগীষার উদয় হইল। এক দ্বিন বলিলেন, "আমি 
স্বন্দ গুগতকে দেখিব।” স্বন্দ গুপ্ত দেখা করিল। তাহার সহিত পরামর্শ 
করিয়! দিগ্থিজয়, ও অপহৃত রাজ্য আহরণের প্রতিজ্ঞা করিবেন ॥ 





৭ম উচ্ছদাস । 
বিজয়ার্থ যাত্র!। সরব্বতীকৃলে অবস্থান । হেমকুট পর্যন্ত পরাজয় করণ। 
করগ্রহণ। ভগ্গিনামক বাজ। তাহার শরণ গ্রহণ করেন । 


৮ম উচ্ছাস। 
বন্ধু দিবাকর মিত্রের সহিত সাক্ষাৎকার । এক ভিক্ষুর সহিত সাক্ষাৎকার 
এবং বিবিধ বৃত্তাস্ত। ভগিনী, ভগিনীপতির সংবাদ প্রাপ্তি। ভিক্ষুককে আচার্য 
স্বীকার। ভিক্ষুর সাস্তনা । ভিক্ষুর প্রস্থান । 
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. এইস্থানে মুক্রিত হর্ষচরিত সমাণ্ড। বোধ হয়, আরও কিছু আছে। 
কেননা অপূর্ণ রহিয়াছে । রাজ! বিবাহাদি করিলেন কি না বলা হইল ন!। 
অন্প্রতি শ্রীহ্যচরিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকমধ্যে নির্বাচিত হইয়াছে, কিন্ত 
এপর্যন্ত আমরা একথানিও শুদ্ধ পুস্তক দর্শন করিতে গারিলাম না। তাহাতে 
কি প্রকারে বিদ্যালয়ে উহা! পঠিত হইবে, তাহা বুঝিতে অক্ষম। সম্প্রতি 
শুনিলাম, বন্বাই প্রদেশে শ্রীহর্ষচরিত শঙ্কর পণ্ডিতরুত টাকার সহিত মুদ্রিত 
করিবার উদ্যোগ হইতেছে। আমরা! পরিশুদ্ধ একথানি মুদ্রিত শ্রীহ্যরিত 
দেখিবার প্রতীক্ষায় থাকিলাম। 





জৈনমত মমযাঁলোচন। 
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এতিহাসিক রহস্য- তৃতীয় ভাগ। 


জৈনমত-সমালোচন 


শাস্তি ডিপ ই ভিটে 


জৈনধর্শম ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়! ভিন্নদেশে প্রচারিত হয় নাই । 
বিদেশীয়গণ কেহই বৌদ্ধধর্মের ম্যায় জৈনধন্মের আদব কবেন নাই, এবং 
ইহা! ভারতবর্ষের মধ্যে কিয়দ্দিবসের জন্ত উজ্জ্বল দ্রীধিতি বিকীর্ণ কবিয়৷ ক্রমে 
ক্রমে প্রভাহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার আভ্যন্তরিক ভাব সারহীন ও 
নিস্তেজ, কাজেই বৌদ্ধধর্মের স্তাঁয় ইহা বৈদেশিকগণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে 
সমর্থ হয় নাই। 

চৈনিক পবিব্রাজক হিয়া পিয়াঙ শ্বেতাম্বর জৈন ও ভিক্ষুমণ্ডলীর বিব- 
রণ তাঁহার সিংহপুরভ্রমণবৃত্তান্ত-মধ্যে লিখিয়াছেন, 'এবং অপর একস্থলে তিনি 
ভারতবর্ষের “চিং লিয়াউপু” বা সন্মিত্য সম্প্রদায়ের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। 
এই সম্প্রদায়কে জৈনধর্্াবলম্বী বলিয়া বোধ হইতেছে, কেননা! জৈনমতের 
অপর নাম “সম্মতি, স্থতরাং তাহার মতে “সম্মিত্য” সম্প্রদায় জৈনভিল্ন অন্ত 
ধর্মাবলম্বী নহে। এই চীনদেশীয় পণ্ডিত তিন্ন অন্ত কোন বিদেশীয় প্রাচীন 
কালের পঞ্ডিতগণেৰ গ্রন্থে জৈনধর্ম্ের উল্লেখ দেরিতে পাওয়। যায় না। 

তিনশত থুষ্টাব্ধে বৌদ্ধেরা বারাঁণসী হইতে কাঞ্ধীতে অবস্থিতি করিয়া 
স্থগতের বিশুদ্ধ ধন্দ প্রচার করেন। তৎপরে ৭৮৮ গ্রীষ্টান্দে তথায় শ্রবণ 
বেলিগোল। হইতে অকলঙ্ক নামক একজন জৈনধন্মে সুপণ্ডিত যতি আগমন 
করত তথাকার বৌদ্ধভিক্ষু-গণকে বৌদ্ধ নৃপ হিমশীতলের সম্মুখে ধর্থাসম্বন্বীয় 
বিতগ্ডায় পরাস্ত করিয়! তীহাদিগকে নৃপতির সাহায্যে দেশ হইতে বহিষ্কৃত 
করিয়! দিয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ তথ! হইতে সিংহলে প্রস্থান করেন। হিম- 
শীতল নৃপতি জৈনধর্থে দীক্ষিত হইয়া এই নবধর্মোর উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। হেমাচার্ধা এইবূপে কুমারপাঁলকেও জৈনধন্মে দীক্ষিত করিয়া 


৩০ 


২৯৮ এঁতিহাসিক রহস্য-_তৃতীয় ভাগ। 


গুজরাটে ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দে জৈনধর্ম প্রচার করেন। মহীন্মুরের হম্চী নামক 
গ্রামের জৈন নৃপতির তাত্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া! গিয়াছে । এই তাম্রশাসন 
৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহার পূর্বের কোন প্রামাণিক জৈনশাসন 
প্রাপ্ত হওয়া যায়. না। বের্লাল রাজগণ ও বিজয়নগরের নৃপতির রাজ্যশীসন- 
কালে ১৬০০ এবং ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে জৈনধর্মম উক্ত রাজ্াসমূহে প্রচারিত ছিল । 
দেবগণ্ড ও বেলাপৌলমের বৌদ্ধ মন্দিবসমূহ ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে জৈনগণ ধ্বংস 
করিয়াছিলেন। তাহার পরেই শৈবগণ কল্যাণের জৈন নৃপতি বিজয়লকে 
বিনাশ করিয়া শৈবধর্্ম প্রচার করেন। আমরা ৮*৭ খ্রীষ্টাবের পুর্কের জৈন- 
ধর্মের সমুন্নতির প্রামাণিক বুত্তাত্ত দেখিতে পাই না। অধ্যাপক উইলসন ও 
কর্ণেল মেকেঞ্জি ইহার পূর্বের জৈন ইতিবৃত্ত কিছুই সঙ্কলন করিতে পারেন 
নাই; তত্ডিন্ন জৈন মাহাগ্স্যসমৃহ ঈৈনধন্মের অলৌকিক বৃত্তাস্তপরিপূর্ণ, তাহা 
হইতে অণুমাত্র প্রতিহািক সত্য প্রাপ্ত হওয়। যায় ন1। 

সুধর্ম জৈনধর্মের প্রথম আচাধ্য। জবুস্বামী তাহার শিষ এবং শেষ 
কেবলি। তাহার পকে প্রভাবস্থামী, হ্যামভদ্র সরি, যশোভদ্র হরি, সম্ভৃতি- 
বিজয় সুরি, ভদ্রবহু সরি, স্কুলভদ্র সুরি, 'এই ষটু শ্রুতকাবলি ও আধ্য মহা- 
গিরি সুরি, শুহষ্টি স্থরি, আর্ধ্য স্ুস্থিট সুরি, £ইন্দ্রধীন হরি, দীন্ত সরি, সিংহ- 
গিরি সুরি, বজ্ন্বামী সুরি নামক দশ পুর্ব্বি দ্বারা মহাবীরের মৃত্যুর পরে 
জৈনধন্ম গ্রচাবিত হইয়াছিল। শ্রুতকাবলি দ্বারা দশবৈকালিক নামক ধর্ম 
্রস্থ প্রচারিত হুয়। এই শ্রুতকাঁবলি ও দশপূর্বিগণ জৈনধর্থের প্রথম আচার্য্য । 
তাহার পরে আচার্য হেমচন্দ্র এই ধর্ম্বের উন্নতিসাঁধন করেন। 

আমরা এই প্রস্তাবে জৈনমত ও জৈননীতির স্থুল স্থল বিবরণ আলো.” 
চন] কবিলাম। 

জৈনধর্ম্ের সৃষ্টিকর্তা অর্থৎ। ইনি দক্ষিণকর্ণাটনিবাসী এবং বেক্কটগিরির 
অধীশ্বর। অর্থৎ নৃপতি খষভ দেবের চরিত্র আদর্শ করিয়া তীহার মত 
ধর্মপরায়ণ হইবার জন্ত সকলকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত সংসার পরিত্যাগ 
করতঃ ধর্মগুরু হুইয়াছিলেন। জৈনধর্ম্মের দিগন্বর ও শ্বেতাম্বর মত তীহার। 
গরে স্থষ্ট হয়, এ, বিষয়, আমরা বিশেষরূপে জৈনধর্শের প্রস্তারে আলোচন) 
' করিয়াছি । 


জৈনমত-সমালোচন । ২৯৯ 


ীমস্তাগবতের ৫ম স্বন্ধে খষভদেবের বিষয় লিখিত আছে। ইনি হিন্দ- 
বিগের মতে বিষ্ণুর অংশাবতার। জৈনেরা ইহাকে প্রথম আর্ত বলিয়! 
জানেন। অর্থৎ নৃপতি খষতদেবের চরিত্র আদর্শ করতঃ ধর্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন, এজন্ত তীহার আর্ত আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল। পৌরাণিক 
মতে খাষভর্দেব অতি প্রাচীন এবং মহারাজ ভরতের পিতা । 
জৈনেরা পরমেশ্বর অস্বীকার করেন না। তীহারা বলেন, 'অর্চৎই পর- 
মেশ্বর। বীতবাগন্ততি নামক জৈনগ্রন্থে লিখিত আঁছে-- 
“কর্তীন্তি নিত্যে৷ জগতঃ স চৈকঃ স সর্বগঃ স স্ববশ; স নিত্যঃ। 
ইমাস্ত হেয়াঃ কুবিড়ন্বনাঃ স্থ্ন্তেযাং ন ষেঘামন্থুশীসকন্তম্‌।” 
এই জগতের এক অদ্বিতীয় কর্তী আছেন। তিনি নিত্য, সর্বগত, 
স্বাধীন; তিনি ভিন্ন এই সকল দৃশ্ত সমন্তই বিড়ম্বনার সামগ্রী এবং কুদৃষ্টি 
অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান-দৃষ্ট। হে অর্থন্! তুমি যাহার শান্তা বা নিয়স্তা নহে, 
এমন কোন বস্তই নাই। 
জৈনদিগের পরমেশ্বর বৈদাস্তিক পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন লক্ষণাক্রাত্ত। জৈনের! 
পরমেশ্বরকে নিম্লিখিভ ভাবে দেখেন । 
লর্ববজ্তো জিতরাগাদিদোষস্ত্রেলাক্যপুজিতঃ । 
যথাস্থিভার্থবাঁদী চ দ্বেঘোহর্থন্‌ পরমেশ্বরঃ ॥ 
( অহ্ংচন্ত্র সুত্িকূত আপ্তনিশ্চয়ালক্কার ) 
অর্থাৎ সর্ধজ, রাগদেষাদি সমস্ত দোষ-জয়ী, ব্রিলোক-মান্ত, সত্যবাদী 
€ অর্থাৎ আপ্ত পুরুষ ) অর্হৎ ধেবই পরমেশ্বর । 
ইহাদের মতে ধর্মই একমাত্র মুক্তির সাঁধন। ধর্ম, ছাবা বন্ধক্ষয় হইলে 
্বীব মুক্ত হয়, অর্থাৎ স্বভাব প্রাণ্ড হয়। মুক্তিবন স্বরূপ সতত উদ্ধগমন। 
জৈনের এইরূপ বলেন, যথা__ 
"মৃত্তিকা -বিলিপ্তমলাবু্রব্যং জলে২ধঃ পততি-__পুনরপেতমৃত্তিকা বন্ধং সৎ উত্দ 
গ্চ্ছতি__-তণ! কম্মবন্ধবিনিমুক্ত আত্ম! অসঙ্গত্বাৎ উদ্ধাং গচ্ছতি 1” 
জৈন আচাধ্যবৃন্দের এই মতপ্রকাণক শ্লোক থা-- 
গ্গত্ব! গত্বা নিবর্তস্তে চন্দ্রন্্যাদয়ে! গ্রহাঃ। 
অন্যাপি ন নিবর্তন্তে আলোকাকাশমাথতাঃ ॥ 


৩০৩ এঁতিহাসিক-রহস্য 1--তৃতীয় ভাগ। 


ইহার' মন্ার্থ এই যে, চন্দ্রস্যাদি গ্রহগণের আকাশ বা উর্ধগতির সীঙগা 
আছে -তাহারাও উদ্ধগমন করে এবং পুনশ্চ নিবৃত্ত হর, অর্থাৎ অধঃ আগ- 
মন করে; কিন্তু যাহারা একবার আলোকাকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা 
আর নিয়ে প্রত্াযাগত হয় না। আম্মার স্বভাঁবই সতত উর্ধীগমন । দেহ- 
রূপ পাপভরে আত্মা অধঃপতিত আছেন--ইছার খণ্ডন হইলেই আতা] স্বীয় 
স্বভাব ধারণ করিবে । অনস্ত আকাশ-_নুতরাং উন্নতিও অনস্ত। ইহার 
ষ্টাস্ত এই যে, অলাবু ফলকে মুস্তিকালিপ্ড করিয়া অথব! গুরু বস্ত্র বীধিয়া 
সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন ভাসমান-স্বভাব হইলেও নিম্নে ভুবিয়! যার 
_ পুনরায় সেই বন্ধন সুক্ত করিয়া! দিলে স্বীয় স্বভাব জন্ত অত্লম্পর্শ সমুদ্রের 
নিয় হইতে ক্রমে উর্ধে উখিত হয়-_ইহাও ঠিক সেইরূপ । 

এই মতে ছুইটী মাত্র মূলতত্ব। একের নাম জীব, দ্বিতীয় অজীব। তন্মধ্যে 
বোধস্বরূপ জীব, আর অবোধাত্মক অজীব। এই ছুই তত্বের বিস্তার বছু- 
বিধ; যথ৷ পদ্মনন্দী বাক্য _ 

“চিদচিদ্দ্ে পরে তত্বে বিবেকস্তদ্বিবেচনম্।” 

কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে এ জীবাঁজীব পদার্থের ভেদ এইরূপ--. 
জীব দ্বিবিধ--সংসারী জীব এবং মুক্ত জীব। অজীব বহুবিধ যখা--অমনস্ব/ 
ধন্মাধন্্ম, পুদগল ( শবীর ), অস্তিকায় (তত্ব) প্রভৃতি। জৈনেরা বৃক্ষলতা- 
দিকেও জীবন্ত পদার্থ মধ্যে গণ্য করে; কিন্তু তাহারা অমনস্ক জীব অর্থাৎ 
তাহাদ্দেব মন নাই এই মাত্র বলেন । 

এই সম্প্রদায়ের মতে জগতের তত্ব সাত প্রকার “জীব, অজীব, আম্রব, 
সংবর, নির্গর, মোক্ষ, বন্ধ ।” এতন্মধ্যে আশ্রব, সংবর, নির্জর, এই তিন 
প্রকার পদার্থের লক্ষণ বলা যাইতেছে, অন্ত গুলি ম্পষ্টার্থ । 

আজব--জঠরাগ্রি বা শারীবিক তাঁপবলে দেহের চলন হয় । তাহাতে আম্াও 
সচল হয়। নিশ্চল নিক্ষিয়্ আস্মার রূপ চলন অর্থাৎ ্য়াকারিত্ব ঘটনা! হওয়ার 
নাম যোগ। এই যোগভাব প্রাপ্ত হইলেই আত্ম! বন্ধ হয়, এই জন্ত এ ঘোগ- 
ভাবের নাম আশ্রব । কেৰল এ যোগভাব হইতেই নানাবিধ বন্ধ ভ্রবিত (আহত 
বাঁ উৎপন্ন) হয়। যেষন আর্দরবস্থ্েই ধুলা জড়ায়, সেইমত আতবার্র আম্মার 
নানাবিধ কন্ম (পাপ) জড়ায়, সুতরাং আম্মা মলিন থাকে । 


ধূ 


জৈনমত-সমালোচন। ৩০১ 


সংবর--যে কার্য দ্বারা আত্মার আজব অর্থাৎ আদ্রভাব নিবৃত্ত হয়, 
তাহার নাম সংবর | 


নির্জর--যে কাধ্য হবার! আত্মার সংসার ভাবের বীজ সকল জীর্ণ হয়, তাহার 
নাম নির্জর | 
জৈন তব্বজ্ঞানীরা বলেন-__- 
“সংসারবীজভূতানাং কর্ধণাং জরণাদিহ ৷ 
নির্জরা সা' স্ৃতা দ্বেধা সকামা কামবঞ্জিত! 
শুরা সকামা কামিনামকামা ত্বন্তদেহিনাম্‌ ॥ 


জৈনতত্জ্ঞানীরা বন্ধমোক্ষের কারণ এইরূপ নিদ্দেশ করেন, যথা-- 
“আজবে বন্ধহেতুঃ স্তাৎ সংবরো মোক্ষকারণম্‌। 


অর্থাৎ পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত আত্রবই জীবের বদ্ধনহেতৃ, এবং মুক্তির 
হেতুটসংবর | 

মুক্তি_নঃশেষকর্মবন্ধোচ্ছেদাদসঙগতত্বেনাবস্থানং মোক্ষ৫*--- 

কর্মজন্ত বন্ধনের নিঃশেৰ ছেদ হইলে জীব যে আপনার স্বভাব প্রান্ত 
হইয়। নিঃসঙ্গভাবে অবস্থান করে, তাহাই মোক্ষ। 

দ্ষৈনদিগের আগমসার নামক একখানি গ্রন্থ আছে, তাহাতে অর্থতের 
বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে। প্র গ্রন্থে এইরূপ মোক্ষপথ নির্দিষ্ট আছে ॥ যথা 

“সম্যগ্বর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্পঃ |” 

সম্যক দর্শন, জ্ঞান এবং চরিত্র, এই তিনটা, মোক্ষের পথ.।' ইহার বৃত্তি- 
কর্তী ঘোগদেব বাখা। করিয়। ক হিয়াছে ন।-- 

«যেন রূপেণ জীবাদ্যর্ধো বাবস্থিতন্তেন রূপে অর্থতা প্রতিগাদিতেতর্থে 
বিপরীতাভিনিবেশরাছিত্যরূপষ্ শ্রদ্ধানং সম্যক্‌ দর্শনম্‌। যেন স্বভাবেন জীবাদয়ো 
ব্যবস্থিতান্তেনৈব শ্বতাবেন সংশয়সম্সোহাদ্যনা ক্রাস্তক্ত' জীবন্ত গুরূপদিষ্টুপথ শ্রবণ- 
মননাদ্যভ্যানপাটবেন জ্ঞানাবরকাণাং পুর্বো পপাদিতমিথ্যাদ্শেলাৰিরতি প্রমাদী- 
নামুপশমে সতি স্বর়মেব জমুদেতি । সংসরণচ্ছেদায়োদ্যতন্ত শ্রদধানগ্কা জ্ঞান 
ঘতে! জীবন্ত পাপকর্ধ্রভ্যো নিবৃত্তিঃ সম্যক্‌ চারিত্রমূ। এতানি সম্গ্জ্ঞানাদীনি 


৩৯২ গ্ীতিহাসিক-রহশ্ 1-_ভূতীয় ভাগ। 


রী 


সমুদিতান্তেব মোক্ষকারণম্‌। ন তু প্রত্যেকম্। এতজ্য়ং চার্ছতৈ রত্বত্রয়পদেন 
ব্যবহিয়তে |» 
অর্থাৎ জীব অজীব প্রভৃতি পদার্থ ষে যেরূপে ব্যবস্থিত্ত অর্থাৎ & সকল 
পদার্থের যাহ যথার্থরূপ, অর্থৎ অবিকল সেইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। অর্থতের 
উপদেশ যেরূপ, তাহার বিপরীত অনুতব না হুইয়া যদি ঠিক অহৃত্-নির্দি্ 
অর্থ বুবিতে পারে এবং তাহাতেই অবিচলিত শ্রদ্ধা উপস্থিত হয়, তাহা 
হুইলে তাহাকে সম্যক দর্শন ৰল! যায়: এবং সেই জ্ঞান সংশয় ও সম্মোহ- 
রহিত হুইয়৷ দৃঢ় হইলে তাহাকে সম্যক্‌ জ্ঞান শবে উল্লেখ করা যায়। এই 
জ্ঞান শ্রদ্ধাবান্‌ জীবের গুরূপদেশ অনুসারে শ্রবণ মনন দ্বারা অত্যাসপটু 
হুইলে, তত্বজ্ঞানের আবরণ যাহা পুর্ববে উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ মিথ জ্ঞান, 
মিথ্যা দর্শন প্রভৃতির বিলয় হইলে তত্বজ্ঞান শ্বতভাবতঃই উদ্দিত হয়।, সংসারের 
বন্দ সমুদয়ের ছেদ করিতে উদ্যত শ্রদ্ধালু জ্ঞানবান্‌ জীব যে পাপ কর্ম হইতে 
নিবৃত্ত থাকে, তাহার মাম সম্যক চরিত। অতএব জীব সম্যক্‌ দর্শন, সম্যক্‌ 
জ্ঞান ও সম্যক্‌ চরিত্র, এভক্রিতয়বলেই মুক্তি লাভ করে। এই তিনটা মির্িত 
হুইলেই মুক্তি, নচেৎ প্রত্যেকের মুক্তি দিবার ক্ষমতা নাই। ইহাকেই অর্থতের! 
“রত্ুত্রয় নামে বাবহার করিকা থাকেন । 
জৈনদিগের কয়েকখানি দর্শনশান্ত্র আছে, তাহার মধ্যে দ্রব্যাগযোগতর্কণার 
ঘুচন৷ প্রার্জল। দ্রব্য অর্থাৎ পদার্থ বিচার দ্বারা জ্ঞানমার্গ বিস্তান করাই 
ইহার উদ্দেস্তা। ইহার গ্রন্থকার আপনার স্পষ্ট পরিচয় প্রঙ্গান করেন নাই।' 
ব্বিত্তীয্ অধ্যায় সমাপ্তিকালে এইমাত্র লিখিমাছেন ।-_- 
«্সংজ্ঞ|-সংখ্যা-লক্ষণাভ্ো। বিভাগং 
দ্রব্যাদীনাং যে বিদিত্ব। মিথোহ্ত্র। 
বাচান্তে শীতীর্থনাথ-প্রণীতে 
শ্রন্ধাং কুর্য্যান্নিশ্চলস্তন্য বোধ ॥% 
অর্থাৎ শ্রীতীর্থনাথ-প্রণীত বাক্যে যাহার! শ্রদ্ধা করিবেন, তীহাদিগের' 
নিশ্চল অর্থাৎ কেবশী জ্ঞান উৎপন্ন হইবেক। এই শ্লোক ছার! স্পষ্ট গ্রন্থ-. 
ক্ষর্তীকে বুঝাইতেছে না। তীর্থনাথ-প্রণীত বাক্য বোঁধ হয় অর্থৎ-বাকা লক্ষ্য 
বিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, যদি, তাহা! না হয় তৰে গ্রন্থকারের নাম 


জৈনমত-সমালোচন। ৩০৩ 


ভীর্থনাথ । এতত্তি গ্রন্থকর্তীর স্পষ্ট পরিচয় নাই। ইহার টীকাকারও বিশেষ 
পরিচয় দেন নাই। তিনি বলেন গ্রন্থকর্ডার নাম ভোজ। ইহাতে লিখিত 
আছে-_ 

“তেষাং বিনেঘ্লেশেন ভোজেন রচিতোক্কিভিঃ ৷ 

পরঞ্চাত্ম গ্রবোধার্থং দ্রব্যান্যোগতকণ! ॥৮ 


বাহারা জৈনমুনি--তাহাদের ক্ষুদ্র শিষ্য ভোজ কর্তৃক আপন এবং পরের 
আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত দ্রব্যান্থযোগতর্কণ! প্রকট কর গেল। এই হ্লোকের ব্যাখ্যার 
স্থলে লিখিত আছে-_ 


*ভোজেতিসন্কেতেন সনর্ভকুর্ত,ামানদর্শনমিতি 1” 


অর্থাৎ ভোজ এই সঙ্কেতে সন্দর্ভকর্তার নামও ভোজ। গ্রন্থের প্রারস্ত- 
বাক্য যথা-_ 


“শ্রীযুগাদিজিনং নত্ব! কতা! শ্রীগুরুবন্দনম্‌। 
আতস্মোপকতয়ে কুর্বে দ্রব্যান্তযোগতর্কণাম্‌ ॥” 


শ্রীযুগ প্রভৃতি জিন কুলকে নমস্কার করিয়া, শ্রীগুরু দেবকে বন্দনা! করিয়া 
আপনার উন্নতির নিমিত দ্রব্যান্ুযোগতর্কণ! নির্মাণ করিলাম। দ্রব্যানুযোগ- 
তর্কণা এবং তট্রীকাধূত জৈনগ্রন্থের নামাবলি-_ 

পঞ্চকল্প (ভাষা গ্রন্থ), ধর্শদাস (গ্রন্থকার ), তত্বার্থ সম্মতি, ষোড়শ 
বাক, উপদেশমাল!, প্রবচনসার, ললিতবিস্তর, বিংশতি, সন্মতিগ্রস্থ, অর্ৎ- 
প্রবচন সংগ্রহ, আচারাঙ্গ, দ্রব্যসংগ্রহগাথা, নয়চক্র, ধর্মমসংগ্রহণীস্ত্র, হরিভদ্্র 
হুরিকৃত ধন্মসংগ্রহণী টাকা, তত্বার্থ ভাষ্য, দ্রব্যাথিক নয়, সিদ্ধসেন ও দিবা" 
কর (গ্রন্থকার ), আচারস্ত্র, খভুনুত্র, উত্তরাধ্যয়ন, নয়গ্রস্থ, যোগদৃষ্টিসমুচ্চয়, 
মহানিশীথসুত্র, বৃহৎকল্পগাথা। 

দরব্যাহুযোগতর্কণা পঞ্চদশ অধ্যায়ে গ্রথিত। এখানি শ্বেতাণ্বর জৈনমতের 
গ্রন্থ, কেননা ইহাতে দিগম্বর মতের থগ্ডন আছে 'এবং খাষভ নাথকে সম- 
ধিক মান্ত কর! হইয়াছে । 

বৈনমতে দ্রব্য বা পদার্থ ৬। হিন্দুদার্শনিকিগের মধ্যে যেমন কেহ ১৬, 
কেহ ১৪, কেহ ৭ পদার্থ স্বীকার করিয়৷ তাহারই বিভূতি এই জগৎ 


৩০৪ এঁতিহানিকরহস্য ।_-তভৃতীয় ভাগ। 


এই কথা! বলেন। সেইরূপ জৈনেরা ৬ £পদার্থ শ্বীকার করতঃ তাহারই 
বিভূতি বা বিস্তার এই জগৎ, এইরূপ বলেন। যথা-- 
দ্ধর্দ্াধন্মৌ নভঃকালো পুদ্রগলে৷ জীব ইত্যমী ৷ 
অর্থাঃ ঘট সমগ্নে খ্যাত! জিনৈরাদ্যন্তব্জিতাঃ 1৮ 
( দ্রব্যান্থযোগ ১৭ অধ্যায় ) 

ধর্ম (১) অধন্থম (২) অনন্ত আকাশ (৩) অনন্ত কাল (৪) পুদগল 
অর্থাৎ দেহ (৫) আর জীব (৬) এই ছয় প্রকার পদার্থ জৈন শান্ত 
প্রসিদ্ধ। এই পদার্থনিচয় আদ্যস্তবজিত অর্থাৎ নিত্য। 

“সম্যকৃত্বং হি দয়াদানক্রিয়ামূলং প্রকীত্তিতম্‌। 
বিনা তৎ সঞ্চরন্‌ ধর্মে জাত্যন্ধ ইব থিদ্যতে ॥* 
( দ্রব্যান্থযোগ ১০ অধ্যায় । ) 

কথিত ছয়টী দ্রব্য এবং তাহাদের গুণ বিচার দ্বারা ষে বিজ্ঞান উৎপন্ন 
হয়, আত্ম! সংস্কৃত হয়, তাহার নাম সম্যক্ত্ব। এই সম্যকৃতার মুল দয়! 
(জীবরক্ষা ), দান ( অভয়াদি দান ) প্রভৃতি পঞ্চধা ক্রিয়া। অতএব এই 
সম্ক্ত্ব ত্যাগ করিয়া যিনি ধর্মপথে ভ্রমণ করিতে বাঞ্ছ৷ করেন, তিনি জন্মা- 
দ্বের গ্তায় পদে পদে খেদ প্রাপ্ত হয়েন, সুতরাং জৈনেরা জ্ঞান ভিন্ন কেবল 
চারিত্র মাত্রে সন্তুষ্ট হইবেন ন!। 

এঁ ছয়টী পদার্থের মধ্যে কাল ভিন্ন অন্য পাঁচটার অস্তিকায় সংজ্ঞা 
দেওয়া হুয়--“অন্তয়ঃ প্রদেশাঃ তৈঃ কথ্যতে শব্দায়তে ইত্যস্তিকায়ঃ” এই বুযুৎ- 
পতি দ্বার প্রদেশ অর্থাৎ সংঘাতবৎ বস্ত বুঝাইতেছে। তর্ীক] যথা-_ 

“ননু কাঁলাখ্যান্তিকায়াত্বং কথং নান্তি? তত্রাহ অস্তয় ইতি। কন্মিননপি 
কালে কালদ্রব্ন্ত প্রদেশমংঘাতৌ। ন বিদ্যেতে যত একঃ সময়ঃ অন্থন্মাৎ 
সময়াৎ ন প্রশ্লিধাতে । এবমন্যেযামপি-_-” এ 

খেছেতু একটি সময় অন্য একটি সময় হইতে বাস্তবিক বিঙ্গি্ট হয় না, 
এছ্ন্ত উবার সংঘাত বা প্রদেশ নাই। যাহার সংঘাতভাঁব ও প্রদেশ নাই, 
তাহার অন্তিকায়ত্ব নাই। 

দৈনের! ধর্ম ও অধর্দকে দেহের এবং জীবের বিবিধ পরিণামেক্স কারণ 
বলিক্সা ঘিদ্ধারিত করেন । যথা _. ্‌ 


জৈনমত-সমালোচন । ৩০৫ 


“পরিণামগতিধ শ্মো ভবেৎ পুদগলজীবয়োঃ । 
অপেক্ষাকারণাল্লোকে মীনন্তেব জলং সদ ॥৮ 
(ভ্রব্যানুযোগ ১০ অধ্যায় । ) 
অর্থাৎ জল ষে প্রকার মতস্তের গতি, সঞ্চবণ, স্ীস ও বৃদ্ধ্যাদি বিবিধ 
পরিণামের হেতু, এইরূপ দেহ ও জীবের গত্যাগতি প্রভৃতি বিবিধ পরিণামের 
হেতু ধর্দদ্রব্য ও অধর্দদ্রব্য । 
জীব মুক্ত এবং সতত উর্ধগমন-শ্বভাঁব ; ন্ৃতরাং সহজমুক্ত ও নিসর্গ 
উদ্ধাগমনম্বভাঁব জীবেব নিয়ামক ধর্ম যদ্দি না থাকিত, তবে অনস্ত আকাশে 
জীব নির্তরই উদগত হইত-_নিবৃত্ত হইত না! অর্থাৎ তাহা হইলে এই 
সারে আর কোঁন দেহীই থাকিত না; আব যদি অধর্ম না থাকিত, তাহ! 
হইলে জীবের এক স্থানেই নিত্য স্থিতি হইত। কুত্রাপি গতি হইত ন1। 
অতএব ধন্শীধন্দ থাকাতেই জীবের গত্যাঁগতি সিদ্ধ হইতেছে । যথা,-- 
“সহজো দ্বগমুক্তল্ত ধর্মন্য নিয়মং বিন1। 
কদাপি গগনেইনস্তে ভ্রমণং ন নিবর্তয়েৎ ॥ 
স্থিতিহেতুর্ষদাধন্ম্ো৷ নোচ্যতে ক্কাপি চেন্বয়োঃ। 
তদ] নিত্যস্থিতিঃ স্থানে কুত্রাপি ন গতির্ভবেৎ ॥ (ী ১০ অঃ) 
এইরূপ প্রণালীতে দ্রব্যান্যোগকার ম্বমমতের পদার্থ সকলকে হেতুবাদ 
প্রদর্শন পূর্বক নির্ণয় করিয়া ছন্দোবদ্ধে রচনা করিয়াছেন। টাকাকাঁব সেই 
সকল বিচার ও হেতুবাদ গুলি পবিষার করিয়া বলিয়াছেন। এই টাকার 
মধ্যে বিবিধ প্রারুত ব! ঢব্বাভাষার গ্রন্থের উদাহরণ আছে । যথা, 
“মুস্মজহাসমুত্তান নন্মহ কয়বয়বং মিপড়ি- 
য়াইইয়ংজীবে। বিস স্ত্বোন ণম্মই গউচি সংসারে ।» 
ৃ (উত্তরাঁধ্যয়ন ) 
ণঠিয়চ্ছো কেবলী চতুবিবতে জাননেয় কথনেয় 
উল্লেরাগদ্ধেষ অনন্ত করেস্স বজ্জণ বা।” 
( বুহত্কল্পগাথা ) 
এইরূপ মহানিনীথ হুত্র, নন্দিসেনাধিকার প্রভৃতি প্রাকৃত জৈন দর্শনশান্তর 


হইতেও পদার্থ বিচার কর! হইয়াছে। 
৬৯ 


৩০৬ এঁতিহাসিক-রহস্ ।--তৃতীয় ভাগ। 


যোগণৃষ্টিসযুচ্চয় নামক গ্রন্থেশলিখিত আছে-_ 
“তাৎকালিকপক্ষপাতভাবশুন্তা৷ চ যা ক্রিয়া | 
'অনয়োরস্তরং জ্ঞেয়ং ভাম্ুথদেযোতয়োরিব ॥ 
যোগপক্ষ-নিবিই জ্ঞান আর ভাববিহীন ক্রিয়া এতছুভয়ের প্রভেদ সূর্ষ্য ও 
খদ্যোতের প্রভেদের ন্তায় । জ্ঞানসন্বন্ধে দ্রব্যান্যোগটীকাকার লিখিয়াছেন-__ 
“জ্ঞানং হি জীবন্ত গুণে বিশেষো জ্ঞানং ভবান্ধেম্তরণেষু পোতঃ। 
জ্ঞানং হি মিথ্যাত্বতমোবিনাশে ভাহুঃ রুশানুঃ পৃথুকর্মকক্ষে ॥ 
জ্ঞানং নিধানং পরমং প্রধানং জ্ঞানং সমানং ন বহুক্রিয়াভিঃ | 
জ্ঞানং মহানন্দরসং রহস্তং জ্ঞানং পরং ব্রহ্ম জয়ত্যনস্তম্‌ ॥ 
রাহ্াচারপরাশ্চ বোধরহিত। ইজ্যখ্যযোগোদ্ধতাঃ | 
যে কেহপি প্রতিসেবনাবিধুরিতান্তে নিন্দিতাঃ শাসনে ॥” 
অর্থাৎ জ্ঞান জীবের একটী বিশেষ গুণ, জ্ঞানই ভবসমুদ্র তরণের নৌকা, 
ভ্তানই মিখ্যাভূত অজ্ঞানের বিনাশক। জ্ঞানই কর্ম্নরূপ ভূণের অগ্রি। জ্ঞানই 
শ্রে্ঠ ও প্রধান, জ্ঞান কোন প্রকার ক্রিয়ার তুল্য হয় না। জ্ঞানই আনন্দ, 
জ্ঞানই বহস্, জ্ঞানই পরম ব্রহ্ধ। যাহারা রহস্ত আচারে রত, যাগষজ্ঞযোগে 
উদ্ধত, প্রতিসেবন অর্থাৎ জ্ঞানবিরহিত, তাহার। জৈনশান্ত্র-সম্মত নিন্দ্য ব্যক্তি । 
জিনদত্ত স্ুরিকৃত “বিবেক-বিলাস” প্রভৃতি গ্রন্থে জৈনদিগের অভিমত 
নীতি গ্রথিত আছে। বিবেক-বিলাদ হইতে কতিপয় জৈন নীতির বিষয় 
নিম্নে প্রদান করিলাম । 
বসতিযোগ্য স্থান-_- 
“গুণিনঃ স্নৃতং শোচং প্রতিষ্ঠা গুণগোরবম্। 
অপূর্ববজ্ঞানলাভশ্চ যত্র তত্র বসেৎ স্ধীঃ 0 
যেখানে গুণবান্‌ লোক, সত্য, শুচিতা, প্রতিষ্ঠা, গুণের গোঁরব, এবং যেখানে 
বাঁস করিলে অপুর্ব জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা, সেই স্থানেই বাস করা কর্তব্য । 
“বালরাজাং ভবেদযত্র দ্বৈরাজাং যত্র বা ভবেৎ। 
জ্রীরাজ্যং মুখ রাজ্যং বা ত্র স্তাত্তত্র নে! বসেৎ ॥৮» 
বালক, স্ত্রী ও মূর্খ যেখানে রাঙ্গা, বা যেখানে ছুইজন রাজা! অথব স্ত্রী 
রাজা সেখানে বাস করিবে না। 


জৈনমত-সমালোচন। ৩৯৭ 


জরমণ-“ন ব্রজেনিক্ষলং কচিৎ” আর্যাীৎ নিক্ষল গমন করিবে ল1। 
“একাকিন! ন গন্তব্যং শ্বপেনৈকাকিনো গৃহে। 
নৈবোপরি নাপি পথি বিশেৎ কম্যাপি বেন্মনি ॥৮ 
একাকী দুরগমন করিবে না, একাকী একগৃহে শয়ন করিবে না। উচ্চ 
স্থানে শয়ন করিবে না, সহসা এক কাহার গৃহে প্রবেশ করিবে না । 
“ ন ধাধ্যমুত্তমৈজীর্ণৎ বন্ত্রং ন চ মলীমসম্‌। 
বিন। রক্তোৎ্পলং রভ্তপুষ্পঞ্চ ন কদ্দাচন ॥৮ 
উত্তম ব্যক্তির জীর্ণ কি মলিন বস্ত্র পরিধান করিবেন না। রক্ত পক্ 
ব্যতীত অন্তপ্রকার রক্তপুষ্প ধারণ করিবেন না। 
“দেবা বৃদ্ধাশ্চ ন প্রাজৈর্বঞ্চনীয়াঃ ক্াচন। 
ভাব্যং প্রতিতুব। নৈব দক্ষিণেন চ সাক্ষিণ! ॥” 
যদি প্রাজ্ঞ হও, তবে দেবতা ও বৃদ্ধদিগের প্রতারণ! করিও না-_ প্রতিভূ, 
হইও না-_সাক্ষী হইও না। 
“বহিস্তোহভ্যাগতো৷ গেহমুপবিষ্ত ক্ষণং স্মুধীঃ। 
কুর্যযাদবস্ত্রপরাব্তং দেহশৌচাদি কর্ন চ।॥৮ 
বাহির হইতে ভ্রমণ করিয়া আমিলে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিবে; অনন্তর বস্তু 
ভ্যাগ করিবে। তৎপরে হস্তপদাদি, প্রক্ষালন করিবে। 
*পেষণী থওনী চুলী গর্গরী বর্ধনী তথা। 
অমী পাপকরাঃ পঞ্চ গৃহিণে! ধর্মবাধকাঃ ॥” রর 
পেষণ যন্ত্র, ছেদন যন্ত্র, পাকস্থান, জলাধার (কুস্ত ), বর্ধনী ( গাড়ুং ঘটা ) 
এই পাঁচ ব্যবহার্ধ্য বস্ত হইতে গৃহস্থদ্গের ধর্মবাধক পাপ জন্মে অর্থাৎ এ, 
অকল হিংসা-স্থান,. সারধান থাকিলেও প্র সকল স্থানে হিংসা ঘটে । কিন্ত-_ 
“গদিতোহস্তি গৃহস্থস্ত তৎপাতকবিঘাতকঃ। 
ধর্ম: সবিস্তরো বৃদ্ধেরশ্রাস্তং ধর্মমাচরেৎ ॥৮ 
ধ্ঁ নফল অবশ্তভ্াবী পাপবিনাশক ধর্মরাশি বৃদ্ধের অনেক প্রকার বলিয়া- 
ছেন, অতএব মনুষ্য নিরস্তর ধর্্াচরণ কৃরিবেক। 
“রয়! ধানং দমে! দেবপুজা ভক্তিগুরৌ ক্ষমা । 
সত্যং" শৌচং.তপোহস্তেয়ং ধর্দোহয়ং গৃহমেধিনামূ ॥” 


৩০৮ এঁতিহাসিকরহস্ত।--তৃতীয় ভাগ। 


দয়া, দান, ইন্দ্িয়সংঘম, দেবপুজা, 'গুরুতক্তি, ক্ষমা, সত্য, গুচি থাকা 
তিপন্তা, চৌর্য্যবিমুখতা, এইগুলি গৃহস্থদিগের ধর্মম। 
“সারঃ পরোপকারশ্চ ক্রমে! ধর্মমাবিদাময়ম্‌ 


ধঙ্ধের অবয়ব বহুবিস্তুত হইলেও তৎসমুদায়ের সার পরোপকার। 
ধন্ম ছুই প্রকার। পাপনাশক (ইহার নামাস্তর প্রায়শ্চিত্ত ) আর নির্বাণোপ- 
কারক। পাপনাশক ধর্ম এই-_ 
“্হীনোদ্ধরণমদ্রোহো৷ বিনয়েন্ত্িয়সংযমে | 
্যায়বৃতিমৃহত্চ ধন্মোহয়ং পাপসংচ্ছিদে ॥৮ 
পতিতের উদ্ধার, অহিংসা, বিনয়, ইন্দ্রিয়যম, স্তায়পূর্ববক জীবিকাগ্রহণ, 
মৃদ্ুতা, এই সকল ধর্ম পাপ নাশ করে। 
"অতিথীনর্ধিনে ছুংস্থান্‌ ভক্তিশক্তনুকম্পনৈঃ। 
আগত: লোহতিথিঃ পুজ্যো বিশেষেণ মনীষিণা ॥৮ 
অতিথি, যাঁচক, ছুঃস্থ ব্যক্তি গৃহাগত হইলে যথাশক্তি ভক্তি শ্রদ্ধ! সহকারে 
তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়া পৃশ্চাৎ আহার ক্রান উচিত। 
“আর্তস্ষ্ক্ষুধাভ্যাং যে! বিভ্রপ্তো বা শ্বমন্দিরম্‌। 
আগতঃ সোহতিথিঃ পৃজ্যো বিশেষেণ মনীষিণা ॥” 
পীড়িত, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর ও ভয়যুক্ত হইয়া যদি কোন ব্যক্তি গৃহে আগমন 
করে, তবে তাহাকে বিশেষরূণে অর্চনা করিবেক। 
* “ছুপ্রাপ্যং গ্রাপ্য মানুষ্যং কাধ্যং তৎ কিঞ্চিদুত্মৈঃ | 
মুহূর্তকেমপ্যন্ত নৈব যাতি যথা বৃথা ।” 
দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়া এমন কার্য করিতে হইবে যে, যাহাতে এক মুহূর্তও 
যেন বৃথা ন! যায়। 
হিন্দুদিগের নীতি ও জৈনদিগের নীতিতে বড় প্রভেদ নাই। তাহার কারণ 
এই ছুই সম্প্রদায় এক দেশ ও একত্র বাসী, এবং জৈননীতির অধিকাংশ ভাব 
হিদুদিগের নীতিশান্ত্র হইতে গৃহীত ইইয়াছে। 





না 
ঠা সস পা সস 


বোপদেব ও আঈমস্তাগ্ববত। 


এতে 





শদৌধধবাচ্পতিনের পল্নগপুয়ী শেবাহিনেবাতবং 
যেনৈকেন বিছুন্মতী বন্মতী মুখ্যেন সংখ্যাবতাম্‌। 


সোহয়ং ব্যাকরণার্ণবৈকতরণিশ্টাতুরযযচিস্তীমণি- 
জাঁয়াৎ ফোবিগর্ধবপর্ধাভগধিঃ প্ীবোপদেব; কবি; ॥” 


পিউ 


বোপদেব ও আ্রীমভীগব্ত 


বোপদেবকে সংস্কত-বিদ্যাবিশারদ উইলসন সাহেব দেবগিরি ( দেওঘর বা 
দৌলতাবাদের ) অধীশ্বর হেমাদ্রির সভাসদ্‌ স্থির করিয়াছেন * এবং আমরাও 
তাহাই প্রামাণিক বিবেচনায় বহু দ্লিব হইল একটা প্রস্তাবে লিখিয়াছিলাম ; 
কিন্তু সেটা এক্ষণে ভ্রমপূর্ণ বোধ হইতেছে। তজ্জন্তই আমরা অদ্য বিবিধ 
সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচন! পুর্ব্বক, বৌপদেবের বিবরণ স্বতন্ত্ররূপে লিপিবদ্ধ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলাম। 

উইলসন সাহেবের স্তায়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভরতচন্ত্র শিরোমণিও বোপদেবকে 
হেমাত্রির দানথণ্ডের ভূমিকায় হেমাপ্রির পার্ধদ বলিয়াছেন। যথ! “হেমাদ্রিরপি 
স্বয়ং নৃপতিঃ যন্ত সভাপত্ডিতো মহামহোপাধ্যায়ঃ শ্রীবোপদেষ আসীৎ, অন্ুষীয়তে 
পক্ষবন্থধরেন্দুমিতে শকসম্বতসঘ্ধে ছ্বিত্রারদিবংসরন্যুনাধিক্যেন সমজনিষ্ট।” শিরো- 
মণি মহাশয় পুনশ্চ লিখিয়াছেন “সাম্প্রতং বিজ্ঞাপ্যতে, হেমাপ্রিস্ত দেব- 
গিরিস্থযাদববংশ-মহারাজাধিরাজমহাদেব-চক্রবন্তিনো রাভ্ঞো ধর্মাধিকরণ-পপ্তিত 
আসীৎ।” ইহাতে হেমাত্রিকে যাদববংশাবতংস মহারাজ মহাদেবের ধর্্মাধ্যক্ষ বল। 
হইয়াছে এবং চতুর্ধর্গচিস্তামণি-মধ্যে হেমাত্রি যে স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন তাহার 
সহিত ইহার এক্য আছে; হেমাদ্রি কোন স্থলেই আপনাকে রাজা বলিয়া পরিচয় 
প্রদদান করেন নাই। উইলসন সাহেব ও পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশক্র 
তাহাকে নৃপতি স্থির করিয়৷ বোপনেবকে ষে তাহার সভাসদ বলিয়াছেন, এ 
বিষয় কোন প্রামাণিক সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে পাইলাম না? সুতরাং আমরা 
ইহাতে কিছুমাত্র গ্রতিহাসিক নত্য প্রাপ্ত হইতেছি ন!। হেমাত্রি দানখণ্ডের 
প্রারস্তে, আপনাকে মহারাজ মহাদেবের ধর্মাধ্যক্ষ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এবং 
চতুর্বনষ্টিস্তামণির প্রতি অধ্যায়ের শেষে এইরূপ লিখিয়াছেন। যথা--“ইতি 
প্রীমহারাজাধিরাজ প্রীমহাদেবন্ত লমস্তকরণ।-বীশ্বর-সকল-বিদ্যা-বিশারদ-শ্রীহেমা্রি- 
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৩১২ এঁতিহাঁসিক-রহস্য ।-_তৃতীয় ভাগ। 


বিরচিতে চতুর্বর্গ-চিস্তামণৌ দানখণ্ডে' ইত্যাদি। হেমাপ্্রি স্বীয় পরিচয় এই 
পর্য্স্ত প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বোপদেবের কিছুমাজ উল্লেখ নাই। 
কিন্তু বোপদেবকৃত মুক্তাফল গ্রন্থের টীকা নিম্মাথকালে হেমাদ্রি প্রথমতঃ 
বোপদে্বকৃত গ্রস্থাবলীর এইরূপ গণন করিয়াছেন, যথা-_ 
“যস্ত ব্যাকরণে বরেণ্যঘটনাঃ স্ফীতাঃ প্রবন্ধা দশ, 
প্রথাতা নব বৈদ্যকেহথ তিথিনির্ধারার্থমেকোহভুতঃ। 
সাহিত্যে ভয় এব যস্ত ভগবত্ৃত্বোত্তি * * * ভূ- * 
রস্তর্বাণিশিরোমণেরিহ গুণঃ কে কে ন লোকোত্তরাঃ ॥% 
অর্থাৎ বাহার ব্যাকরণের কীর্তি অদ্ভুত,__ব্যাকরণ বিষয়ে ধাহার ১টি 
প্রবন্ধ, বৈদ্যক গ্রন্থের উপর ৯টি প্রবন্ধ,_-তিথিনির্ণ নামক ধর্শান্্,-_ 
সাহিত্য ৩ খান,--ভাগবতের উপরু ৩টি প্রবন্ধ,-সেই অস্তর্বাণি মহামহোপাঁধ্যায় 
বোপদেবের কোন্‌ কোন্‌ গুণ না অলৌকিক ? 
বোপদেবও হেমা্রির উল্লেখ করিয়াছেন এবং কহিয়াছেন, "আমি হেমাদ্রির 
সম্তোষের নিমিত্ত হরিলীলাখ্য ভাঁগবতব্যাখ্যা করিলাম ।৮ যথা, 
*শ্রীমস্তাগবতত্বন্ধাধ্যায়ার্থাদি নিরূপ্যতে। 
বিছুষা বোপদ্দেবেন মন্ত্রিহেমাপ্রিতুষ্টয়ে ॥ 
( বোপদেবরুত হরিলীলাটীকা ) 
হ্মাত্রি বোঁপদেবককৃত হরিলীলাটীকাঁর টীকা লিখিয়াছেন। হেমাত্রি ও 
বোপদেব সমসাময়িক এবং এই হেমাদ্রি দাক্ষিণাত্যের দেবগিরীশ্বর মহাদেবের 
মন্ত্রী ছিলেন। মহারাজ মহাদেবের আশ্রয়ে হেমাত্রি ও বোপদেব উভয়েই 
দেবগিরিতে বাস করিতেন । 
হেমাত্রির সহিত বোপদেবের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, এজন্য তিনি হরিলীলাটাকায় 
“মস্তরি-হেমাস্রি-তুষ্টয়ে* এইরূপ লিখিয়াছেন, নতুবা তিনি হেমাপ্রির সভাসদ্‌ 
হইলে কিঞ্িৎ নত হইয়াই লিথিতেন। 
করহাট ক্ষেত্রবাসী গোপালাচার্ধ্য বলেন, বিউ্রলভট্ট-ককত প্রাকৃত গ্রন্থে লিখিত 
আছে-_-“সচায়ং হেমাদ্রিঃ দ্বাদশাধিকদ্বাদশশত (১২১২ ) শকোন্তব-দাক্ষি- 
ণাত্যালন্দী-গ্রামস্থ-জানেশ্বর-সংজ্ঞক-তগবস্তক্ত-কৃত-গীতা-ব্যাখানোত্তর-কালিকঃ* 
৯ তগবতত্বোক্তিয়াশধ্যভংগ-_এ পাঠ আমর! পুততকাস্তরে পাইজাছি ক্র; 


বোপনেব ও শ্রীমন্তাগবত । ৩১৩ 


অর্থাং হেমাত্রি ১২১২ শকাবে দাক্ষিণাত্যের অলন্দী গ্রামের জ্ঞানেশ্বরকৃত 
গীতা-ব্যাখ্যানের পরভবিক “এবং তদাশ্রিততৎসমকালিক-বোপদেবপ্রাক্কালিকঃ***" 
"একাদশ-শতে শাকে বিংশত্যব্দ্ধয়ে গতে। অবতীর্ণ, মধ্বমুনিং সদ! বন্দে 
মহাগুরুম্।” ইতি স্থৃত্যর্থ-সাগরাদি-মহানিবন্ধ-মহিত-শ্রীসদানন্বতীর্থভগবৎ- 
পাঁদাচার্য্ে__+” অর্থাৎ হেমাদ্রির আশ্রিত এবং সমসাময়িক বোপদেবের পূর্বে 
১১২৫ শাকে মধ্বাচার্য্য জন্মিয়াছিলেন, ইত্যাদদি। পুনরায় বোপদেবসন্বব্ধে 
নন্দমিশব কহেন পশঙ্করাচাষ্য-সময্নান্বত্তরে বতসরশতদ্বয়ে ব্যতীতে বোপদেবোহ- 
ভূৎ৮” অর্থাৎ শঙ্করাচার্যের সময় হইতে ২০২ দুইশত ছুই বংসর অতীত হইলে 
বোপদেবের জন্ম হয়। শ্রীযুক্ত পণ্তিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি বোপদেবের 
১৯১৮২ শকে জন্ম হইয়াছিল অনুমান করেন। উইলসন অফ্রেক্ট, * এষ্রার 
গার্ড 1, কর্ণেল কেনিডি, কোলক্রক, গোল্ডষ্টকর ও বর্ণেল, সকলেই বোপ- 
দেবকে *গ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাবীর লোক স্থির করিয়াছেন, কেবল বধুফের মতে 
তিনি ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন । 

মুক্তীফল গ্রন্থে বোপদেব নিজের পরিচয় যাহা দিয়াছেন, তদনুলারে তিনি 
চিকিৎসক কেশবের পুজ্র ও ধনেশ মিশরের শিষ্য । যথ1 )-_. 
“বিঘ্বদ্ধনেশ-শিষ্যেণ ভিষক্কেশব-সথম্থুন! । হেমাদ্রিবোঁপদেবেন মুক্তাফলমচীকরৎ ॥৮ 

বোপদেব ভিষকৃ-নন্দন বলিয়! পরিচয় দেওয়াতে অনেকে তীহাঁকে ভ্রমক্রমে 
বৈদ্জাতীয় মনে করিতে পারেন, কিন্ত বোপদেব ব্রাহ্মণ ছিলেন । যথা )-- 
«“বোপনেবশ্চকারেদং বিপ্রো বেদপদাম্পদম্” বোপদেব বৈদ্যকুলে জন্মিলে তিনি 
কখনই বিপ্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেন না । বরং দ্বিজ বলিলেও বলিতে 
পাঁরিতেন, কিন্তু বিপ্র বলার অধিকার ব্রাহ্ষণ ভিন্ন অন্যের নাই। পূর্বে এবং 
এক্ষণে দাক্ষিণাত্য ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ব্রাঙ্গণগণ চিকিৎসা ব্যবস৷ করিয়া 
থাকেন। বঙ্গদেশেও আত্রেয়-গোত্রীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে চিকিৎস। ব্যবসা 
প্রচলিত আছে। 

প্রাজ্যতট্টকুত ২য় রাজতরঙ্গিণীতে এক বোপদেবের কথা উল্লেখ আছে, + 
তিনিও পণ্তিত-শিরোমণি এবং তিনি ৯ বৎসর কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
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৩১৪ এঁতিহাসিক-রহস্য ।-_তুতীয় ভাগ। 


ইহীয় ভ্রাতার নাম জন্মদেব। এই বোৌপদেব আমাঁদিগের আলোচ্য মুগ্ধবোধ* 
ধ্যাকরণ-প্রণেতা বোপদেব হইতে পৃথক্‌ ব্যক্তি । 

বোঁপদেব ভীগবতের উপর প্রবন্ধত্রিতয় ( হরিলীলা, মুক্তীফল ও পরমহংস- 
প্রিয়া ), শতঙ্লোকচন্ত্রিকা, মুগ্ধবোঁধ ব্যাকরণ, কবিকক্মগ্রম ও তষ্টীকা, 
কাব্যকামধেন, রামব্যাকরণ প্রস্ততি লিখিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে মুগ্ধবোধ 
ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ । ধাতুপাঠের আরম্ভে তিনি ইন্দ্র, চন্দ, কাশকৃষ, আপিশলি, 
শাঁকটায়ন, পাণিনি, অময় শ জৈনেন্্র এই অষ্ট প্রসিদ্ধ শাব্িকের নামোল্লেখ 
করিয়া গ্রস্থারস্ত করিয়াছেন । 

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ এত সংক্ষেপে নিশ্ষিত যে, বোঁপদেধ পাণিনির সমুদয় 
শত্রের মর ইহার ১১১শত স্তরে নিহিত করিয়াছেন। বোপদেব বৈয়াকরণিক 
সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম ও পবিভাষার, অক্ষর পধ্যস্ত কর্তন করিয়াছেন। যথা 
বৃদ্ধির-_ত্রী, গুণের-_ু, দীর্ধেব-র্থ, সমাসের-_স ইত্যার্দি। লট্‌, লোটু, লঙ্‌ 
ইত্যাদি পরিভাষার স্থানে কী, খী, গী, ঘী, ইত্যাদ। এক অক্ষরে নামের 
সঙ্কেত করিয়াছেন, ঘ্যক্ষর সংস্ঞ! প্রায় নাই । 

“আদিগেচোর্ণ ব্রী” এই সুত্র দ্বারা বৌপদেব পাঁণিনির ছুইটি সুত্র সঙ্চলন 
কবিয়াছেন। “যলায়বায়াবোহচীচ£» এই হ্ত্রে পাণিনির ছইটি সুত্র নিঝিষ্ট 
আছে। এইরূপ কোথাও ছুই, কোথাও তিন, কোথাও চাঁরি পরাস্ত সুত্রের 
কার্য বোপদেবের এক স্থত্রে নির্বাহ হয়। এইরূপ সংক্ষেপ করাতে মুগ্ধবোধ 
ব্যাকরণ অত্যন্ত কঠিন হইয়! উঠিয্াছে ; তাহাতে টাকা ব্যতীত সংস্কারলাভের 
'আশা নাই। সুপ্ধবোধের শুত্রগুলির উচ্চারণ অতি কঠোর ও ক্লেশজনক। 
তাহার কারণ, ২1৩1৪ বর্ণ একত্রে এবং একযোগে, একপ্রযত্বে উচ্চারণ করিতে 
হয়। যথা-স্" 

পব্যনচতষীকো ধোর্ধোহকুচ্ছু' রোহখেঃ” প্ষর্ণোহ্দান্তেনোহ্বকুপৃস্তরেংপ্যতদ্দান্ব- 
পকযুবাহঃ সসেপন্তাদের্নেকাচকোস্ত বা ।” ইত্যাদি 

বোপদেব বৈষ্ণকবধন্ীবলম্বী ছিলেন, এজন্য উদ্দাহরণ সমস্ত বিষুঃনামঘটিত 
করিয়াছেন। বোপদেবের বা তচ্ছিষ্যের অভিপ্রায় এই যে, ব্যাকরপশিক্ষা, এবং 
হরিনামকীর্তন এই দুইটি একস্থানে পাওয়া সুহূর্লভ। মুগ্ধবোধ ব্যতীত অন্ত 
ব্যাকরণে উহা লাভ হয় না, এজন্য মুগ্ধবোধ ব্যাকরণই পাঠা হউক । ঘথা-- 


বোপদেহ ও শ্মন্ত।গবৃত । ৩১৫ 


গ্ীরব্ধাণবানীবদনং মুকুন্দসন্কীর্ভনঞ্চেত্যুভয়ং হি লোকে ॥ 
নুহ্র্লভং তচ্চ ন মুগ্ধবোধান্্র লভ্যতেহতঃ পঠনীয়মেতৃৎ ॥* 

বোপদেব “্বন্মৈ দিৎসাস্থরা_-» ইত্যাদি সবের উদাহরণ কেবল হরিনাম" 
ঘটত করিয়াছেন; যথা-_-“দদাতু সন্থ্যঃ' ইত্যাদ্ি। 

মুগ্ধবোধে বৈদিক প্রক্রিয়া নাই । যে সকল পদ সাধারণতঃ কবিগণ প্রয়োগ 
করেন না, এমন সকল পদ্নিম্পাদক সুত্র, যাহা অন্তান্ত ব্যাকরণে আছে, 
তাহা মুগ্ধবোধে প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে । এমন কতকগুলি পদ আছে, 
ঘাহা বৈকল্পিক অর্থাৎ একবার হয়, একবার হয় না; এমন ছুই একটি 
পদনিম্পাদক সুত্র একবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয্ব না। 

সুপদ্ম, পাণিনি, সংক্ষিপ্তসার প্রভৃতি ব্যাকরণের দ্বার। ( গুজড়ৎ) পদ সিদ্ধ 
হয়, মুগ্ধবোধ-মতে তাহা হয় না, ( ওড়িঢৎ) হয়। দধি দধি, মধু মধু 
ইত্যার্দি দ্বিবিধ প্রয়োগ অন্তান্ত ব্যাকরণের মতে হয়, কিন্তু মুগ্ধবোধের মতে 
হয়না । এইরূপ অনেক প্রকার প্রয়োগ মুগ্ধবোধমতে হয় না; সুতরাং তাহা 
অসম্পূর্ণ ব্যাকরণ বলিতে হইবে। গ্রন্থকার স্বয়ং ইহার বৃত্তি করিয়াছেন। 

মুগ্ধবোধের হ্র্গাদাস, রামতর্কবাগীশ, রামানন্দ, মধুসদন, দেবীদাস, রাঁমভ দ্র, 
রামপ্রসাদ, তর্কবাশীশ, শ্রীবন্লভাচার্য্য, দয়ারাম বাঁচস্পতি, ভোলানাথ মিশ্র, 
কার্তিক সিদ্ধান্ত, রতিকান্ত তর্কবাগীশ, গোবিন্দরাঁম প্রভৃতির টীকা আছে। 
এই সকল টাকার মধ্যে হুর্গাদ্াস ও রামতর্কবাগীশের টীকা উতৎরুষ্ট ও এক্ষণে 
প্রচলিত। কাণীশ্বর ও নন্দকিশোর মুগ্ধবোধের পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন। 

প্রস্তাবের শীর্ষদেশে *বোপনেব ও শ্রীমন্তাঁ্গীবত” লিখিয়াছি। কিন্তু এতক্ষণ 
শ্রীমস্তাগবতের বিষয় কিছুই বলি নাই এবং বোঁপর্েবের সহিত শ্রীমস্ভাগবত 
গ্রন্থের নাম কি জন্য সংযুক্ত করিয়াছি, তাহারও আভাস পাঠকবর্গকে প্রদান 
করি নাই। উপসংহাঁরকালে তাহার বিবরণ” লিখিতেছি। ভাঁগবতের স্কায় 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পুরাণের মধ্যে নাই। গ্ভায়, সাধ্য, পাতঞ্জলাদি সমস্ত দর্শনের! 
সার ইছাতে গৃহীত হুইয়াছে। এই গ্রন্থ এত গাস্ভীর্যাপূর্ণ যে, বিনা আয়াসে' 
ইহার ষন্মোতেদ করা যায় না। এজন্য পণ্ডিতের! বলিয়া থাকেন৷ “বিদ্যাবতাং 
ভাগবতে পরীক্ষা” বিদ্বান্‌ ব্যক্তির পরীক্ষা! একমাত্র ভাগবত গ্রন্থ ছারা হয় । 
এতাদৃশ উৎকষ্ট গ্রন্থের প্রতি অনেকে সংশয় করিয়। থাকেন এবং কেহ কহ 


৩১৬ এঁতিহাসিক-রহস্ত ।_ তৃতীয় ভাগ। 


ইহাকে বোপদেব-প্রণীত বলিয়৷ অনাদর করেন। অনেক পণ্ডিত সেই সংশয়ের 
কারণ ছেদ করতঃ ভাগবত ব্যাসপ্রণীত সপ্রমাণ করিয়া, বিবিধ ক্ষুদ্র গ্রন্থ 
প্রণয়ন করিয়াছেন । আমর! অদ্য ভাগবত ব্যাস-প্রণীত কি না, তাহার 
সিদ্ধাস্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছি না এবং সকল পুরাণই যে বেদব্যাসের 
সবারা রচিত, ইহাও আমরা বিশ্বাস করি না; তবে এই সকল গ্রন্থ যে আধুনিক 
এবং মুদলমানদিগের রাজ্যশীসনকালে রচিত হইয়াছে, ইহা বলাও আমাদিগের 
উদ্দেশ্ট নহে। আমরা এক্ষণে ভাগবত বোপদেব-প্রণীত নহে এবং তাহ 
অতি প্রাটীন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, ইহাই সপ্রমাণ করিতে যত্ব পাইতেছি। 

ধাহারা বলেন শ্রীমভ্ভাগবত ব্যাসদেব-রুত নহে, ইহা বোপদেব-প্রণীত, 
তাহাদিগের তর্কের প্রণালী এইরূপ, যথ! ১-- 

*শঙ্কাপক্কবিলিপ্তত্ব-নিবন্ধানুদাহ্বতত্ব-দৃঢবন্ধত্ব-পদলালিত্যহেতুকপ্রীমাণ্যানধি- 

করণমেতৎ |” 

অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণী কথনকালে কতকগুলি আধুনিক রাজ! ও ঘটনাবলীর 
উল্লেখ দেখা! যায়। কোন মানত সংগ্রহকাবেরা ইহার বচন উদ্ধার করেন নাই। 
আর্ধ গ্রন্থের ন্যায় ভাগবতেব রচনা প্রাঞ্জল নহে, অত্যন্ত আধুনিক শ্লি্ট শবের 
ছারা এই গ্রন্থের নির্মাণ, এবং ইহাতে যেরূপ পদলাঁলিত্য ও পদবিগ্াসচ্ছটা দৃষ্ট 
হয়, এরূপ পদবিষ্তাস ৪ লালিত্য আর্য সময়ে ছিল না। এই সকল কারণে 
ভাগবত ব্যাসকুৃত নহে, ইহা বোপদেবরৃত ১ বোপদেবের রচনা প্রণালী এইবপই 
দেখা যায় । 

*ভাঁগবততূঘণ”-কার এই িকল আপত্তির অকিঞ্চিংকরত্ব-প্রতিপাদনের 
নিমিত্ত এইরূপ বলিয়াছেন )-- 

১ম--কাঠক, কাপালক, মৌহুল, মৌদগল প্রভৃতি বেদভাগের নাম থাকিলেও 
তাহা যেমন জৈমিনি, তন্তৎখধিকৃত শঙ্কা করিয়! তাহার পরিহার করিয়াছেন 
__অপৌরুষেয় বলিয়! নিশ্চয় করিয়াছেন, এখানেও সেইরূপ কর। ২য়--মান্ত 
গ্রস্থকারের। ভাগবতের প্রমাণ একেবারে ধরেন নাই, এমত নহে; আবশ্ত ক- 
মতে বোপদেবের পূর্ব ভবিক চিৎসুখ মুনি প্রভৃতি অনেক মান্ত গ্রন্থকারের৷ 
ভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। তবে ধাহার! ভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ 
করেন নহি, তাহার্দিগের প্রবন্ধ ভিন্নপ্রকার। অর্থাৎ তীহাদের গ্রন্থ সকল 


বোপদেব ও শ্রীমস্তাগবত । ৩১৭ 


তত্বপ্রতিপাদক নহে, কেবলমাত্র বর্ণাশ্রমব্যবস্থ। বা প্রাধান্তরূগে জ্ঞানমার্গ প্রকাশক 
গ্রথ। সেই কারণেই তাঁহার! ভাগবতকে আপনাদের গ্রস্থমধ্যে আনয়ন করেন 
নাই। ৩য়--যদি ছান্দেগ্য উপনিষদ, বিষুপুরাণ, ভাগবতীয় অষ্টাবক্রাখ্যান, 
সনৎস্থজাত প্রভৃভি সম্পূর্ণ কঠিন, গ্ভীবার্থ, পদলালিত্য ও বিস্যাসপরি- 
পাঁটীষুক্ত হইলেও তাহা আর্য হয়, তবে ভাগবত আর্য না হইবে কেন? 
অনস্ত সংস্কৃত প্রারুত ভাষাভিজ্ঞ ব্রিকালদর্শী ভগবান্‌ বেদব্যাসের নিকট সকলই 
সম্ভব, অসম্ভব কিছু নহে। তিনি অন্মদাদির স্ায় সুত্র জ্ঞানের পাত্র নহেন। 
বিশেষ তিনি এক সময়ে সকল গ্রন্থ রচন। করেন নাই__যখন সময়ভেদ আছে, 
তখন লিপির প্রকারভেদ না হইবে কেন? আমরা অদ্য যে রীতিতে গ্রন্থ 
লিখিতেছি, পরশ্ব লিখিতে হইলে তাহ ভিন্নপ্রকার হইয়! যাইবে। ইত্যাদি 
বিচার ছ্বারা ভাগবততৃষণকার আপত্তিকারিগণের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়! ভাগবত 
প্রাচীন গ্রন্থ, বোপদেবকৃত নহে, সপ্রমাণ করিয়াছেন । 
শঙ্করাচারধ্যের সময়ের ২০০ শত বৎসর পরে বোপদেবের জন্ম হয়ঃ এবং 
শঙ্করাচাধ্য ৰিষুসহত্র-নাম-ভাষ্যে ও চতুর্দশ-মত-বিৰেকে ভাগবতের উল্লেখ 
করিয়াছেন। পুনরায় শঙ্করাচার্য্যের পূর্ববর্তী হুম ও চিৎনখ গনি ভাঁগবতের 
টকা করিয়াছেন। তাহা হইলে ভাগবত বোপদেবপ্রণীত বল! কি প্রকারে 
সঙ্গত হইতে পারে ? সিদ্ধাস্তদর্পণ, নামক গ্রন্থে লিখিত আছে-__ 
«বোপনেবরুতত্বে ছ বোপবেবপুরাভৰৈঃ । 
কথং টীক। কৃতা বৈ ন্য্যর্থনুমচ্চিৎস্থথার্দিভিঃ ॥৮ 
অর্থাৎ যদি ভাগৰত বোপদেবের কৃত্ব হয়, তবে তৎপুর্বববর্তী চিৎ্বখাচার্্য 

প্রভৃতি মহা তমার কি প্রকারে তাহার টাকা করিতে সমর্থ হইলেন ? গৌড়পদ্দ 
ভাগবত্তের প্রমাণ গ্রহণ করিক়াছেন। ইনি শঙ্কারাচাধ্যের পুর্বে বর্তমান ছিলেন। 
কেনন৷ বৈদ্বাস্তিকের! অদ্যাপি পাঠকালে সন্প্রদায়-প্রবর্তকগণের নমস্কার করিয়! 
থাকেন। তাহাতে আদি পুরুষ বর্ষা হইতে পর পর শন্ধর-শিয্য পর্য্যস্ত উল্লিখিত 
আছে । যথা 

“নারায়ণং পণ্রভবং বশিষ্ঠং শত্তিধ্চ তৎপুত্রপরাশরঞচ 

ব্যাসং গুকং গৌড়পদং মহাস্তং গোবিন্মযোগীন্ত্রমথান্তি শিষ্যম্‌। 

প্শস্করাচার্য্যমথান্স শিষাম্ * * * * 1 


৩১৮ এঁতিহদিক-রহুন্য ।-_ভৃষ্কীয় ভাগ । 


রামানুজের গ্রন্থে ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে ।--স্থতিকালতরজেন্র 
মতে রামান্রজ ১০৪৯ শকাব্বে বর্তমান ছিলেন । স্মতরাং তিনি, বোপদেবের 
 পুর্বববর্তী। 

কাশ্মীরদেশীয় ক্ষেমেক্্-প্রকাশে, ক্ষেমেন্্র ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন । 
এই ক্ষেমেন্্র রাজতরঙ্জিণীকার অপেক্ষা প্রাচীন, কেননা, তিনি পক্ষেমেনুস্ত 
নৃপাবলৌ+” এই কথ! বলিয়া ক্ষেমেন্ত্ররুত রাজাবলীর কথা, গ্র্ণ, করিয়াছেন । 
ইহাতেও ভাগবতের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হইতেছে । ভাগবত ৰোপন্ধেবের বহুকাল, 
পূর্বের গ্রন্থ না হইলে কি জন্ত হেমাদ্রি বোপদেবের, সমসাময়িক হুইক্স! তাহার; 
প্রমাণ সাদরে চতুরবর্শচিন্তামণি-মধ্যে গ্রহণ করিয়টছেন ? তিনি, বর্দি ভাগবত, 
বোপদেবরুত কৃত্রিম পুরাণ, জানিতেন, তাহা হইলে ভাঁগবতের প্রমাণ, কখনই 
গ্রহণ, করিতেন না! । ভাগ্নবত বোপদেব-প্রণীত আধুনিক গ্রন্থ হইলে, তাহা! 
কখনই চৈতন্তদেব, রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামীর, দ্বারা আদৃত হইত না।, 
ভাগবত বোপদেব-প্রণীত গ্রন্থ হইলে তাহার স্থপ্রসিদ্ধ, প্রাচীন ও মান্য লেখকগণ। 
কি জ্বন্ত টাকা করিলেন ? নিয়ে ভাগবতের টাকাসমূহের উল্লেখ কর! গেব, ইহার; 
ষধ্যে বোপদেব কৃত ৩ থানি টাক! আছে 1. 

*উধরীয়, বিজয়ধবল, হরিলীল।, মুক্তাফল, পরমহংসপ্রিক্স, বিস্কংকা মধেনু, 
ষন্বন্ধোত্বি, তত্ব্দীপিকা, শুকহদয়, সুদর্শনী, মুনি প্রকাঁশিকা» প্রছর্ষণী, ষাছুপতী,. 
বৃহতোধিণী, চক্তবর্তভীয়া, সন্দর্ভ, বোধিনীসার, মাধবীয়, বামনী, একনাথী,, 
পুকুষোত্তমী, মধুস্দনী ইত্যাদি 1” 

যে যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ভাগবতের নামোল্লেখ আছে, তাছার নামগ্ুলি নিম়ে: 
গ্রন্থ হইল ।-_ 

গোৌরীতন্ত্র ২ পটল, পঞ্স-পুরাণ, গরুড়-পুর্াঁণ, নাব্রদ-পুরাণ, স্বন্ব-পুরাণ, তত্ব" 
প্রকাশিকা, তাৎপর্ধাচন্ফিকা, দিনত্রয়-মীমাংসা, ক্ষীরনিধি, সদাচারবৃহস্পতি-ব্যাখ্যা, 
স্থৃতি-কৌস্কত, স্মৃত্যর্থ-সাগর, নির্ণধরত্ব, বিদ্যান্িণযমুনিক্কৃত জীবন্ুক্তি-প্রকরণ, 
হেমাপ্রিকত ব্রতখণ্ড ও দানথণ্ড নির্ণয়সিন্ধু, ভট্রোজীদীক্ষিতরুত পুজাপ্রকরণ) 
লাগোজিজট্রকৃত আফ্চকশেখর, সংস্কারকৌন্তত, মথুরালেতু, শ্রান্ধময়ুখ, ব্যবহার 
মস্ুখ, কালদ্বিনকর, বিধান-পারিজাত,, ভোজনপ্রকরণ, প্রয়োগপারিজাত, আচার- 
দত, সংবৎসরপ্রদীপ, কলিধর্ম প্রকরণ অধৈভাদন্দসাগর, কালনির্ণর) কালনির্ণয়- 


বোপদেব ও গ্রীমন্তাগবত। ৩১৯ 


দীপিকা, কালনির্ণন বিবরণ, শক্করাচার্যরূত বিষুলসহজ্রনামভাষ্য ও ততকৃত 
মহারাজীয়, গৌড়পদকৃত পঞ্চীকরণব্যাখা, নন্দমিশ্রকৃত গোবিন্াক, রামায়ণ- 
চতুর্দশমতবিবেক, চন্দ্রিকা, রামতাপনী ব্যাখা!, বল্লভা চার্য্যনিবন্ধ, উৎসবপ্রতান, রা 
গুদ্ধাদ্বৈত মার্তত্ত, বিহবন্মগুল, পুরুষো-মহারাজকত স্থবর্ণহূত্র, নিথাকীয়, শ্বমত- 
মির্শয়সিন্ু, হরিতক্তিবিলাস, রামান্থজীয় ও ততকৃত সারসংগ্রহ, অপ্যয়দীক্ষিত- 
কত শিবতত্ববিবেক, বাচম্পতিকত ভক্তিপ্রকাশ, অন্বৈত সিদ্ধিকাররূত ভক্তি" 
রসায়ন, নামকৌমুদী, সচ্চরিতমীমাংসাঁ, ভক্তিরত্বাবলী, ক্ষেমেন্্র প্রকাশ, ভাস্কর- 
রাজজকূত ললিতা-টাকা, নীলক্ণরুত দেবীভাগবতটীকা', তক্তিসুত্র ইত্যাদি। 
এক্ষণে স্বিজ্ঞ পাঠকগণ দেখুন, ভাগব্ত যদ্দি আধুনিক বোপদেবপ্রণীত গ্রন্থ 
হইত, তাহা হইলে এতগুলি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তাহার নামোল্লেখ কখনই থাকিত 
না; এবং তাহা হইলে তাহার প্রমাণ প্রসিদ্ধ মাগ্ত ও প্রাচীন গ্রস্থকারগণ সাদরে 
কখনই গ্রহণ করিতেন না। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে আবার অনেকগুলি 
যোপদেবের পূর্বের রচিত গ্রন্থ আছে। এই সকল আলোচনায় ভাগবত 
কখনই বোঁপদেব-প্রণীত বলিতে সাহস করা যায় না। প্প্রবাদে। বোপদেবীয়ো। 
বন্ধ্যাপুত্রায়তেতরাং” ভাগবত বোপদেব-প্রণীত একথা! বল! আর বন্ধার পুত্র 
বল! সমান। আমরা গৌড়ামীর পক্ষপাতী নহি, কতকগুলি লেখক কেবল 
'বৈষ্ণবধন্মের প্রতি বিদ্বেষভাঁব প্রকাশ করিবার জন্ত অসার ও অযৌক্তিক তর্ক 
উত্থাপন করিয়। ভাগবত পুরাণ বোপদেবগ্রণীত বলিতে সাহসী হইয়াছেন । 
আমর! ভাগবত সম্বন্ধে অন্তান্ত বিচার স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিব। এই প্রস্তাবে 
বৌপদেবের প্রসঙ্গক্রমে ভাগবত সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহাই বলিলাম। 






অপ বা 
সপ সপ স্পা ী সপ শশী শি শীত শতশত পে পসপাাপিশা শা পি পপ পাপী 


ব্দ্-বিভাগ। 





“ননু কোহয়ং বেদে! নাম, কে বাস্ত বিষয়-প্রযোনসম্বন্ধাধিকারিণঃ। কফথং বা! ত্য প্রামাণ্যম্‌? 
খন্বেতণ্মিন্‌ সর্ধ্ব্মি্নসতি বেদে। ব্যাখ্য।নযোগ্যে। ভবতি ॥” 


সাষনাচার্যয। 


তি, সস নি... পো... 





৪১ 


ব্দেবিভাগ। 


ইতিপুর্ব্বে আমারা প্বেদপ্রচার ও বেদ” এই ছুই প্রস্তাবে আধ্যদিগের 
প্রধান ধর্মগ্রন্থেব সার মর্ম বিশেষরূপে সমালোচনা করিয়াছি । এক্ষণে এই 
প্রস্তাবে প্রাচীন খধিগণ বেদবিভাগ ও তাহার সংখ্যানির্ণর় যেরূপ করিয়া 
গিয়াছেন, তাহাই প্চরণব্যুহ” ও "আর্ধাবিদ্যান্থধাকর” হইতে জংক্ষেপে নিয়ে 
অবিকল সঙ্কলন করিয়া পাঠকদ্িগকে উপহার প্রানি করিতেছি। এই প্রস্তাব 
সংক্ষিপ্ত হইলেও স্বতন্ত্রপে সঙ্কলিত করিলাম, কেননা, ইহাতে পাঠক্‌বর্গ 
বৈদিককালে ও তৎপরভবিক পৌরাণিক সময়ে বেদশাস্ত্র ঘে কতদুর বিস্তীর্ণ হইয়া- 
ছিল, তাহা উত্তমরূপে অবগত হইতে পারিবেন । যে যে শাখার মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ 
ভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে ও যাহা যাহা এক্ষণে বর্তমান আছে, তাহার বিবরণ 
ইতিপূর্বে লিখিয়াছি, এজন্ত এ প্রস্তাবে তাঁহার আর উল্লেখ করিব না। 
থথেদের পরিমাণ চরণব্যুহে উত্ত হইয়াছে, যথা__ 
“খচাং দশসহশ্রাণি খচাঁং পঞ্চশতানি চ। 
খাচামশীতিঃ পাদশ্চ (১০৫৮০ ) তৎ পারায়ণমুচ্যতে ॥৮ 
অর্থাৎ ১০৫৮০ টি ধক্সমষ্টির নাম পাঁরায়ণ। 
শৌনকীয় প্রাতিশাখমতে এই বেদের পাঁচ শাখা, যথা-- 
শাকল, বা্কল, আশ্বলায়ন, সাত্যায়ন, মাক । ইহাব প্রমাণ 
“খচাং সমূহে খণ্বেদস্তমভ্যন্ত প্রযত্বতঃ | 
পঠিতঃ শাঁকলেনাদৌ চতুভিজ্তদনস্তরম্‌ ॥” 
( শৌনকীয়প্রাতিশাখ্য ) 
অর্থাৎ পূর্ববকথিত খকৃসমূহেব নাম খণ্েদ, ইহার সমস্তই সর্বাগ্রে শাকলমুনি 
যব পূর্ব্বক অভ্যাস করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ অন্ত চারিজন অধ্যয়ন করেন। 
সেই চারিজন বথা-_- 
“শীঙ্ঘাশ্বলায়নৌ চৈব মাওুঁকে। বাস্কলম্তথা । 


বহবচাং খবয়ঃ সর্ক্বে পঞ্চেতে একবেদদিনঃ।৮ 
( শৌনকীয় গ্রাতিশাখ্য ) 


৩২৪ এঁতিহাসিক-রহস্য ।__তৃতীয় ভাগ । 


সাঙ্খযায়ন, আশ্বলায়ন, মাও,ক ও বাস্কল, ইহীরাই খখ্বেদীদিগের আচার্য্য 
এবং কথিত পাঁচজনই একবেদী। (একমাত্র খখ্েদই ইহাদের প্রধান 
অভ্যসনীয় )। 

শৌনকের মতে ইহারা খবি, কিন্ত আশ্বলায়নগৃহোর মতে ইহার! আচার্য, 
খধষি নহেন। আশ্বলাক্ন যেখানে দেবতা, খষি ও আচার্য্দিগকে তর্পণ 
করিতে হইবে বলিয়। সুত্র দ্বারা রীতিবদ্ধ করিয়াছেন, সে স্থলে ইহ্াদিগকে খধি- 
মধ্যে গণনা ন! করিয়া! আচার্য্য ঝলিয়াই গণন। করিয়াছেন । 

উল্লিখিত ৫ পাঁচ শাখা প্রধান। ততিনন শ্রীতয়ের, কৌধীতকি, লৈশরী, 
গৈঙ্লী ইত্যাদি আরও কয়েকটা শাখা দু হয়, তাহা প্রধান শাখা না 
হইগ্জা প্রাতিশাখ্যমতে উপশাখা বলিয়। পরিগণিত । বিষুঃপুরাণেও এইরূপ আভাস 
পাওয়! যায়, যথা -.. 

“মুদগলো৷ গোকুলো বাতস্তঃ শৈশিরঃ শিশিরস্তথ] |" 
পঞ্েতে শাকলাঃ শিষ্যাঃ শাখাভেদ-প্রবর্তকাঃ ॥৮ 

মুদগল, গোঁকুল, বাংস্ত, শৈশির, (শিশির ) ইহারা শাঁকলের শিষ্য এবং 
শীখাবিশেষের প্রবর্তক । অতএব সর্বসমেত খণ্েদ ২১ শাখায় বিস্তৃত । ভাগবত 
ও মহাভাষ্যে ২১ শাখার কথাই লিখিত আছে । যথা মহাভাষ্য_ 

”"একবিংশতিধা বহুব চাঃ” 

এইরূপে অধ্যয়ন ও সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শাকলপ্রভৃতি আচাধ্যদিগের ভিন্ন 
ভাবের প্রবচন অনুসারে একমাত্র খণ্বেদ অনেক শাখায় বিভক্ত হইয়াছে । 
সমুদয় শখ! একত্র করিলে অত্যন্প মাত্র তারতম্য দেখ! যাঁয়। প্রবচন শব্দে 
বেদার্থবোধক গ্রন্থ বুঝায় । যথা_ 

“অগ্রাঃ সর্বেষু বেদেষু সর্ব প্রবচনেধু চ1% 
(মন ৩ অং) 

এই শ্লোকে প্রবচন শব্দের অর্থে কুল্লুকভট্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন-- 

*প্রকর্ষেণৈবোচাতে বেদার্থ এভিরিতি প্রব্চনান্তঙ্গানি শিক্ষার্থীনি” যদ্দারা 
উত্তমরূপে বেদার্থ সক বাখ্যাত হয় তাহাই প্রবচন গ্রন্থ, অর্থাৎ শিক্ষা্দি। 

খখেদের স্ত্ত এক স্হত্র ১৭২ সহত্র ৬ বর্গ ৬৪ অধ্যায়। ১৭ মগ্ডল। 
৮ অষ্টক। 


বেদ-বিভাগ | ৩২৫ 


সক্তের লক্ষণ--“সম্পূর্ণমুবিবাক্যন্ত হুক্তমিত্যভিধীয়তে 1” 
বৃহদেবতা?। 

নিরাকাজ্ষ ছন্দৌময় খধিবাক্যের নাম হুক্ত অর্থাৎ বৈদিক মহাবাকাই 
সুক্ত | 

এই সুন্ত তিন প্রকার। খষিসত্ত, দেবতাস্বত্ত, ছন্দঃসুক্ত। খষি ও 
দেবতাুক্তের লক্ষণ,__ 

খষিহুক্তানি ষাবস্তি সুক্তালোকস্তা বৈকৃতিঃ। 
স্তয়েতৈকাস্ত যাবৎম্ তৎ সুক্তং দৈবতং বিছুঃ ॥৮ 
€ বুহদ্দেবতা ) 

একজন খধির কৃত বা দুষ্ট যতগুলি সথক্ত অর্থাৎ মহাঁধাক্য বা বাক্য, সেই- 
গুলি খষিসৃত্ত | 

১ম অষ্টকের প্রায়ন্তস্থ “অগ্রিমীড়ে” ইত্যাদি হইতে “ইন্দ্র বিশ্বা অবীবৃধৎ 
ইত্যন্ত খক ভাগ (২০ বর্থাআ্মক ) একটি খাষিকৃত্ত, ফেনন! এ সমস্ত খকৃগুলি 
একমাত্র মধুচ্ছন্দ নামক খবির কৃত, আর তন্মধ্যস্থ অগ্নি দেবতার স্তবস্থচক 
খাক্‌ দেবতা-হুক্ত, কেনন। প্র ৯খক্‌ দ্বারা একমাত্র অগ্নিদেবতার স্তোত্র প্রকাশ 
হইয়াছে। 

একচ্ছন্দে নির্মিত পর পর ক্রমানুসারে স্থাপিত হইলে তাহা ছন্দঃহৃক্ত । 
বথা--ও& *অগ্রিমীড়ে” হইতে ১৮ বর্গ পধ্যস্ত সমস্ত খক্‌ গায়ত্রীচ্ছন্দে গ্রথিত 
বলিয়া! তাহ! ছন্দঃস্থক্ত | 

খণ্বেদের বর্ণবিভাঁগ ও অধ্যায়ৰিভাগের €কান নির্দিষ্ট লক্ষণ নাই। উহা 
স্বাধ্ায় বা অধ্যয়নসম্প্রদায় পরম্পরায় প্রসিদ্ধ হইয়া আলিয়্াছে। কিন্তু খঙ্ে- 
দের মণ্ডলের লক্ষণ সম্বন্ধে সর্ধ্বানুক্রমণিকা গ্রন্থে শৌনক বলিয়াছেন বথা-_. 
"য আঙ্গিরসঃ শৌনহোত্রো তৃত্বা ভার্গবঃ শৌনকোহভবৎ স গৃৎ্সমদে দ্বিতীয়ং 
মণ্ডলমপন্থাৎ ।”* 

অর্থ এই যে, ভার্গব আঙ্গিরস যাহা দেখাইয়াছিলেন, গৃৎ্সমদ দ্বিতীয় 
মগ্ডলে তাহাই দেখিয়াছেন। ভাব এই যে, ২৮ মওলের সমুদায় হুক্ত গৃৎস- 
মদের জ্ঞানে উদ্দিত হয় নাই, অধিকাংশ তীহার সংগ্রহ । এই সকল' দির্বাচন 
দেখিয়। বৈদিক অধ্যাপকের! মণ্ডলের লক্ষণ এইরূপ নির্দেশ করেন ফে-. 


২৩ এতিহাঁসিক-রহস্য ।--তৃতীয় ভাগ। 


তত্তদৃষিঘৃষ্টানাং বহুনাং হুক্তানাং একরিকর্তৃকঃ সংগ্রহে! মগডলম্* ইতি। 
অর্থ এই যে, বহতর খষির. দুষ্ট বছতর খক্মন্ত্ব এক খষির দ্বারা সংগৃহীত 
হইয়া যাহ! নিবদ্ধ হইস্বাছে, তাহার নাম মণ্ডল। 
ইহার দ্বারা বোৌধ হইতেছে যে, অনেক মণ্ডল ব্যাসের পূর্বেও সংগৃহীত 
ছইয়াছিল। এবং ইহার রচনা! কত কালের তাহ! নির্ণর করা স্থকঠিন। 
খাখেদের ১০ মণ্ডল।* এই সকল মণ্ডলের সংগ্রহকর্তী খধষিদিগের নাম 
'আশ্বলায়ন গৃহ্যত্রে নির্ণাত হইয়াছে, যখা-__ 
“শত্চিনো মাধামা গৃত্সমদেো বিশ্বামিত্রোহত্রির্ভরঘাজো বশিষ্ঠঃ প্রগাথাঃ 
পাচমান্তাঃ ক্ষুত্রনুক্তাঃ মহানুক্তাঃ* ইতি । 
শত যথা _ 
“মধুচ্ছন্দপ্রভৃতয়োহগল্ত্যাস্তা আদ্যমগুলে। 
যে সস্তি খবয়স্তে বৈ সর্বে প্রোক্তাঃ শতর্টিনঃ ॥৮ 
মধুচ্ছন্দ হইতে অগন্ত্য পর্য্যন্ত খধিরা ১ম মণ্ডলের খধি। তাহারাই শত্া 
নামে প্রসিদ্ধ। এই শতর্চিগণ ৯ম মণ্ডলের খষি। তন্মধ্যে মধুচ্ছন্দ খষি ১০২ 
থাক্‌ রচনা করিয়াছিলেন, স্ৃতরাঁং তিনিই পতর্চী, হইতে পারেন, কিন্তু অন্যান্ত 
খষিরা এত অধিক খুকু রচনা না করিলেও উহার সহচর ছিলেন, এজন্ত 
তাঁহারাঁও শতর্চা বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, যথা-_- 
“্দর্শীদৌ মধুচ্ছন্দো। ছ্যধিকং যদৃচাং শতম্‌ । 
তৎসাহ্চধ্যাদন্তেহুপি বিজ্ঞেয়াস্ত শতচ্চিনঃ ॥% 
১১ মণ্ডলের খবিরা ক্ষুদ্র স্ক্ত ও মহাসুক্ত সকল রচন! বা! সংগ্রহ করেন ॥ 
অহাক্কের লক্ষণ শৌনককৃত কুহন্দেবতা গ্রন্থে নির্ণাত আছে যথ! - 
“দূশর্কতায়া অধিকং মহাস্থক্তং বিছুবু ধাঃ ॥৮ 
দশ খকের অধিক খক্‌ ছারা যে হুত্ত নির্মিত ভাহা' মহাহুত্ক। স্মতরাং 
১০ থকের ন্যুন হইলে ক্ষত্র স্ক্ত। এইবূপ মধ্যম সুক্ত জাঁনিবেন ॥ 
এতাবতা৷ কথিত প্রমাণ ঘর! এই রূপ অর্থলাত হইতেছে যে, শতর্টা খবি- 
গণ ১ম মণ্ডলের সংগ্রাহক । ২য় মলের গৃতসমন্দ, ওয় মণ্ডলের বিশ্বামিত্র” 





চিক % চিকিরা রানা 78782 
শ কেহ কেহ খশ্েদের ১১২ মও্হোর কথ। বলিয়া! খাকেন। এতন্ছার। প্রমাণ হই- 
(ভেছে বে,তাহা। আর্ধকানের পরত বাঁ, নিয় তল পুরুষের রচিক । 


বেদ-বিভাগ। ৩২৭ 


৪র্থ বামদেব, গুম আত্রি, *ঠ ভরম্বাজ, ৭ম বশিষ্ঠ, ৮ম প্রগাথা, ৯ম পাচমান্ত, 
১০য ক্ষুত্র হৃক্ত ও মহানুক্ভীয় খধিগথ। 

অধ্বযুর্ বা! যজুবেদি--১০০ শাখায় বিভক্ত, ইহ! পত্তঞ্জলি মহাভাষ্যে উল্লি- 
থিত দেখা যায়। 

চরণব্যুহু গ্রন্থে লিখিত আছে; যঙ্ুর্বেদের ৮৬ শাখা; কিন্ত এই সকল 
পাখা আর এখন দেখা যায় না, নাম পধ্যস্তও শুন। যায় না। তবে যে 
কয়েকটি শাখার নাম পাওয়। যায়, তাহা এই-_ 

চরক, আহ্বায়ক, কঠ, প্রাচ্যকঠ, কাপিষ্লকঠ, চারায়ণীয়, বারতস্তবীয়, 
শ্বেত, শ্বেততর, ওপমন্তব, পাতা স্তিনেয়, মৈত্রায়ণীয়। 

এই মৈত্রাক্সণীয় শাখার ৬ প্রকার ভেদ আছে। যথা 

মানব, বারাহ, ছুন্দুত, ছাগলেয়, হারিদ্রবীয়, শ্তামায়নীয় | 

চরক শাখার ২ শ্রেণী আছে, ওথীয় ও খাগ্ডিকীয়। এই খাণ্ডিকীয় শাখাও 
৫ প্রশাখায় বিভক্ত, যথ! ।--- 

আগপক্ততী, বৌধায়নী, সত্যাষাটা, হিরণ্যকেশী ও শাট্যায়নী । 

বারতস্তবীয়, গখীয় এবং খাণ্ডিকীয় ও তৈত্তিরীয় এই কয়েকটি পদ পাঁণিনি- 
শুত্রের “তিত্তিরি-বরতস্ত-থপ্ডিকোখাচ্ছণ» দ্বার। নিষ্পন্ন হয় । 

আঁপন্তঘী ইত্যাদি পাঁচটি শবও ( কলাপি-বৈশম্পায়নাস্তেবাসিভ্যশ্চ ) নিণি- 
প্রত্যয়-নিষ্পন্ন। 

যজুর্ব্বেদের মন্ত্র-পরিমাঁগ যথা- 

“অষ্টীদশ সহশ্রাণি মন্তাঙ্গণয়োঃ সহ। হজুংযি যর গঠ্যন্তে স যভুর্ষেদ 
উচ্াতে ॥” ( চরণবুাহ ) ইহা কৃষ্ণ যুর পরিমাণ, শুরু বু শ্বতন্ত্র। যুর্বেদে 
মন্ত্র এবং স্বাঙ্মণ উভয়ে ১৮০০০ সহম্র গদ্যময় মহাকাব্য আছে। 

শুরু বুর্কেদের ১৫ শাখা । কাঁখ মাধ্যন্দিন, জাবাঁল, বুধেয়, শীকেয়, 
তাঁপনীয়, কাগীল, পৌগু বৎস, আবটিক, পরমাবাটিক, পারাশরীয়, বৈনেয়, 
বৌধেয়, ওঁধেয় ও গালব। এই সমস্ত শাখাকে বাজসনেয়ী শাখাও বলে» 
এই শুরু বজুর্কেদের পরিমাপ যথা 

«দ্ধে সহজে শতন্যুনমন্ত্ বাজসনেয়কে। তাবস্ত্যন্েন সংখ্যাতিং বালখিল্যং 
সগুক্রিয়ং। ত্রাঙ্গণন্ত সমাখ্যাতং প্রোকতমানাচ্চতুর্থণম্‌॥” €চরপব্যুহ ) 


৩২৮ এঁতিহাপিক-রহুন্য ।--তৃতীয় ভাগ। 


এক শত ন্যুন ২ সহত্র মন্ত্র বাজসনেয়ী অর্থাৎ শুরু-যভূর্বেদে, আছে। বাল- 
খিল্য শাখাও এই পরিমাণ । এই উভয়ের ৪ গুণ অধিক ইহার ত্রাহ্ষণ। 

সামবেদ--পৌরাণিক মতে পুর্বে সামবেদের সহশ্র শাখ! ছিল। হন 
বন্ত্রাধাতে তত্তাবৎ ধ্বংস করেন। যাহা অবশিষ্ট আছে তাহ! এই-_রাণায়নীয়, 
শাট্যমুগ্রা, কাপোল, মহাকাপোল, লাঙ্গলিক, শার্দ,লীয়, কৌথুম। (বঙ্গদেশে 
কুখুম শাখা ভিন্ন অন্ত শাখার ব্রাহ্মণ নাই )। এই কুথুম শাখার ছয় উপশাখ|। 
যথা_-আন্ুরায়ণ, ঘাঁতায়ন, প্রাঞ্জলীয়, বৈনধৃত, প্রাচীনযোগ্য, নৈগেয়। 
ইহার পরিমাণ-_ 

"অষ্টৌ সামসহশ্রাণি সামানি চ চতুর্দশ | উহ্ানি সরহহ্যানি * * * সামগণঃ 
স্বতঃ |” ( চরণব্যহ ) 

আট সহস্র ১৪ লাম এবং ইহ! উহা ও রহ্ম্যের সহিত । 

অথর্ধববেদ--ইহা:»'ডাঁগে বিভক্ত । যথা 

পৈপ্পলাদ, শৌনকীয়, দামোদ, তোতায়ন, জাল, ব্রন্ষপাঁলাশ, কুনখা, 
দেবদর্শী, চারণবিদ্া। ইহার পরিমাণ-- 

প্যারা সহশ্রাণি মন্্রাণাং ত্রিশতানি চ। গোপথং ত্রাঙ্ষণং বেদেহ্ঘর্কাণে 
শতগাঠকম্‌।” ( চরণব্যহ ) 

অথর্ধবেদের ৯২ লহ ৩ শত মন্ত্র। এক শত প্রপাঠক ( পরিচ্ছেদ) 
আর গোপথ নামক ব্রাঙ্গণ। 

বেদাঙ্গ-_ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ এই ড়, বিভাগ । 

শিক্ষা-_দ্বরবর্ণাদিয় উচ্চারণ-উপদেশক শাস্ত। এক্ষণে পাণিনীয় পিক্ষাই 
প্রচলিত । গৌতমীয়, নারদীয় প্রস্থৃতি শিক্ষাগ্রস্থ আছে। প্রাতিশাখ্যও শিক্ষা- 
গ্রশ্থবিশেষ। 

কল্প--বেদবিহছিত বাধ্যকলাপের পূর্বাপর কল্পনা বা বাবন্থা-শান্ত্র। থগ্থে- 
দের আশ্বলায়ন, সাঙ্খাননন ও শোৌনিক হ্ুত্র। সামবেদের মশক, লাট্যায়ন, 
& ড্রাহায়ণ হুত্র। ক্ৃষ্ঞযুর্বেদের আপক্তত্ব, বৌধায়ন, সত্যসদঃ, হির়ণ্যকেণী, 
মানব, ভারহাজ, বাধন, বৈখানস, লৌগাক্সী, মৈত্রী, কঠ ও বরাহস্ত্র। গুরু 
যুর্বেদের কাত্যায়ন হুে। অথর্ধববেদের কুশিক হুত্র। 

ব্যাকর্ণ-_শবার্থ-ব্যুৎপত্তি-বোধক শান্তর । 


বেদ-বিভাগ | ৩২৯ 


নিরুত্ঞ- বৈদিক-পদ-পদার্থ-নির্ণায়ক শান্ত্র। যাঙ্করুত ১৩ অং। ইহার 
প্রারস্ত-বাক্য-_ 
“সমাক্নায়ঃ সমায্মাতঃ স ব্যাখ্যাতব্যঃ--» 
ছনাঃ_ অক্ষর প্রস্তারনিরবূপক শাস্ত্র । এক্ষণে পিঙ্গলকত ছন্দঃ গ্রন্থই প্রাচীন । 
ইহার প্রারস্তবাক্য-_প্ধী শ্রী স্ত্রী ম্‌*। 
জ্যোতিষ-_-কালবোধক শান্ত্র। গর্গাচাষ্য ইহার প্রথম নিম্মীতা। তাহার 
প্রারস্তবা ক্য-.. 
“পৃঞ্চমংৰতসরময়ং যুগাধ্যক্ষম্‌ প্রজাপতিম্” ইত্যাদি । 
এতত্তিন্ন উপাঙ্গ যথা_ 
প্ধর্মমশাস্ত্রং পুবাঁণঞ্চ মীমাংসা গ্কায় এবচ।” 
ধর্মশান্ত্র, পুরাণ, মীমাংসা, স্তায় এই ৪টী উপাঙ্গনামে বিখ্যাত । 
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কুমারপাল। 


কুমারপাল হিন্দুর পরিত্যাগ করতঃ জৈনধর্দে দীক্ষিত হইয়! জৈন সম্্র- 
দায়ের সবিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন । জৈন ইতিবৃত্বদমূহ কুমারপাল ও. 
হেমস্থরির গুণান্থবাদে পরিপূর্ণ রহিয়াছে । এই প্রস্তাব পাঠে পাঠকবর্থ দেখিতে 
গাইবেন যে, জৈনগণ অতি স্থুনিয়মে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী লিপিবদ্ধ, 
করিতেন। আমর! বিবিধ দুপ্রাপ্য জৈন ধতিহাসিক গ্রন্থ বহুপরিশ্রম স্বীকার, 
করিয়া সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং ক্রমে ক্রমে তাহা পুরাতত্ব-প্রিয় পাঠক 
মহোদয়গণকে উপহার প্রদান করিব। জৈন-মাহাত্ম্-প্রকাশক গ্রন্থনিচয়, 
ভবিষ্যৎ পুরাণের স্তায় অলৌকিক বিবরণে পরিপূর্ণ, এজন্ত তাহার মত এ সকল, 
প্রস্তাবে গ্রহণ করিব না। আমরা! কেবল জৈন ধঁতিহাপিক প্রবন্ধের সারাংশ, 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। সোমস্থন্দর সুরির শিষ্য জিনমণ্ডলোপাধ্যায়, 
কুমারপাল-প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহার সংক্ষেপ-বিবরণ স্থলে গ্রন্থকার, 
লিখিয়াছেন-- 
“ততশ্চৌলুক্যবংশৈকমৌক্তিকন্ত, মহৌজসঃ | 
শ্রীহেমচন্দ্রন্রীন্দ্রপাদপন্মোপসেবিনঃ ॥......(৭) 
জিনধর্মরসাবেশোল্লাসোল্লানিতচেতসঃ | 
রূপৈকপ্রাণনাথভ্ত ... ৯০ ০৮৮) 
রাজ্ঞঃ কুমারপালস্ত স্বরসক্ঞাপুপুর্ষয়া । 
প্রবন্ধং বচমি কিঞ্চন ॥ (৯) 
চৌলুক্য বংশের একমাত্র মণিস্বরূপ মহাতেজ! কুমারপাল রাজার নম্বঘ্ধে 
কিঞ্িৎ প্রবন্ধ বলিতে উদ্যত হুইয়াছি। রাজ! কুমারপাল হেমচন্ত্র সুরির শিষ্য 
এবং তিনি জৈন-ধর্মের রসাঁবেশে উল্লমিতচিত্ত ছিলেন ও কৃপাঁদেবীর এক অর্থাৎ 
অদ্বিতীয় নাথ ছিলেন ।-_ 
এই বলিয়া গ্রন্থাবতরণ করিয়া প্রথমে জিন-সম্প্রদায়ের ব্ংশবর্ণনা করিয়া- 
ছেন। যথা,--- 


৩৩৪ এঁতিহাসিক-রহুস্য ।--তৃতীয় ভাগ । 


ইচ্াকুবংশ ১, হুর্যাবংশ ২, চক্রুবংশ ৩, যাদববংশ ৪, পরমারবংশ ৫, দাঁছ- 
মান ৬, চৌনুক্য ৭ বৈন্দক ৮, সিলার ৯, সৈদ্ধব ১, চাপোথকট ১১, প্রতীহার 
১২, চম্দুক ১৩, বাট ১৪, কৃর্পট ১৫, নাক ১৬, করক ১৭, পাল ১৮, করম ১৯, 
বাউল ২*, বন্দেল ২১, উহিল্লপুত্র ২২, পৌলিক ২৩, মৌরিক ২৪, মন্কুরাজক ২৫, 
থাগ্তপালক্‌ ২৬, 'বাঁজপালক ২৭, আমঙ্ ২৮, নিলুস্ত ২৯, দধিলক্ষ ৩০, তুরু- 
দ্বলিম্ক ৩১, ভূন ৩২, হবিজড়, ৩৩, নট ৩৪, মাস ৩৫, পোষর ৩৬, ইহার মধ্যে 
কুমারপাল, চৌলুক্যবংশীয় । 

কান্তকুজ দেশে কাঞ্চন কটকপুরে শ্রীভূয়ড়নামক রাজ! ছিলেন। ইহার 
কন্া মহল্পনা দেবী। ইনি গুর্জররাজ কুস্তকের পত্রী ছিলেন। গুর্জর দেশের 
বড়িয়ার রাজ্যের পদ্ধাসর গ্রামের শ্রীন্ীল স্রির ঘত্বে চাপোৎকট বংশের 
একটি বালক প্রতিপালিত হয়। এই বালক ৮ বৎসর বয়সে সমস্ত রাজলক্ষণে 
লক্ষিত এবং প্রীগুরদত বলরাজ নাম প্রাপ্ত হয়েন। ইনি শ্রীপত্তনের সামস্ত- 
সিংহের ভগিনী লীলা দেবীকে বিবাহ করেন। লীলাদেবী গভিণী-অবস্থায় 
স্থত হইলে মন্ত্রির্গ তাঁহার উদর হইতে এক বালক নিফাশিত করেন। এ 
বালকের নাম মুলরাজ হইল। মুলরাজের জন্ম হওয়ার পর সামস্তসিংহের 
দিন দিন অনেক রাজ্য বৃদ্ধি এবং ভূরি ভূরি মঙ্গল হইতে লাগিল দেখিয়া সামস্ত- 
সিংহ তাঁহাকে রাজ! করিলেন। মুলরাঙ্জ কোন কারণবশতঃ মাতুলকে বিনাশ 
করিয়া ম্বয়ং রাজা! হইলেন ॥ তিনি প্রবল-প্রতাপশালী নৃপতি ছিলেন। তিনি 
৯৯৮ শকবর্ষে রাজ্যাভিষিক্ত হুইয়! শ্বসমকালীন মহাবলপরাক্রম, লাশোকরাজকে 
পরাজয় করিয়া একচ্ছত্র হুইয়াছিলেন। লাঁশোক-রাজ ১১ বার মূলরাজকে 
তাড়িত করিয়াছিলেন, তিনি পরিশেষে কপিলকো্ট নগরে অবরুদ্ধ হুইয়া 
প্রাণত্যাগ করেন। মুলরাজ ৫৫ বৎসর রাজ্য করিয়া কোন কারণে মন্যাস 
গ্রহণ করেন। অনন্তর বলরাজ রাজ্যগ্রহণ করেন। বলরাজ ভগিনীর শুভাদৃষ্ট- 
বলে রাজা হইয়াছিলেন। ৮০২ বর্ষে শ্রীশ্রীল হরি জৈন মন্ত্রপুত করিয়! 
শ্রীপত্তনে রাজাস্থাপন করিয়াছিলেন। বলরাজ হইতে স্থাপিত গুর্জরীয় রাজ্য 
জৈন ব্যতীত কেহু ভোগ করিতে পারিবে না, এই এক প্রসঙ্গ রটন! হয়। 
বলরাজের রান্ব্যভোগকাল ৩৫ বর্ষ। তীহার পুত্র যোগরাজের ২৫, ক্ষেমরাজের 
২৯। তৎপরে ভূয়ড়রাজ ২৫» বীরসিংহ ১৫, রঙ়াদিত্য ৭, সামস্তসিংহ * * বর্ষ 
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রার্জ করিয়াছেন। এইরূপে ১৯৬ বর্ষে চৌল্ক্যকুলে ৭ রাজ! হয়। তৎপরে 
এতদ্দৌছিত্র সস্তানের চৌলুক্যকুলে রাজ্য প্রান্তি হয়। চৌনুক্য কান্তকু্জীয় । 
তাহার নাম শ্রীভুয়ড় (প্রেথমেই ইহার কথা বল! হইয়াছে), ভূয়ড়ের পুত্র কর্ণাদিত্য। 
তৎপুত্র চস্জরাদিত্য, ততপুক্র সোমাদিত্য ; ইনি পরলোকগত হইলে চামুগরাজ 
রাজ! হইয়া ১৩ বৎসর রাজ্য করেন। তৎপরে বল্পভরাজ ৬, তৎপরে ছুল্ন ভরাজ 
১১৬ মাস রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহার পুক্র ভীম। এই ভীমের সহিত 
মুগ্রের শক্রতা হইয়াছিল । ভীমের বৃদ্ধ! রাজ্তী বকুলদেবীর গর্তোত্তব ক্ষেমরাজ। 
আর এক শ্্রীর নাম উদয়মতী। ইহার সস্তান কর্ণদেব। ক্ষেমবাঁজ আর 
কর্ণদেবের পরম্পর রাম লক্ষণের স্তায় সৌহবদ্য ছিল। ক্ষেময়াজ কিছুকাল 
রাজ্য করিয়া কর্ণদেবকে বাজসিংহাসন প্রদ্দান করেন। ইহার নামাস্তর 
ভোগীকর্ণ। ইহার পুক্র জয়সিংহদেব। ধনেশ্বর স্করি ও মদনপাল কর্ণরাজের 
সাময়িক সভ্য। এই সকল পণ্ডিতের! রাজাকে উপদেশ দিতেন-_ 
“অপ্যানুঙ্গরি তুম্ি অনুঙ্গরিতু তেহিং তি অবংসো অন্নে অভবি অনা! 
অনুমোহন্ত্ররেজিন ভবণং।” 
“জিন। ভবসাইংঙে নুঙ্বস্তি ভত্তি পড়সী অপড়িক্সাই, তেনুঙ্গবস্তি অপ্যং 
ভোমাচ্যুভব সমন্দাতু ।* 
“মাণিকাহেমরত্বাদ্যৈেই প্রাসাদান্‌ কারয়স্তি যে। 
তেষাং পুণ্যৈকমূর্তীনাং কো বেদ ফলমুত্তমম্‌ ॥ 
“কা্ঠাদীনাঁং জিনাবাসে যাবস্তঃ পরমাণবঃ। 
তাবস্তি বর্ষলক্ষাণি তৎকর্ত ম্বর্গভাগ্ভবেৎ ॥”” 
“নবীনজিনগেহস্ত বিধানে যত ফলং ভবেৎ। 
তশ্মাদষ্টাদশগুণং জীর্ণোদ্ধারেণ জায়তে ॥+ 
“্ভীর্ণোদ্ধারায় বিজ্ঞপ্তঃ স্বজনেন নৃপস্ততঃ | 
রাষো্াহিত, * * * ভিনপুরং যী ৮ 
ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, ধাহার! মণিমাণিক্যাদি দ্বারা জিনদেবের প্রাসাদ 
অবন্কৃত করেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ পুণ্য-মৃর্তি এবং তাহাদের সেই সেই কার্যের 
ফলপরিমাঁণ কত, কে বলিতে পারে? তৃণ কাষ্টাদি যাহা কিছু জিন-মন্দিরে 
প্রদত্ত হয়, দাত! তাহার প্রত্যেকের পরমাণু-সমসংখ্যক লক্ষ বর্ষ স্বর্গ ভোগ করে। 


গুত৬ এতিহাসিক-রহুস্ঠ 1--ভূতীয় ডাগ। 


'বিশেধতঃ মৃতন গৃহ নিশ্মীণ অপেক্ষা জীর্ণ-সংস্কার করার ১৮ গুণ ছমধিক্ ্ধল 1-. 
ছত্যাদি। ইহার মাতাও পারননাবিধ সছৃপদেশ দ্িতেন। তিনি আপন পুত্রকে 
বলিয়াছেন, পুত্র 1-- 

“দীপে শলায়তি তৈলপুরখবিধিস্তোয়ঞ্চ সংগুধাতি, 

প্রাবারো৷ হিমসঙ্গমে জলগৃহং শ্রীম্মজরে জাগরে । 

নির্বাতং কবচং শরব্যতিকরে যোগোস্তবে ভেঘজম্‌, 

ধর্থো মৃত্যুমহাভয়ে মতিমতাং সংসেবিতুৎ যুজ্যতে 1” 

এইরূপ নানা উপদেশে উত্তেজিত হইয়া তিনি অনেক চেত্যাদি নির্শাঁণ 
করিয়াছিলেন । পরিশেষে মাতার উপদেশে ভত্রেশ্বরাচার্যের নিকট দীক্ষিত 
হইয়াছিলেন। কর্ণরাজ আশাপন্দী নামক স্থানবাসী এক লক্ষ ভিল্লজাতির 
অধিপতি অশোক নামক ভিল্লকে জয় করিয়া সেই স্থানে আপনার নামে অর্থাৎ 
কর্ণাবভী নামে নগর নিশ্বীণ করেন। ইনি ২৯ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন 
এততপুঅ জয়সিংহদেব ৩০ বর্ষ রাজ্য করেন। ইহার খ্যাতি শ্রীসিদ্ধ চক্রবর্তী । 
ইনি ঘোগ-মার্গে সিদ্ধ ছিলেন। এই সিদ্ধরাজ হেমচন্ত্রের নিকট উপদেশ 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
এক দিন কথাপ্রসঙ্গে ও কাব্যগ্রসঙ্গে হেমচন্দ্র বলিলেন, শ্রীবীর জিনেন্দ্ 

সমক্ষে শিশুকালে আমি যে তাঁহার ব্যাখাত গ্রন্থ গুনিয়াছি, সেই “জৈনেন্দ্ 
নামক ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া থাকি | (আমাদের ব্যাকরণে “ইতি 
জৈনেন্দ্রবুদ্ধিপাদঃ” বলিয়া অনেক উদাহরণ দৃষ্ট হয় )। সিদ্ধ বলিলেন “পুরাতন 
ত্যাগ করিয়া এখন কেহ নূতন ব্যাকরণ করিতে পারেন, কি ন! তাহাই বলুন 1” 
হেমচন্দ্র বলিলেন, “যদি সিদ্বরাঁজ সাহাঁধা কবেন তবে আঁমি পঞ্চাঙ্গ-ব্যাকরণ 
নির্মাণ করিতে পারি | এই কথায় বাজ! নানা দেশ হইতে সমস্ত ব্যাকরণ 
আনাইয়! দিলেন; তাহা! অবলঘন করিয়া হেম এক লক্ষ পঁচিশ সহজ 
শ্লোকে গ্রধিত এক বৃহৎ পঞ্চাঙ্গ লক্ষণ যুক্ত ব্যাকরণ এক বৎসর মধ্যে প্রস্তুত 
করিলেন। তাহার নাম হইল ভ্ভ্রীসিদ্ধ হেমচন্দ্র।৮ এই ব্যাকরণ প্প্রস্তত 
হইবার পর উত্তম সঙ্জায় সজ্জিত করিয়৷ শ্বেতহস্তীর উপর রক্ষা করিয়া চাঁমরাদি 
বাজন করিতে করিতে রাজার ভ্যার, (ব্যাকরণের রাজ! বলিয়! ) রাজসভায় 
নীত হয়। সকল দেশের পঙ্ডিত আহ্বান করাইয়া তাহা পাঠ ও সংশোধন 
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করাঁন হুইয়াছিল। ইহার পুজা! করিয়! “সরদ্ঘতী-যোগানামক্ক” পুস্তকালয়ে 
রাথ! হয়। এই লময়ে পণ্ডিতের! মিয্লিখিত গাথা পাঠ করিয়াছিলেন । 
৭****..পাণিনিপ্রলপিতং ফাতন্ত্রকে কা কথা, 
মা কার্ষীঃ কটুশাকটায়নবচঃ ক্ষুদ্রেণ চান্দ্রেণ কিম্‌। 
অয়স্তে যদি ভাবদর্থমধুরাঃ শ্রীসিদ্ধহেমোক্তয়ঃ ॥ 
অর্থাৎ যদি শ্রীসিত্ধ হেমের মধুব উক্তি শ্রবণ কর, তবে পাণিনির ব্যাক- 
রণ প্রলাপ বলিয়া বোধ হইবে, সুতরাং কাতন্ত্র প্রভৃতির ত কথাই নাই। 
শাকটায়নের ব্যাকরণ ভাল বটে,কিস্ত বড় কটু । ক্ষুদ্র চান্দ্র ব্যাকরণ কোন 
কার্যে আইসে না। ইত্যাদি 
দধিস্থলী পুরের ভীমদেবের পুত্র ক্ষেমবাজ ও তৎপুজর দেবপ্রসাদ। ইহার 
পুত্র ব্রিভূবনপাল ও ভার্যা কাশ্মীরা দেবী। ইঠারই গর্ডে কুমারপালের জন্ম । 
ইনি বুদ্ধ-বিজ্ঞানে পাঁরদর্শা এবং নীতি-পরায়ণ ভূপতি ছিলেন। 
কুমারপাল হেমচন্দ্রের নিকট নানা সছৃপদেশ প্রাপ্ত হন। কুমারপাল জয়- 
সিংহের সমীপে থাকিয়! পরিশেষে দধিস্থলীতে রাঁজ্যভোগ করিয়াছিলেন । 
পূর্ববোস্ত সিদ্ধ রাজার সন্তান ছিল নাঁ। ইনি সম্তান-কামনায় হরি-বংশাদি 
শ্রবণ ও অনেক ক্রিয়াকাড করিয়াছিলেন। তৎপরে হেমচন্দ্রেরে উপদেশে 
তীর্থভ্রমণও করিয়াছিলেন । 
তিনি রাজ্যলোভে ত্রিভূবনপাঁলকে গোপনে বিনাশ করিয়া! কুমারপালকে 
বিনাশ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন । তাহা সিদ্ধ হয় নাই, কিন্ত কুমারপাল 
রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। তিনি রাজাহীন হইয়া! দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া" 
ছিলেন। হেমচন্দ্রের সহিত তাহার এই অবস্থায় পুনশ্চ সাক্ষাৎ হয়। হেম 
তাহাকে বলিলেন ।-__ 
শভে। কুমার ! গুণাধার ! নবান্গেখর-বওসরে (১১৯৯)। 
চতুর্যাং মার্গশীর্যন্ত হ্ামায়াং রবিবাসরে। 
পুষ্যকক্ষে'হপরাহ্থে চ তব রাজ্যং প্রজায়তে ॥”-% 














ত প্রবন্ধচিন্তামণি গ্রন্থে লিধিত আছে দ্বিক্রমার্কসমর।ৎ প্রগতেষু 


* দেরুতুঙজাচাখাক 
ত্বিকশুরুদশম্যাং কুমারপালস্য র।জ্যাতিযেকে। বব ।” 


নবনবত্য ধিকৈক।দশশতীমিতেবু ক! 
৪৩ 


৬৬৮ এ্তিহাসিক-রছন্ঠ 1--তৃতীয় ভাগ। 


অর্থাৎ ১১১৯ সম্বৎ অবের অগ্রহায়ণ কষ চতুর্থীতে তুমি রাজ্য পাইবে । 
কুমার মন্ত্রিগৃহে লুককায়িত থাঁকিতেন। বিউ্রয়সিংহ দেব তাহার বিনাশার্থে চর 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন, চর সর্ধান করিয়! সেখানে গিয়া হেম শুরিকে জিজ্ঞাস 
করিল। কিন্ত তিনি মিথ্যা করিয়া বলিলেন “এখানে নাই ।» হেমাচার্ধ্য 
মনে করিলেন *প্রাণপরিত্রাণং মহৎ পুণ্যম্‌।৮ মিথ্যা বলার পাপ অপেক্ষা এক 
জনের প্রাণ রক্ষা করায় মহৎ পুণ্য লাত হুয়। কুমারপাল পরিত্রাণ পাইয়! 
সৃগুকচ্ছে গেলেন। তৎপরে কৈলম্বপত্তনে গমন করেন। এই কৈলব্ব-স্থামী 
ইষ্থীকে স্বীয় রাজ্যের অর্থ প্রদান করেন এবং তাহারই সাহায্যে পুনর্ধার 
খ্বরাজ্য প্রাপ্ত হন। তিনি প্রতিষ্ঠানপুরে কিপদ্দিবস অবস্থিতি করিয়! উজ্জঞয়ি- 
নীতে গমন করেন। এখানে বিক্রমাদিত্যের স্ম্যশ গুনিলেন। এক জন 
বৃদ্ধকে জিজ্ঞাস করায় তিনি বলিলেন প্বিক্রমাদিত্যের সিদ্ধসেন দিবাকর নামে 
এক পার্ধৰ ছিলেন, তিনি জৈন-মতাঁবলম্বী ছিলেন। বিক্রমাদিত্য তাঁহার 
উপদেশ সতত গ্রহণ করিতেন ।* কুমার এখান হুইতে নগেন্দ্রপত্বনে গমন 
করেন। তিনি তাহার ভগিনীপতি শ্রীকঞ্চদেবের গৃহে থাকিলেন। ইহার 
ভগিনীর নাম প্রেমল দেবী । এপধ্যস্ত ইনি রাজা প্রাপ্ত হয়েন নাই। ইহার 
. পরেই অবসর ক্রমে খল্ডগাধারণপূর্বক সিংহাসন গ্রহণ করেন এবং সেই সময়ে 
বলিয়্াছিলেন যে, ণ্খড় গেনাক্রম্য তূষ্ীত বীরভোগ্যাং বন্থদ্ধরাম্‌।” এই কাধ্যে 
তাঁহার ভগিনীপতি কৃষ্ণদেব প্রভৃতি সন্ত হইয়াছিলেন। তিনি সত্ধৎ অব্ধের 
১১৯৯ বর্ষে মার্গণীর্য চতুর্থীতে পুনর্ধার রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এখন ইইার 
বয়দ ৫* বর্ষ। উদয়ন তাহার মহামাত্য ছিলেন। ইনি পণ্ডিত, সর্বাগুণ- 
ঘুক্ত এবং কুমারের পুর্বোপকারী। ৫০ বতনর বয়সে কুমার শবয়ং গলাজকাধ্য 
করিতে লাঁগিলেন। পূর্বের বৃদ্ধামাত্য জুদ্ধ হইয়া ইন্ীকে গোপনে বিনাশ 
করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকেই বিনাশ 
করিয়াছিলেন । যখন কুমারপাল এ্রই সকল রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, ঘথা__ 
পূর্বদিকে শুরসেন, কুশাবর্ত, পাঞ্চাল, বিদেহ, দশার্ণ”, মগধ ইত্যাদি । উত্তর 
দিকে কাশ্দীর, উড্ডয়ন, জালম্ধর, সপাদ, লক্ষ, পর্বত প্রস্ততি পর্ধতীয় 
অসভ্য দেশ। দক্ষিণে -_লাঁট, মহারাষ্ট্র, তিলঙ্গ। তৎপশ্চিমে হুরাষ্র, হাঙ্গণ 
বাহক, পঞ্চনদ এবং সিদ্ধুদীবীর প্রত্থৃতি । এই ধিদ্থিজয়-কালে সিদু প্চিম 


কুমারপাল । ৩৩৯ 


খানের পল্পপুর নগরের দ্াজকন্তা পদ্থিনীকে বিবাহ করেন। মৃলস্বানে (মূল- 
তান ) ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল। তীছার সঙ্গে ১০০০*৭ জানব, ১৯** গজ, 
১৪ রখ, ১৮ লক্ষ পদাতি দৈন্ত ছিল। বীরচরিত্রে লিখিত আছে,-_ 
“আগলগমৈক্রীমাবিদ্ধ্যং ঘাম্যমাসিন্থ পশ্চিমম্‌। 
আতুরুক্ষঞ্চ কৌবেরীং চৌলুক্যঃ সাধয়িষ্যতি ॥” 
রাজা এক দিন মন্ত্রীর্দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ্শ্রীসিপ্ধ রাজার, কি 
আমার গুগ অধিক ?” ইহাতে তাহার! কুমারপালকে অধিক গুণবান্‌ বলিয়া 
তাহার সংগ্রামপটুতার বিশেষ সাধুবাদ করিয়াছিলেন । « 
কুষারপালের রাজ্যকালে হেমাচার্ধ্য দ্বারা জৈনদিগের নিত্যকর্মপন্ধতি- 
সম্বন্ধীয় অনেক নিষ্ম প্রচারিত হয়। জৈনমতে মাঁংদভোজন বড় নিষিদ্ধ। 
যথা» 
“জাতু মাংসং ন ভোক্ব্যং প্রাণৈঃ কগতৈরপি ।” 
জৈনের রাবে আহার করে না। রাত্রের জল রুধির এবং অল্ল মাংস- 
তুল্যজ্ঞান করে। পত্যজাযে৷ ভোজনোদকে ।” (হেমনুরি |) 
শ্ত্বস্ি চান্তমিতে দেব আপো ক্ুধিরমুচ্যতে |» 
এই স্বন্দ পুরাণের রন লইপা হেমস্রি উক্ত নিয়ম প্রচার করেন। 
অদ্যাবধি জৈনেরা বৈকালে আহার করে, রাত্রে ভোজন করে না। জৈন- 
ছ্রিগের মতে জৈন মুনিরাই বৈষ্ণব, আর কেহ বৈষ্ণব নাই। কুমারপাল 
হেমহুরির উপদেেশক্রমে অনেক জৈন মন্দিরের জীর্ণসংক্কার করিয়াছিলেন 
তিনি ১২১১ সম্বৎ বর্ষে হেমস্ুরি স্বার৷ প্রতিষ্ঠা করাইয়া ত্রিভুবনপালনামৰ 
বিহার স্থাপন করেন। 
হেমাচাধ্য কহেন প্বাগভক্রং মন্ত্রিণমূচ্ঃ” কুমারপালের বাগভট্টনামা অঙ্জীট 
ছিলেন। ইনিই প্রসিদ্ধ জৈন আলস্কারিক বাগ্ভষ্ট। ইহার কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ 
ও অলঙ্কারতিলক বৃত্তি জৈনসাহিত্য-সংস্দার উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে । 
কুমার এই সকল দেশে অমারিপটহ অর্থাৎ অহিংসা ঘোষণ! করিয়াছিলেন । 
কর্ণট, গুর্জর, লাট, সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ, সৈম্ধব, উচ্ছা, তত্তেরী, মাঁলব, মারব, 
কোক্ছন, শ্বরাজায, ফীব, জনোদর, সপাঁদ, লক্ষ, মিবাড়, দীপাক্ষ, আভীরাক্ষ, 
কুষারগিরি, কানী ও গাজনী প্রতি দেশে কোথাও বিনয়, কোথাও বা 


৩৪৩ এঁতিহাসিক-রহস্ত ।--ভূতীয় ভাগ। 


বলপূর্ধণক হিংস! নিষেধ করিয়াছিলেন । তাহার অধিকারম্থ সমুদার় দেব- 
মন্দিরে পশুবলিদান নিষেধ করিয়াছিলেন । 

জৈনদিগের তীর্থ ছুই প্রকার; স্থাবর ও জঙ্গম। জৈনমুনিরা জঙ্গম- 
তীর্থ, আর তাঁহাদের সেবিত স্থান সকল স্থাবর তীর্থ। যথা-- 

'জঙজমং স্থাবরঞ্চেব তীর্থং দ্বিবিধমুচাতে | 
জঙ্গমং মুনয়ঃ প্রোক্ং স্থাবরস্তলিষেবিতম্‌ ॥ 

শক্রঞ্জয়, রৈবত গিরি, বৈভার, অষ্টপাদ গিরি, সম্মেত শিখর ইত্যাদি 
স্থাবর-তীর্থ। এতন্মধ্যে, শত্রগ্জয় সর্বশ্রেষ্ঠ । শত্রপ্জয়-যাত্রায় সকল তীর্থযাত্রার 
ফল হয়। জিন-গণধর সকল জঙ্গম তীর্থ । শক্রঞ্জয়ের অনেক নাম ; যথা" 

“শত্রঞ্জয়ঃ গুগরীকঃ সিক্ধিক্ষেত্রং মহাবলং। 
স্ুরশৈলো! বিমলাদ্রিঃ পুণ্যরাশিঃ * * । 
পর্ববতেন্্রঃ স্থভদ্রশ্চ দৃষ্টশক্তিশ্চ বন্কং | 
মুক্তিগেহং মহাতীর্থম্‌ শাশ্বতঃ সর্বকামদঃ ॥ 
পুষ্পদস্তো মহাপগ্নং পৃর্থীপীঠং প্রভা গ্রদম্‌ 1৮ 

ইত্যার্দি। ১০৮ নাম আছে। 

শজ'জয় পর্বতে কুমারপাল পার্শনাথের মন্দির নিম্মাণ করিয়াছিলেন । 
জৈনেরা গুরুমুত্তি, গুরু-পাছুকা, পার্থনাথ প্রভৃতি জিন-সৃর্তির পৃজা করে ও 
ধূপদীপ নৈবেদ্য পুষ্প প্রদান করে। 

নেমির জন্মস্থান রৈবতক পর্বত। এই জন্ত ইহা মহাতীর্থ এবং এখানে 
নেমির নির্বাণ হইলে ৯৯ বৎসর পরে কাশ্মীর দ্বেশ হইতে রন্নদেব শাবণ 
বৈবতে আসিয়া, যাত্রা মহোৎসব করিয়াছিলেন। তদবধ্ধি এখানে ঘাত্র 
মহোৎসব হইয়া থাকে । সেই নেমিমৃর্থি হদ্গেত্ত্ের স্থাপিত। 

৮৪ বৎসর বম্সে হেমচন্দ্র আপনার মরণকাল আগত বুঝিতে পারিয়! 
সমস্ত সংঘ ও রাজাকে নিকটে ডাকিয়া সমাধিযোগে শরীর ত্যাগ করেন। 
রাজা কুমারগাল রোদন করিতে লাগিন্ধেন। তাহার শরীর চন্দনাগুরু প্রভৃতি 
দাবা স্ুুগন্ধময় করিয়া মৃত্তিকা-প্রোথিত করা! হইয়াছিল। সেই স্থানটি হেম- 
ঘট নামে প্রসিদ্ধ। হেমচন্দ্রের মৃত্যুর ৬ বৎসর পরে, কুমারপাল ৩৭ 
'ব্রখসর ৮ মাল ২৭ দিন রাজ্য করিয়া শরীর ত্যাগ করেন। তাহার জ্রাত- 
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পুত্র অঞজয়পাঁল রাজসিংহাঁসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি মহীপালের পুত্র। 
১৪৪০ অব এই কুমারপালের প্রবন্ধ সংগ্রহ হয়। তংপরে তাহা! সোম- 
সুন্দর গুরুর শিষ্য জিনমগ্ডল উপাধ্যায় কর্তৃক গ্রন্থাকারে গদ্য পদ্যে রূচিত 
হইয়া ১৪৯৫ সম্বতে প্রচারিত হয়। 

কুমারপাল-প্রবন্ধে কুমারপালচরিত এইরূপ লিখিত হইয়াছে। এএই প্রস্তাবটা 
উক্ত গ্রন্থের সার-সঙ্কলন মাত্র । মূল প্রন্তাবে শ্রীপত্তন, ধারানগরী, ধন্কুকপুর, 
নাগপুর, কর্ণাবতী, শঙ্খপুর, কুমারগ্রাম প্রভৃতি স্থান এবং মদনবন্া, শ্রীদত্- 
স্থরি, গুণসেনস্থরি, প্রহ্যয়হ্থরি ও শুরশেখর প্রত্ৃতি বাক্কিবৃন্দের ও সিদ্ধাস্তবৃত্তি, 
নেমিচরিত্র, হরিবংশ, পদ্মপুরাণ, বীরচরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ আছে এবং 
জৈন নীতি ও ব্রতকথার নানা বিবরণ আছে; তাহা বাহুল্য-ভয়ে এই 
প্রস্তাবে পরিত্যক্ত হইল। আমবা কেবল কুমার-পাঁলপ্রবন্ধের খ্রতিহাসিক 
বিবরণ সঙ্কলন করিলাম এবং আবশ্বক বোধে স্থানে স্থানে কুমারপাল সম্বন্ধীয় 
কোন কোন বিষয় কৃষ্ণাজী-প্রণীত রত্বমালা, রাজশেখরকৃত প্রবন্ধকোষ ও 
মেরুতুঙ্গাচা্যকৃত প্রবন্ধ-চিস্তামণি হইতে সম্কলন করিয়া দিলাম। 
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বিদ্যাপতি বিহলণ । 


সংস্কৃত সাহিত্য-ভাগ্ডার মধ্যে কালিদাস, ভারবি, ভবভূতি, প্রীহর্য, মাথ 
প্রভৃতি কবিগণের নাম বছকাল হইতে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে এবং তীহাদিগের 
কাব্য ও নাটকনিচয় এ কাল পধ্যস্ত বিস্তার্থিগণ অতিশয় আগ্রহের সহিত 
পাঠ করিয়া বিদ্যার্জন করিতেছেন; কিন্তু কবিবর বিহ্লণের নাম গন্ধও 
অনেদ্ধের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে নাই। প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিকগণের গ্রন্থ- 
মধ্যেও উল্লিখিত কবিনিচয়ের কাব্য হইতে বহুল পরিমাণে উদ্দাহরণ উদ্ধত 
হইয়াছে, কিস্তু তাহাতে বিহলণের বিক্রমাস্কদেব-চরিত মহাকাব্য হইতে কোন 
উদাহরণ উদ্ধৃত হয় নাই--এমন কি অনেক স্মুপগ্ডিত বাক্তি এই গ্রন্থের 
নাম পর্যন্তও গুনিয়াছেন কি না সন্গেহ। সম্প্রতি জশল্মীর জৈন ভাগার 
হইতে সংস্কতবিদ্যা-বিশারদ বুলার মহোদয় একখানি প্রাচীন হস্ত-লিখিত 
বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত” প্রাপ্ত ইয়া, তাহাই বিশেষরূপে পরিদর্শনানস্তর মুক্রিত 
ও প্রচারিত করিয়াছেন। তিনি এতাদুশ যত্ব করিয়া প্রচার না করিলে 
কিছু কাল পরে উহার নাম পর্য্স্ত সাহিত্যসংসার হইতে লোপ পাইত। 
আমর! এ মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে কবি-বৃত্তান্ত নিয়ে সম্কলন করিলাম। 

“বিহলণ পঞ্চাশিকাঁ” এই নামে ৫০টী কবিতা-পুর্ণ একথার্নি ক্ষুদ্র কাব্য 
কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে। কিন্তু সেই কবিতাগডলি চোর-কবিরত 
চোর পর্চাশৎ বলিয়া এতদ্দেশে প্রসিদ্ধ । "বিহ্নণ পঞ্চাশিকায়” একটা 
দ্র পূর্বগীঠিকা৷ আছে। তাহা কোন আধুনিক পণ্ডিতের কৃত। তাহাতে 
লিখিত "আছে, বিহলণ গুজরাটাধিপতি বীরসিংহতনয়া চন্দ্রলেখা বা শশি- 
লেখাকে বিদ্যা শিক্ষা দিতেন এবং কিছুকাল পরে রাজকুমারী তাহাকে গান্ষর্ব 
বিধিতে বিবাহ করেন। র্লাজা এই গোপনীয় বিবাহব্যাপার অবগত হইয়! 
এক কালে ক্রোধে অধীর হওত বিহলণের শিরশ্ছেদনের অনুজ! প্রদান 
করিলেন । হিহ্লণ বধ্যস্থলে নীত হইলে এই “পঞ্চাশিকা” দ্বারা স্বীয় মনের 
ভাব,ব্যক্ত করিয়াছিলেন। রাঁজ! দূতদ্বারা সেই কবিতাগুলি প্রাপ্ত হই 
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পাঠান্তে পরম সখী হওত বিহলণের প্রাণ দান করিয়! চন্ত্রলেখাকে তাহার 
হস্তে সমর্পণ করেন। চোর-কবি স্বন্ধেও এইরূপ গল্প কবিবর ভারতচন্তর 
বিদ্যান্তুন্দর়ে গ্রহণ করিয়াছেন এবং পঞ্চালদেশে এই গল্পটা ভিন্ন অবয়বে 
প্রচলিত আছে। যাহা! হউক, এ গুলি গল্পমাত্র, ইহাতে অণুযাত্র সত্য নাই। 
বিশেষতঃ অনিহীলবারা পত্বনের নৃপতি বীরসিংহ বিছলগণের একশত বৎসর 
পুর্বে (৯২০ খুষ্টাবে ) রাজ্য করিয়াছিলেন, স্থৃতরাং তাহার নাম উল্লিখিত 
গল্প মধ্যে প্রচারিত হওয়াতে সমুদ্র অলীক সপ্রমাণ হইতেছে। এততিন 
্মকবি বিহুলণ বিক্রমাঙ্ক কাব্যে আপনার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার মধ্যে 
“পধাশিক।” কাব্যের উল্লেখমাত্র করেন নাই) এবং তিনি যে ম্মনাগুণ- 
সম্পন্ন নৃপতি-তনয়াকে বিবাহ কবিয়াছিলেন, এ বিষয়েরও উল্লেখ তাহাতে 
দেখিতে পাওয়া যায় না; কাজেই “পঞ্চাশিক1” *%* চোর-কবি কৃত বলিয্না বোধ 
হইতেছে এবং ইনি বিহলণ হইতে পৃথক্‌ ব্যক্তি ; সেই কারণেই বিহলণ সম্ঘন্ধে 
যে গল্প পূর্ব পীঠিকায় লিখিত আছে, তাহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা সপ্রমাণ হইতেছে । 

বিক্রমাহ্কদেব-চরিতের শেষ €৫১৮শ সর্গে) কবিবর বিহুলণ স্বীয় পরিচয় 
প্রদান করিয়াছেন । এই জঅর্গের প্রারস্তে কাশ্দীর দেশের প্ররুতি, জল, 
কল, হৃদ, নদী (বিশেষতঃ বিতন্তা ) ও পর্বতের উত্তম বর্ণনা আছে । তাহাতে 
লিখিত আছে, কাশ্মীর মধ্যে পপ্রবর” নামক পুরীই শ্রেষ্ঠ । এততপরে বিত- 
স্তার পুণা সলিলের মনোহারিত্ব বর্ণিত হইয়াছে । কাশ্মীর-ললনাগণ ভূবিদ্যা- 
ধরী বলিয়া বিখ্যাত এবং তীহারা সংস্কৃতভাবায় মাতৃভাষার গায় অভিজ্ঞ 
ছিলেন। যথা_ 

প্যত্র স্ত্রীণামপি কিমপরং জন্মভাষেব দেব 
প্রত্যাবাসং বিলসতি বচঃ সংস্তেং প্রারৃতঞ্চ ॥” 





* "শাঙ্গধর পদ্ধতি” মধ্যে “পঞ্চাশিক1” বিজ্পণকৃত বলিন্না উদ্ধত হুইয়াছে, কিন্ত 
ইহার রচনার সহিত বিক্রমাঙ্ক-চরিত কাব্যের রচনার কিছুমাত্র সৌসারৃষ্ত নাই। বিশে- 
যতঃ ভোজদেব পসরন্বতীকাতরণে” “পঞ্চাশিক1” হইজে শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন; কিন্ত 
তাহাতে বিপ্রমাত্ষ-চরিতের একটা প্লোকও উদ্ধত হর নাই। ম্মতরাং তাহার পূর্ববর্তী 
চোর-কবিকৃত "'পকাশিক।” তিনি উদ্ধত করিয়াছেন এবং বিহ্বণ তাহার পরবন্তী কবি, 
এজন ভাহার গ্রন্থের উদাহরণ “নয়স্বতী-কঠাত রণে” প্রঙড হয় নাই। 
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পুনরায় কবি কাশ্দীর-রমণীসম্বন্ধে লিখিয়াছেন-_. 
প্ৃষ্ট1 যন্মিন্নভিনয়কলাকৌশলং নাটকেষু 
স্মেরাক্ষীণাং মস্থণকরুণাসঙগবত্তাঙ্গহারম্‌। 
রস্ত1 স্তস্তং ভজতি লভতে চিত্রলেখা ন রেখাং 
নুনং নাঁদ্যে ভবতি চ চিরং নোর্ববশী গর্ববশীলা &৮ 
অর্থাৎ যে কাশ্মীর-ফুল্লাক্ষীদিগের অঙ্গভঙ্গী দেখিলে রন্তা লুক্কািত ছন, 
চিত্রলেখার রেখাও থাকে না, উর্বশী গর্ববংও খর্ব হয়। 
তিনি কাশ্মীরীয় কাব্যের অত্যন্ত সুখ্যাতি করিয়া বলিয়াছেন ণ্যে স্থান 
হইতে প্ররৃতি-নুন্দর কাব্য ও কুস্কুম উৎপন্ন হইয়া জগতের বল্পভ ও ছুর্লত 
হইয়া আছে ।” ঘথা-.- 
“কাব্যং ঘেভ্যঃ প্রকৃতি-নুভগং নির্শতং কুস্কুমঞ্চ । 
--উৎকর্ষাত্তবতি জগতাং বল্লভং হুর্মভধঃ॥” 
কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ সৌধনিচয়ের মধ্যে ভষ্টারক মঠ, হলধরনির্িত অগ্র- 
হার, ক্ষেম-গোৌরীম্বরের মন্দির, সংগ্রাম-ক্ষেত্র মঠ, রাঁজ-প্রাসাদ প্রভৃতির এই 
সঙ্গে উল্লেখ আছে । বিহলণ, গয়রের বর্ণনা ক্রিয়া তাহার সমসাময়িক 
কাশ্মীরাধিপতিগণের বিষয়ও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
প্রথমে কাশ্শীবের বাজা অনন্তদ্দেবের বিষয় লিখিয়াছেন। অনস্তদেব রাম- 
বংশীয় । তিনি অসীম পবাক্রম প্রভাবে দরদ ও শকগণকে দমন করিয়। গঙ্গার 
তীর পথ্যস্ত যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন এবং চম্পা, দর্ভভতিমর ( বিদর্ভসর ) ও 
তরিগর্তে শ্বীয় শাসন-প্রণালী স্থাপন করেন। তীহার রাজ্জীর নাম ন্মভট। 
ইনি অতিপুণ্যশীলা ছিলেন । তাহার দ্বারা একটী বিদ্যালয় ও বিতস্তার তীরে 
শিব-মন্দির প্রতিঠিত হুইয়াছিল। রাজ্জী-্রাতা লোহরাখগুল বা ক্ষিতিপতি 
ক্ষত্রিয় মধ্যে অতি তেজস্বী এবং ভোজের স্তায় সুপগ্ডিত ছিলেন। তিমি 
বিঞুতত্ত ছিলেন এবং সর্ধদা বৈষ্ণবগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন। 
বৃপতি অনস্ত দেবের ওরসে ও রান্ডী স্ুভটের গন্তে কলশরাজ জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি শৌধ্যবীধ্যশালী নৃপতি ছিলেন এবং জয়পীড়ের গ্তায় কাশ্মীর- 
অশুলে খ্যাত হইয়! কুরুক্ষেত্র পর্যান্ত শ্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন । 
ভীঁহার হর্ষ, উৎকর্ষ ও বিজয়মল্প নামক নানাগুণ-সম্পর তিন পু হইয়া” 


৪৪৮ এঁতিহাসিক-রছন্য ।__ভূতীয় ভাগ। 


ছিল। তাহাদের মধ্যে হর্যদেব বীরত্বে পিতার সদৃশ এবং কবিদ্বে প্রীহর্যকেও 
পরাভব করিষ্াছিলেন। যথা-_ 

্রীহর্যাদপ্যধিককবিতোৎকর্ষবান্‌ হর্যষবেবঃ।* 

তাঁহার ভ্রাতা উৎকর্ষদেৰ ক্ষিতিপতির লোহার রাজ্য শ্বীয্ শাসনাধীনে 

আনয়ন 'ক্রিয়া, দূরস্থ স্লেচ্ছরাজগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন। ইহার! সক- 
লেই প্রবরপুরের রাজসিংহাসনে আসীন ছিলেন। এইরূপ কাশ্মীর-রাজগণের 
বিষয় বর্ণন করিয়! বিহলণ আপনার বংশ বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়া- 
ছেন, প্রবরপুরের ছুই ক্রোশ দুরে “জয়বন” নামে এক স্থান আছে। 
গ্রস্থানে নাগরাজ তক্ষকের এক কুণ্ড ছিল। তৎসন্নিকটে “খোলমুখ' নামক 
গ্রাম আছে, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কুস্ধকুম ও দ্রাক্ষা উৎপন্ন হইয়। থাকে । 
এই গ্রামে কৌশিক গোত্রে মুক্তিকলশ নামক এক মহায্ম! জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি সারম্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তীহার পুত্র রাজকলশ জগল্সান্ত মহাভাষ্যের 
ব্যাথ্য প্রস্তত করিয়াছিলেন । তাহার অসংখ্য ছাত্র ছিল। ইহার স্ত্রীর নাম 
নাগদেবী, তীহারই গর্তে বিহলণের জন্ম হয়। বিহলণদেব বেদ, বেদাজ, শবা- 
শান্তর ও সাহিত্যে বিশেষরূপে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় বিদা সম্বন্ধে 
এইরূপ দর্প প্রকাশ করিয়াছেন-- 

“পালে! বেদঃ ফণিপতিদশা শবশাস্ত্রে বিচারঃ 

প্রাণা বন্ত শ্রবণস্থভগা স| চ সাহিত্যবিদ্যা । 

কো ব! শক্তঃ পরিগণক্জিতুং শ্রয়তাং তথ্যমেতৎ 

প্রজ্ঞাদর্শী কিমিতি বিমলে নায্াসংক্রাত্তমাসীৎ ॥* 

বিহলণ বিদ্যাশিক্ষার পর নানাদেশ পরিভ্রণ করতঃ বহু-দর্শন লাতির 

জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিক্মাছিলেন। ইংলণ্ডে যুবকগণ যেরূপ বিশ্ববিদঠালয় হইতে 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গ্রীস, ইটালী ও স্ুুইজরলও পরিভ্রমণ করতঃ প্রাচীন 
কীর্তি, তথা স্বভাবের মনোহর শোভা সন্দর্শনে মনকে উন্নত করিতে চেষ্টা 
করেন, এতদ্দেশেও পুর্ববে পঞ্ডিতগণ চতুষ্পাঁচী পরিত্যাগ করিয়! বিদ্যার গৌরব- 
বৃদ্ধি জন্ত নানা রাজ্য পরিভ্রমণ করিতেন ও বিবিধ জনপদের আচার ব্যবহার 
অধগন্ত হুইয়। বহুদর্শন লাভ করিতেন । শ্রীহর্ষচরিত পঞ?চঠে অবগত হওয়। 
যায়, কবিবর বাণভট্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি হইয়াও €কবল বহুজ্ততা লাভের জগত 


* বিদ্যাপতি বিছুলণ | ৩৪৯ 


বিদ্যাশিক্ষাব পর নান! রাঁজ্য ও অনেক বাঁজ-দভায় গমন। করিয়াছিলেন ।' 
বিহলণ সেইরূপ আপনার হৃদয়কে উন্নত করিবার মানসে, কার্খীর পরিত্যাগ 
করিয়া প্রথমে মথুরা, কান্তকুজ, প্রয়াগ ও বারাণলী গমন। করেন। এই 
সময়ে তাহার কর্ণরাজের সহিত সাক্ষাৎৎ হুয়, এবং তীহার রাজ-সভাপ্প কিছু- 
কাল অবস্থিতি করিয়া সভাপগ্ডিত গঙ্গাধরকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন । 
কর্ণরাজের আশ্রয়ে থাকিয়াই তিনি 'রামস্তুতি” গ্রন্থ রচনা করেন এবং এই. 
খানিই তাহার প্রথম রচনা-কুসুম | 


বিহ্লণ কর্ণরাঞ্জের নিকট হইতে বিদায় লইয়! ধারাধিপি ভোজরাজের, 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছ! করিয়াছিলেন ? কিন্তু.কোন দৈব ছূর্ব্িপাক- ৰশতঃ' 
তাঁহার মানস সফল হয় নাই। এই ভোজ সরম্বতী-কগ্ঠীভরপ-প্রণেতা তোজ- 
রাজ নহেন, তিনি বিহ্লণের অনেক পুর্বে বর্তমান ছিলেন। বিহলণ অনি- 
হীলবারাপত্তনে গমন করিয়া তথাকার লোকদ্বিগের আচার ব্যবস্থার ও. ভান্বার 
বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। তিনি সোম্নাথপন্তনে গমন করিয়া, তক্তিসহকারে 
মহাদেবের মুষ্তি উপাসনা করিয়াছিলেন, এবং তথা হইতে কতিপয় নিকটবর্তী, 
গ্রাম সন্দর্শন করিয়! সেতুবন্ধ রামেশ্বব তীর্থে গমন করেন। এইরূপে ভারতবর্ষের, 
অনেক প্রসিদ্ধ স্থানে ভ্রমণ করিয়া অৰশেষে বিক্রমের রাজধানী কল্যাণ নগরে 
আগমন করিয়াছিলেন, এবং এইখানে থাকিক়াই তাহার, বিদ্যার গরিমা উত্তরো- 
তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কল্াযাণ-রাজধানীতে ত্রিভুবনমল্প বিক্রমািত্যের আশ্রয়ে 
তাহার জীবনের শেষ কাল অতিবাহিত হন্ধ। চৌলুকারাজ ব্রিভুবনমল্লদেব' 
বিক্রমার্দিত্য তাহাকে “বিদ্যাপতি' খ্যাতি প্রদান করিয়াছিলেন ।' ষখ।__ 


“চৌলুক্যেন্্রীদলভত কৃতী যোহত্র বিদ্যাপতিত্বম্‌।” 
এই নৃপতিই পুনরায় “পার্মাড়িঃ নামে রাজতরঙ্গিনীতে উল্লিখিত হইয়াছেন. 
রাজতরঙ্গিণীতে বিহলণ সম্বন্ধে এইন্ধপ লিখিত জআাছে। যথা-- 
কাশ্নীরেভ্যো বিনির্ধাস্তং রাজ্যে কলশভূপতেঃ 
বিদ্যাপতিং যং কর্ণাটশ্চক্রে পার্্মাড়ি-ভূপতিঃ 1 
প্রসঙীতঃ করটিভিঠ' কর্ণাটকটকান্তরম্‌। 
রাঞ্জেহগ্রে দদৃশে তুঙ্গং বগ্রৈবাতপবারণম্‌ ॥ 


৩৬ এতিহ।সিক-়ছস্য ।- তৃতীয় ভাগ। 


তাগিনং হর্যদেবং স শ্রত্বা ছুকবিবাদ্ধবং । 
বিহলণে বঞ্চনাং মেনে বিভূতিং তাব্ভীষপি ॥৮ 

অর্থাৎ কলশরাজের রাজ্যে গমনার্থ কাশ্মীর হইতে নির্গত হুইলে কর্ণাট 
পার্মাড়িরাজ ধাহাকে বিদ্যাপতি করিয়াছিলেন ; কর্ণাট সৈম্তের মধ্যে গমনকাবী 
রাজার সন্মুধে ধাহার আতপত্র দৃষ্ট হইয়াছিল ; সেই বিহ্ুলণ কবিবাদ্ধৰ হর্যদেবকে 
ত্যাগধর্থা শ্রবণ করিয়! আপনার তাবৎ প্রশ্বধ্যকে বিড়ম্বনা মনে করিলেন। 

ত্রিস্ুবন-মল্লদেব কল্যাণের সিংহাসনে ১০৭৬ হইতে ১১২৭ খুষ্টাব পর্য্যন্ত 
উপবিষ্ট ছিলেন, সুতরাং বিহলণও এই সময় মধ্যে ভারতবর্ষে বর্তমান ছিলেন, 
স্থির হইতেছে । পুনরায় বিহলণ স্বয়ং লিখিয়াছেন, পকাশ্মীরাধিপতি অনস্ত ও 
কলশ উভয়েই তাহার সমসাময়িক | 

রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, “অন্ত ৩৫ বৎসর রাজ্য করিয়! তাহার পুত্র 
কলশকে রাজ্যাভিষিক্ত করতঃ তাহার সহিত একযোগে পুনরায় পঞ্চদশ বৎসর 
রাজা করিয়াছিলেন ; তৎপরে কলশের অসচ্চরিত্রতা প্রযুক্ত বিরক্ত হুইয়া ছুই 
বৎসর ৬ মাস বিজয়-ক্ষেত্রে বাস করেন। অবশেষে নিদারুণ কষ্ট সহা করিয়া 
আত্মহত্যা সম্পাদন করিয়াছিলেন। স্বামীর মুত্যুসংবাদে হূ্যমতী বা স্ৃতট জবলস্ত 
চিতায় আম্মসমর্পণ করতঃ বৈধব্য যন্ত্রণ। হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।” জেনেরেল 
কনিংহাম সাহেব কহেন, “১০৮৭ খুষ্টান্দে অনস্তদেব আত্মহত্যা সম্পাদন করেন 
এবং তাহার পুত্র কলশরাজ ১০৮৮ খুষ্টাব্দ পধ্যস্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন | 

বিদ্যাপতি বিহলণ ত্ীহ্বার আশ্রয়-পাদপ চালুক্্য -বংশীয় কর্ণাট-রাঁজের (বিক্রম) 
সস্তোষের জন্ত তচ্চরিত্র “বিক্রমাঙ্ধদেব-চরিত” রচন! করিয়াছিলেন | থা-_- 

«তেন প্রীতো বিবচিতমিদং কাব্যমব্যাজকাস্তং 
কর্ণাটেন্দোর্জগতি বিদুষাং কগতুষাত্বমেতু ॥৮, 

পঞ্ডিতবর বুলার সাহেব অনুমান করেন, এই কাব্য ১০৮৫ খুষ্টাবে রচিত 
হইয়াছে । তাছা হইলে বিহলণেব প্রাচীন বয়সে এই কাব্য লিখিত হয় ।' 

বিক্রমান্ষদেব-চরিত কাব্য প্রথম সর্গে চালুক্য বা চৌবুক্য বংশের বিবরণ 
বিবৃত হইয়াছে ; ডাহাতে লিখিত আছে, “ত্রক্ষার চুলুক অর্থাৎ আচমনীয় জল- 
গণ্য হইতে এক বীরপুরুষ ছন্মিরাছিলেন। দেবতার হি্ডের জন্তই ব্র্গ। ইহাকে 
জাই করেন।” থা 


ধিদ্যাপতি বিহলণ । ৩৫১ 


"অথাবিরালীৎ স্থতটক্িলো কত্রাণ প্রবীণশ্চ,লুকাঁৎ বিধাতুঃ | 
ক্রমে ইহার বংশ-পরম্পর। পৃথিবীতে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এই বংশে হারীত 
প্রভৃতি মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন । 
তৎপরে মালব্য। ইনি অসাধারণ রাজা ছিলেন। তাহার নাগরখণ্ডে 
( গুজরাট ) রাজধানী ছিল । যথা 


“চক্রে পদং নাগরখগ্ডুধি পৃগক্রমায়াং দিশি দক্ষিণত্যা্্‌।” 

ক্রমে মালব্যের অধস্তন বংশে স্ত্রীতৈলপ জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই চালুক্য- 
চন্ত্র। এততপয়ে ইহার সর্ববিজয়-রাজসিংহাসনে জয়সিংহদেব উপবিষ্ট হইয়া- 
ছিলেন। ইহার পুজ্র আহবমল্লদেব, তাহার অপর নাম ত্রৈলোক্যমল্লদেব। 
কবির! ইঙ্ঠাকে দ্বিতীয় “রাম” বলিয়! কীর্তন করিয়াছিলেন। ইনি মহিষীর 
সহিত পুত্র-কামনায় তপন্ত। করিয়াছিলেন । একদিন দৈব-বাণী হইল-_-“চৌলুক্য- 
রাজ! আর শ্রম করিতে হুইবে না, কর্কশ তপস্যা ত্যাগ কর, অচিরে পুক্রমুখ 
দেখিতে পাইবে ।” তৎপরে ক্রীহার পুত্র জগ্মিল। ইহার নাম সোমদেব 
রাখিলেন। কিছুকাল পরে দ্বিতীয় পুত্র জম্মিলে, তাঁহার নাম বিক্রমদ্দেব রাখি" 
লেন। বাঁলককালেই ইহার শৌর্্য সদার্শনে, রাজা ও পুরোহিত তাহার বিক্রু- 
মাদিত্য বা বিক্রমাঙ্ক নাম প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার বিষয়ই বিক্রমাঙ্কদেব 
চবিতে কীর্তিত হইয়াছে । এই মহাকাবা অষ্টাদশ সর্গে সমাপ্ত । ইহার প্রথম 
সর্গে বিক্রমেয় বংশ-দ্থিতীয়ে জন্মাদি-_তৃতীয়ে ছিথিজয় ও যৌবয়াজ্য ইত্যাদি 
ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে । এই কাব্য নৈষধের ন্যায় পনবিষ্তার দৃষ্ট হয় এবং ইহার 
আদ্যোপাস্ত রচনায় গ্রশ্থকার বিলক্ষণ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা বৈ 
রীতিতে রচিত । |] 

“শাঙ্গধির-পদ্ধতি” মধ্যে বিক্রমান্কদেবচরিত হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। 
অধ্যাপক আফেক্ট কহেন, শাঙ্গ ধর চতুর্দশ থুষ্টাবে বর্তমান ছিলেন । 

বিদ্যাঁপতি বিহলণের কালিদাসের ম্তায় সহ্ৃদয়তা ছিল না; তিনি আপনার 
কবিত্ব সম্বন্ধে অনেক গর্বোক্তি করিয়াছেন । যথা. 


“সৃহত্্রশঃ সন্ত বিশারদানাং বৈদভলীলানিধয়ঃ প্রবন্ধাঃ, 
তথাপি বৈচিন্রারহম্লুন্ধাঃ শ্রদ্ধাং ৰিধান্তত্তি রচতেসোহত্র” ॥ 


৩৫২ এতিহাসিক-রহসথয তৃতীয় ভাগ। 


অর্থাৎ যদি নিপুণ ব্যক্তিদিগের বৈঘর্ত ( রীতি বিশেষ ) লীলায় নিধি স্বরূপ 
অনেক প্রবন্ধ আছে, ভাহা থাকিলেও যাঁহাদের চিত আছে, এবং ধাঁহারা 
রহশ্কলুন্ধ, তাহাদিগকে আমার এই গ্রন্থে অবশ্য শ্রদ্ধা করিতে হইবে। পুনরায় 
লিখিক়াছেন-_ 
“রনধ্বনেরধ্বনি যে চরস্তি সংক্রাস্তবক্রোক্কিরহহ্যমুদ্রাঃ | 
তেংশ্বৎপ্রবন্ধানবধারয়ন্ত কুর্ববন্ত শেষাঃ শুকবাক্যপাঠম্‌ ॥% 
অর্থাৎ বাহার রস ও ভাবরূপ পথে বিচক্পণ করেন, বক্রোক্তির রহন্যোস্তেদ 
করিতে পটু, তাহারাই আমার প্রবন্ধ ধারণ করিবেন, তত্তিন্ন ব্যক্তিরা শুকপক্ষীর 
সার পাঠ করিবে! ইত্যাদি । 
বিহলণ “বিক্রমাক্কদেবচরিত'” ও “রামস্ততি” রচন। করিয়াছেন। অধ্য।পক 
আফেক্ট কছেন, ইহা ভিন্ন তিনি একখানি অলঙ্কার গ্রন্থও রচন! করিয়্াছিলেন। 


আর্য সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার । 
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-_শস্থাবীনব আধ্যা ব্রতা বিস্থজং তো! অধি ক্ষমি” 


খথেদ সংহিতা । 
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আর্য সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার । 





বেদ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে পুরাকালের আর্ধ্যগণের আচার ব্যবহার কিঞ্চিং বর্ন 
করিয়া তথ্বিষয়ে পুনর্বার লেখনী ধারণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, দে জন্ত 
অদ্য ভাহা বিশেষরূপে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। একটী প্রবন্ধেই এই 
গুরুতর বিষয় শেষ ন! করিয়া, এত সথঘন্ধে স্বতপ্তর স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিতে ইচ্ছা 
আছে। 

আর্য শব যে জাতিবাচক, তাহার প্রমাণ কোন প্রাচীন গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়। 
ধায় না। তবে “আর্ধ্যাবর্তঃ পুণ্যভূমির্মধ্যং বিজ্যাহিমাগয়োঃ1৮ এই অমর- 
দিংহোক্ত বাক্যে যে “আধ্্যাবর্তঁ শব আছে, উহার অর্থ 'আর্ধার্দিগের 
আবাসভূমি) কিন্তু এতন্বারা আর্ধানামক জাতির অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না। 
সাধারণতঃ আধ্য শবের অর্থ শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর কৃষ্ণ সাহাসপ্ততির শেষে 
লিখিয়াছেন “আর্ধ্যমতিভিঃ 1” বাচম্পতি ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন “আরা- 
জ্ঞাতাস্তত্বেতা ইত্যার্ধ্যাঃ। 'আরধ্্যা মতির্যসা স আধ্যমতি:1” আরধ্যমতি অর্থাৎ 
বিশুদ্ধ বা তত্বলিচয়ের নিকটবর্তী শ্রেষঠবদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি। বাচম্পতি-মতে “আরাৎ 
শবের উত্তর * ষ» প্রত্যয় এবং পৃষোদরাদি নিয়মে আধ্যশব সিদ্ধ হইয়াছে । 
ইউরোপীয় পঙ্ডিতগণ যে ঈরাণ হইতে আধ্যগণের প্রথম আগমন উল্লেখ করিয়া- 
ছেন, উল্লিখিত বুাৎপত্তির দ্বারা কথঞ্চিৎ তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে; 
কিন্ত তণা হইতে তঁহাদ্দিগের আগমনবার্তা কোন হিনুশান্ত্রে দেখিতে পাওয়! 
যায় না। কেহ কেছ অনুমান করেন যে, বর্তমান হিন্দুিগের আদিপুরুষেরা উত্তর- 
কুকুতে ছিল। সেই উত্তরকুরু ষে কোথায় ছিল, তাহাব কোন নিদর্শন প্রাপ্ত 
হওয়| যায় না। মহাভারতীয় বনপর্কে লিখিত আছে, বখন পাও, রাজ! 
পুত্রোৎপাঁধন নিমিত্ত কুন্তীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি বলিয়া" 
ছিলেন যে, “উত্তর কুরুতে অদ্যাপি স্ত্ীজাতি অনাবৃত আছে” ইহাতে এন্থান 
ভারতবর্ষের অন্তর্ব্তি বলিয়া বোধ হইতেছে না। বোধ হয়, মধ্য এলিয়ার 


৩৫৬ এঁতিহায়িক-রহস্থা ।-্তৃতীয় ভাগ। 


কোন স্থান কুরুদেশ নামে খ্যাত ছিল। ইহা ঈরাণ হইলেও হইতে পারে। 
মহাভারতের একস্থানে “ঈরিণ৮ শব্দের উল্লেখ আছে। ৰালুকাময় প্রদেশের 
নাম ঈরিণ, ইহাই, তাহার অর্থ। যণা-_্বীরিণে নির্জলে দেশে” ( বনপর্ক্)। 
তত্তিল্ন * ঈরামা” নামক এক দেশের উল্লেখ আছে। ইহাতে প্রথমোক্ত “ঈরিণ, 
ঈরাণ বলিয়া! বোধ হইতেছে । এই বালুকাময় “ঈরিণ' বা জীরাণ হইতেই 

ব্আধ্যগণ ভারতবর্ষে আগমন করেন, ইহা অসম্ভব অনুমান নহে। 

রাঁজতবঙ্ষিণীলেখক কহুলণ পণ্ডিত বলেন, জলপ্লাবনের পর সর্বাগ্রে কাশ্শীর 
দেশ প্রকাশ পাইয়াছিল-_“নিম্মমে তৎ সরে! ভূমৌ কাশ্মীরা ইতি মণ্ডলম্‌ 1” 
ইহাতে অনেকে অন্মান করেন যে, কাশ্মীরদেশ যদি প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিল, 
তবে কাশ্মীর প্রদেশ বা তাহার উত্তরাংশই মনুষ্যোৎপত্তির আদিভূমি ; সম্ভবতঃ 
হিন্দুদিগেরও লাদিভূমি, পশ্চাৎ তথা হইতে দিগ.দিগন্তে বাস হুইয়াছে। কিন্ত 
একথা যুক্তিসঙ্গত নহে, কেনন1 কহুলণমিশ্ব পৌরাণিক জলপ্লাবনের বিষয় বিশ্বাস 
করিয়া কাশ্মীরের উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছিলেন ; সুতরাং তাহাতে প্রকৃত এতি- 
হাঁসিক সতালাভের সম্ভীবন! নাই । 

আধ্যগ্রণ ক্ৃবিকাধ্যপ্রিয় ছিলেন । কাহার! কষির উন্নতিমানসে মধ্য এসিয়ার 
বালুকাময় ভূমি পরিত্যাগ করেন। পুত্র কলত্র গো মহিষ ও মেষপাল সঙ্গে 
ভারতবর্ষের উর্বর ভূমিতে পদার্পণ করেন। তাহাদিগের চিরনীহারাবৃত হিমালয়ের 
শৃঙ্গদর্শনে হৃদয় উন্নত ও সরম্বতীর সলিল স্পর্শে শরীর পৰিত্র হইয়াছিল। স্থৃতরাং 
তাহারাই পৃথিবীর আদি কৰি হইয়া গম্ভীর স্বরে সোম, আদিতা, উষা, পুষা, 
অগ্নি প্রভৃতির স্ততিগান করিয়া! অসভ্য বর্ধব জাতিকে ম্পন্দরহিত করিয়াছিলেন । 
সে সময় আধ্যগণ দেব্তাপ্রিয় ও দস্থাগণের শান্তিদাতা বলিয়া খ্যাত ছিলেন । 
সোমরদপারী আমাদিগের পূর্বব পিতামহগণের বেদধৰবনিতে ভারতভূমি পবিত্র 
হইয়! উঠিল এবং সভ্যতার বীজ অন্তুরিত হুইলে ভারতবর্ষ ক্রমে রজতবিনিন্দী 
গুত্রকান্তি ধারণ করিল। এই সময়েই ভারতবর্ষের আদি সভ্যতার মূলভিত্তি 
গ্রথিত হয় । 

আর্ধাগণ ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বে অগ্রি-উপাসক ছিলেন এবং এখানে 
আসিয়াও তীহাদিগের ভ্রাত। “আতম্‌ পরন্ত” (পার্সী )-গণের স্তায় অগ্নি-উপাঁসনা 
ফ্রিতে বিশ্বাত হয়েন নাই, এজন্তই বেদে তীহারা অগ্নির এইরূপ উপাসনা 


আর্ধাসম্প্রদায়ের আচার ব্যবসায় । ৩৫৭ 


করিয়াছেম--“অপ্মি। পূর্ষেভিষ্ক ধিভিরীড্যো। নৃতনৈরুত”” “অঙ্গিং দুতং বৃষ্টমহে* 
“নাভিরগ্রিঃ পৃথিব্যাঃ ইত্যাদি । 
আখ্যিগের লিখিবার এবং ক্রিয়াকাণ্ড করিবার ও শাস্ত্র 'নিশ্দমীণের ভাষা 
সংস্কৃত, তত্তিনন সর্বদা বাবহার ও গৃহকন্ম করিবার ভাষা ভিন্ন ছিল বলিয়া অনুমান 
হয়। এই অনুমান “নাপত্রংশিত বৈ ন স্রেচ্ছিত বৈ”-_প্যদ্যধজ্িয়াং বাচং বদের 
ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা নিঃসংশয়িত হইতেছে। ইছার অর্থ এই যে, যজ্ঞকার্ষ্ে 
অপত্রংশ বা! শ্্লেচ্ছভাষা ব্যবহার করিবেক না। যল্তকালে যদি অযজিয় অর্থাৎ 
অপতাষ! বা চলিত ভাষ! দৈবাৎ মুখ হইতে নির্গত হয়, তবে সেই অধজ্িয় 
বাকাব্যয়ের জন্থ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেফ। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, পুর্বে 
তাহাদের অন্ত এক প্রকার ভাষা ছিল। 
বৈদিক কালে আধ্যগণ বিবিধপ্রকার যজ্দের অনুষ্ঠান করিতেন। তাহাতে 
সুরা ও নানাবিধ গ্রাম্য ও বন্ত পশুর মাংস প্রদত্ত হইত। এমন কি, পাঠকব্গ 
গুনিয়া এককালে হতবুদ্ধি হইবেন যে, কোন কোন যজ্ঞে পুরুষ অর্থাৎ নরমাংস 
পর্যন্ত দেবতার উদ্দেশে প্রদান করা হইত। এই রোমহর্ষণ ব্যাপার কেবল 
শুরুষজূর্কেদের মাধান্দিনী শাখায় বর্ণিত আছে। এই যজ্ঞে পুরুষ, অশ্ব, গো 
অজ ও মেষ এই পঞ্চ পশুর মুণ্ড গৃহীত হইত। পুরুষ-শির সন্বন্ধে থা__ 
“আদিত্ান্বর্তম্পয় সামঙধি সহত্রন্ত প্রতিমাং বিশ্বরূপম্‌। পরিবৃঙ, ধি 
হরসামাভিম৬স্থাঃ শতায়ুষন্কণুহি চীয়মান।”% 
( পপুর্ব মন্ত্রে * গৃহীত পুরুষশির এই মন্ত্রে উথার মধ্যে উপধান 
করিবেক |” ) 
শ্চয়নকাধ্যে ব্যবহিয়মাণ__হে পুরুষ! তুমি আদিত্যবৎ তেজশ্বী, সহ. 
পোধী, সর্ধাঙ্গস্থন্দর এই জমান পুরুষকে অমতে সিক্ত কর, তেজে পরিবর্ধিত 
কর ) তোমার শিরো গ্রহণ কর! হইয়াছে, ইহাতে জাতক্রোধ হইও না। প্রত্যুত 
যক্্মানকে শতামু কর 1” + 


* ৪* কণিকার দ্বিতীয় মন্ত্রে। 
+ বভূর্ষ্বেদ সংহিত|। মাধাশিনী শাখা ৪১ কঙ্িক]। ১৩ অধ্যার়। পঙিতবর কত্যত্রত 
সামশ্রনী মহোদয় বর্তৃক বঙ্গভাবায় অনুবাদিত 


সাত এতিহালিক-রছস্য 1--তৃতীয় ভাগ? 


মহরধি বাজবন্ধ্য মৎস্য, হরিখ, মেষ, পক্ষী, ছাগ, চিত্রমূগ, বছশ্জযুগ, বরা, 
ও শশকমাংস ছারা যথাক্রমে শ্রান্ধ করিতে বিধি দিয়াছেন | যথা-_ 
“মাতস্ক-হারিণ-মৌরভ্র-শাকুনি-্ছাগ-পার্ধতৈঃ | 
কতীপ-নৌরব-বারাহ-শাশৈমংসৈর্ধধাক্রমম্‌ ॥ 
রামায়ণে লিখিত আছে “পঞ্চ পঞ্চনখ! ভক্ষ্যাঃ* (কিকিদ্ধ্যা কাণ্ড )। 
এতদ্বারা বৌধ হইতেছে, সজারু, গোসাপ, কচ্ছপও হিস্ফুদিগের খাস্ত ছিল। 
মহাভারতের মতে সকল প্রকার আরণ্যপণ্ড ভক্ষ্য। যথা-_ 
*আরণ্যাঃ সর্বদৈবত্যাঃ প্রোক্ষিতাঃ সর্বশে! মৃগাঃ। 
অগন্ত্েন পুরা! রাজন্‌ মৃগয্! যেন পুজ্যতে ॥” 
আধ্যগণ শৃকর, কুকুট প্রভৃতি আরণ্য হইলে শুদ্ধ বলিয়া আহার করি- 
€ততেন। শ্রাদ্ধার্দি কার্যে পিতৃলোককে মাংস দিয়া ধিনি তাহ! ভক্ষণ না করি- 
€তেন, তিনি নিন্দনীয় হইতেন। যথা-_ 
*নিযুক্তস্ত বথান্তায়ং যে! মাংসং নাত্তি মানবঃ। 
স প্রেত্য পশুতাং বাতি সম্ভবানেকবিংশতিম্‌ ॥ 
(মনুসংহিতা । ) 
পুর্বে কেন ্্রীপপ্ত ঘজ্তে বধ করিত লা, বা খাইত না। বথা__ 
,“অবধ্যাঞ্চ স্ত্িয়ং প্রাঃ তির্যগ্যোনিগতেঘপি ।” 
(হরিবংশ ও ব্রহ্মপুরাণ। ) 
মন্থ বলেন “দেবান্‌ পিতৃংশ্চার্চরিত্বা খাদন্মাসং ন হুষ্যতি” দেবতা 
পিভলোকের অচ্ঞনার অবসানে ততপ্রসাদ হ্বরূপ মাংস ভক্ষণ করিলে দোষ 
ছয় না। এভাবত| ইহা বুঝিতে হইবে যে, মন্গুর সময়ে বজ্ঞকার্ধ্য ভিন্ন বৃথা- 
মাং ভক্ষণ দোষাবহ হইয়া! উঠিয়াছিল। অনুসংহিতান্ম বেদবিহিত পণ্ড- 
হিংসা, অহিংস! বলিয়া উক্ত হইয়াছে । যথা 
“যা! বেধরিহিত! হিংস| নিয়তাপ্মিংশ্চয়াচরে | 
অহিংসামেব তাং বিদ্যাহেদাদ্ধন্ম্বো হি নির্ব্বভৌ ॥ 
মাংস ভক্ষণের প্রীবল্য হেতুই “মা ছিংস্তাৎ সর্বভৃতানি” শ্রুতি প্রকাশ 
পাইক্াছিল। তাহার পর হইতেই পুরাণ, স্থতি, সর্ধবত্র মাংসত্যাগের প্রশংস! 


আর্যসম্প্রানায়ের, আচার ব্যরছায় | ৩৬১ 


ঘর্ণিত হইল, কের যাগ যজ্ডে ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার মাঁংসপ্রদানের নিয়ম 
থাকিল। 

বৈদিক কাকে আধ্যগণ এক খণ্ড বস্ত্র পরিধান ও এক খণ্ড উত্তরীয় 
এবং উ্ধীষ রন্ধন করিয়া! সজ্জিত হইতেন। যথা “বস্ত্রাণ্যাযুরর্জাংপতে” 
( ধাখেদ )। ইহার পরেই আরধ্ধ্য-রমণীরা হুত্রনদ্ধ বস্ত্র অর্দ্ৎ “্বাগ্রা' পরিতে 
শিক্ষা করেন। ভাগবতের দশমে “নুত্রনদ্ধং* বলিয়। ম্পষ্টতঃ ঘাগ্রার উল্লেখ 
আছে। 

“গোরধিত্বচি” এই খণ্বেদ বাক্যে প্রমাঁণ হইতেছে যে, জল বা রসাদি 
তরল পদার্থ রাখিবার আধার সমস্ত কাষ্ঠ বা বৃষচর্ম্ে নির্মিত হইত। সে 
সময় সকলে চন্দন-দ্রবঃ মৃগনাভি, কুসুম সেবা এবং তন্বার| শরীরে 
অলকা৷ তিলকা রচনা! করিত। ব্রাহ্মণের! উষ্তীষের কার্যকারী শিখা (বেড়ী) 
রাখিতেন, সর্বদা উষ্ভীষ বাঁধিতেন না। ক্ষত্রিয়েরা “জুলি' (কাঁকপক্ষ ) 
রাখিত এবং সধবা স্ত্রীলোকের! সমস্ত কেশ রক্ষা করিত। পুরুষের! দাড়ি 
গৌঁপ রাখিতেন। স্থৃতিসংগ্রহ-ধৃত বচনে তাহার প্রশংসা দৃষ্ট হশ্ব। যথা__ 
“কেশশ্যশ্র ধারয়তাং অগ্র্যা ভবতি সম্ততিঃ।” অন্প্বীন অর্থাৎ বুটজুতা 
( চর্নির্মিত ) পূর্বে ব্যবহৃত হইত। যথা-_-“সোপানৎকঃ সদ! অজেৎ* ( মনু )। 
খথেদ মধ্যে অশ্ব ও রথের অনেক স্থলে উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায়। 
যথা_-“রথঃ ম্বশ্বোহজরো। যোহক্তি'+” প্ষো বামশ্বিন মনসো জবীয়াগ্রথঃ শ্বশ্ো 
বিশ আজি গাতি” “নকিহ ম্বশ্বঃ৮ “মাং নরঃ স্বশ্বা বাজয়ভ্তঃ পস্থখখো যো 
অভীমন্তষানঃ” “রশ্মি, দেব যজসে স্বশ্বঃ” পন্বশ্বাস১” পম্বশ্বোঅগ্রে” ইত্যাদি । 
এততিন্ন বৈদিক কালে সমুদ্রগামী নৌকা ছিল। যথা_প্দেবা যো বীণাং 
পমন্তব্রীক্ষেণ পততাং বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়” ( খখেদ ) অর্থাৎ যে বরুণ সমুদ্রে 
অবস্থান করতঃ তত্র প্রচরমাণ নৌকার গতি অৰগত আছেন ইত্যার্দি। 
পূর্ব্বে রাজগণ সুসজ্জিত হস্তীতে আরোহণ করিতেন, তাহারও উল্লেখ বেদ- 
মধ্যে আছে। নিকষ নামক এক প্রকার ন্থৃব্ণমুদ্রার বিষয় খখেদ মধ্যে 
দেখিতে পাওয়া যায়। উহা বিনিময়ের জন্ঠ ব্যবহৃত হইত, সুতরাং উহ! 
মুদ্রা। বীরবেশধারী রুদ্র তীর, ধন্থঃ ও সমুজ্জল নিক্ষের মালা পরিধান 
করতঃ সুসজ্জিত হইয়া! আছেন কল্পনা করিয়া খধিগণ এইরূপ ত্তব কৰিগ্বাছেন-_ 


নি 6৩৬ 


৩৬২ এঁতিহাসিক-রহস্য ।-_তৃতীয় ভাগ। 


| | | ৫ 
“অর্থন্বিতর্ষি সায়কানি বস্বার্থনিষ্কং ফ্তং বিশ্বরূপম্‌,। 


| | | 
অহ্ন্িদং দয়সে বিশ্বভ্যং ন বা ওজীয়োরুত্র ত্বদ্্তি ॥৮ 


2.2. : ১ 


(খথেদ ) 


এই সুক্ত পাঠে অনুমান হক্স, উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয়গণ যেরূপ স্বতন্ত্র 
খণ্ড খণ্ড মোহরের মাল! গীথিক্া! গলদেশে পরিধান করে, সেইমত বৈদিক 
কালের আধ্যগণ নিকফ্ষের মাল! গ্রন্থন ক্রিয়! পরিধান করিতেন। পাঁণিনি- 
সুত্রে নিকষ ও দীনার নামক প্রাচীন সুবর্ণমুদ্রার উল্লেখ আছে। মন শত- 
মান নামক রজতমুদ্রার বিষয় লিখিয়াছেন। এই শতমান ন্মবর্ণনশ্মিতও 
হইত ; যথ1--“হিরণ্যম্‌, স্থবর্ণম্‌ শতমানম্” (শতপথ ব্রাহ্মণ )। সুবর্ণ ও রজত- 
মুদ্রা ভিন্ন পুর্বে তাস্ত্র মুদ্রাও প্রচলিত ছিল। তাহার নাঁম কার্ধাপণ। অতি 
পূর্বকালে কাচের গ্লাস জল পানের জন্য ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে কাচের 
গ্লাসে জলপান করিলে প্রাচীনসম্প্রদায় একবারে নব্যগণের উপর খঙ্গাহস্ত 
হইয়া উঠেন, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। স্ুশ্রুত মুনি ইহার ব্যবস্থা দিয়া- 
ছেন। যথা 


*সৌবর্ণে রাজতে কাঁচে কাংস্তে মণিময়ে তথা । 
পুষ্পাবতংসং ভৌমে ব৷ সুগন্ধি সলিলং পিবেৎ ॥* 


মহাভারতে “অনাবৃতাঃ স্ত্িয়া আসন্” ইত্যাদি পাঠে বোধ হয়, পূর্বে 
বিবাহের নিয়ম ছিল না ও স্ত্রীলোক স্বাধীনভাবে অবস্থান করিত। বিবা- 
হের নিয়ম শ্বেতকেতুনামা খধিপুত্র হইতে সৃষ্ট হয়। খণেদে দুষ্ট হয 
“জায়েব পত্যুকুশতী স্মৃবাস।” জায়! অর্থাৎ পত্বীরা স্বামীর মনোরগ্রনার্থ বেশ- 
ভূষান্িতা হইত, এবং পতির অনুগত হুইয়া কার্য্যাচরণ করিত। এক্ষণে 
যেরূপ কামিনীগণ পিঞ্জরবন্ধা বা অহৃর্যাম্পশ্তরূপা হইপ্লা আছে, বৈদিক কালে 
সেন্প থাকিত না । কিন্তু এক্ষণে যেমন স্ত্রীস্বাধীনতা প্রিয় “রিফারমাঁর” 
মহোদয়গপ কুমারী রাঁজলক্্ী দে, বা বসম্তকুমারী দত্তকে ইউরোপীয় বিবি- 


নী 


আর্্যসম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার । ৩৬৩ 


গণের ন্যায় স্বাধীনতা প্রদান করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, সেমত স্বাধীনত। 
পূর্বকালে ভারতীয় যোষাবৃন্দকে কখনই প্রদত্ত হয় নাই। সে সময় তাহারা 
স্বামীর সহিত সর্বত্র যাতায়াত করিতে পারিত। কিন্ত একাকিনী বা অন্ত 
কোঁন স্ত্রী কিংবা পুরুষের সহিত কোনম্থলে যাইতে পারিত না। রাজার 
স্ত্রীরা রাঁজাসনে বসিয়া স্বামীর সহিত রাজকাধ্য, ব্রাহ্মণের স্দ্রীর। ্বামীর নহিত 
য্ঞকার্ধা, এবং বৈশ্রের স্ত্রীর! স্বামীর সহিত ধর্কাধ্য করিত। মনুও শ্থ্রী- 
গণকে পরাধীন বলিয়া গিয়াছেন। যথা-_ 
*পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তী। রক্ষতি যৌবনে । 
পুতে রক্ষতি বাদ্ধক্যে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্্যমহ্তি ॥% 
বিষুপুরাণে লিখিত আছে এন্ত্রিয়ঃ কিমপরাধ্যস্তি গৃহপিঞ্রকোকিলাঃ।” 
ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, স্ত্রীলোকের পূর্বকালেও অন্তঃপুরে আবদ্ধা 
থাকিতেন, কোন বিশেষ কারণ বশতঃ ব! গুরুজনের অভিপ্রান্ন ভিন্ন বাহিরে 
আসিতে পারিতেন লা । 
শুর প্রভৃতি গুরুজনের নিকট স্ত্রীলোকের অবগু্ন ধারণ করা পূর্ববকালের 
রীতি, আধুনিক নহে । যথাঁ_ 
শশ্বশুরম্তাগ্রতো যশ্মাচ্ছিরঃপ্রচ্ছাদনক্রিয়া 1৮ 
(গার্্যসংহিতা 1) 
“পুরুতস্থক্তে* চাঁরিবর্ণের উল্লেখ আছে। ধর্শান্ত্রবক্তা খষিগণ, এই চতু- 
বর্ণের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে নিয়ম বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা এ সন্ধে 
প্রাচীন স্মৃতি হইতে কতিপয্ন বিষন্ন নিয়ে গ্রহণ করিলাম । 
পূর্বকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে দশ দিনের দিন নামকরণ হইত। শর্মা, 
বন্া, প্রশ্বর্যযঘটিত, আর সেবাঘটিত উপাধি যোগ করিয়া যথাক্রমে জ্ঞান- 
মঙ্গলাদি, বলবিক্রমা্দি, ধনাদি ও নিন্বনীয় কাঁধ্যকারণবোধক নাম রাখা হইত। 
সে নাম গুনিলেই সে ব্যক্তি কোন্‌ জাতীয়, তাহা জানা যাইত। যথা-_ 
শুভশন্দী, বলবন্্ী, বন্ৃভূতি, দীনদাস ইত্যাদি । চারি বর্ণের আচার, বেশ- 
ভূষা, খাদ্যনিয়ম, পৃথক্‌ পৃথক্‌ ব্যবস্থার অধীন ছিল । 
ক্ষুধা পাইলেই ভোজন করা প্রথমে ব্যবহার ছিল। তৎপরে ছুইবার- 
মাত্র আহার করিবার বিধি হয়-_ 


৩৬৪ এঁতিহাসিক-য়হ্য ।--তৃতীয় ভাগ । 


"সুনিভিদ্ধিরশনং প্রৌক্তং বিপ্রাণাং মর্ত্যবাসিনাম্‌।” 
€(কাত্যায়ন ) 
এক্ষণে আধ্যগণের প্রাত্যহিক কার্ধযসন্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে । প্রত্যুষ- 
কালে শৌঁচপ্রত্রাবাদি সমাধা করিয়া দস্তধাবন পূর্বক ত্বান করিবেক। যথা 
“উষাকালে তু সম্প্রাপ্তে শৌচং কৃত্বা যথাহহৃতঃ | 
ততঃ ন্নানং প্রকুবর্বীত দস্তধাবনপুর্বর্বকম্‌ ॥ 
(দক্ষ ) 
প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্নান করিবেক, যথা--পপ্রাতঃন্ায়ী ভবেন্নিতাং” | 
ন্নানের পর পবিত্র দ্রব্য সকল স্পর্শ করিবেক, যথা__পন্নানাদনস্তরং তাবদুপ- 
স্পর্শনমুচ্যতে” (দক্ষ )। তৎপরে সন্ধা। উপাসনা, তাহার পর হোম করিবে 
যথা--."সদ্ধ্যা-কর্্মাবসানে তু স্বয়ং হোমো বিধীয়তে”” (দক্ষ )। ইহার পর দেব- 
পুজা করিয়া পুনশ্চ মাঙ্গল্য বস্ত দর্শন করিবেক ) যথা-_“দেবকার্ধাং ততঃ 
কৃত্বা গুরু-মঙ্গলবীক্ষণম্‌ |” প্রাতঃকালের কার্য সমাধ! করিয়া বেদাধ্যয়নাদি 
করিবেক ; যথ1--*দ্বিতীয়ে চৈব ভাগে তু বেদাভ্যাসে! বিধীয়তে ।৮ শিক্ষা করা 
ও দ্বেওয়া যে কিছু লেখা পড়ার কাধ্য, তাহ এই দ্বিতীয় ভাগে করা হইত। 
তৎপরে তৃতীয় ভাগে পোষ্যবর্গের এবং অর্থসাধন ঘটিত কাঁধ্য সমাধা কর! 
হইত । যথা 
*ভৃতীয়ে চৈব ভাগে তু পোব্যবর্ীর্থসাঁধনম্‌।” প্রুনর্ধার চতুর্থভাগে অর্থাৎ 
মধ্যাহ্নকাঁলে ন্বানার্দি করিবেক। যথা-_্চতুর্ধে তু তথা ভাগে স্নানার্থং মৃদ- 
মাহরেৎ।” পঞ্চম ভাগে অর্থাৎ আড়াই প্রহরের সময় দেব, পিতৃ, মনুষ্য, পণ্ড, 
পক্দী, কীট প্রভৃতিকে অনাদি খাদ্য দেওয়! হইত 7) যথা--. 
"পঞ্চমে চ তথা ভাগে সংবিভাগো যথার্ৃতঃ 1৮ 


সকলকে আহার দিয়া গৃহ্স্থ শেষে ভোজন করিতেন । ষথা-_- 
শগৃছস্থঃ শেষভূক্‌ ভবেৎঠ” € দক্ষ )। 
ষ্ঠ ও সপ্ুম ভাগ ইতিহাস পুরাণাঁদি ধর্খগ্রস্থ আলোচনায় অতিবাহিত 
হইত। যথা-_“ইতিহাসপুরাণাদ্যৈঃ ঘষ্ঠঞ্চ সপ্তমং নয়েখ।» তাহার পর ুর্য্যাস্ত 
কালে নির্জন অরণ্য কি নদীতীরে যাইয়া লক্ষত্রদর্শন পর্য্স্ত উপাসনা করার 


আর্ধ্যসম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার । ৩৬৫ 


বিধি দৃষ্টি হয়। তৎপরে দেড় প্রহর রাত্রিয় মধ্যে আহারাদি করিয়া শয়ন. 
করিতে হইত ; যথা-_- 
“নিত্যমহনি চ তমস্থিন্তাং সার্ প্রহরযামাস্তঃ, 
(কাত্যায়ন ) 
শ্রাদ্ধ করা মন্ুব সমর হইতে আরস্ত হইয়াছে, পূর্বে ছিল না । যথা-_- 
“অথৈতন্মনঃ শ্রান্ধশব্বং কর্ম প্রোবাচ” € আপন্তম্ব খষি ) অর্থাৎ শরদ্ধাপূর্বক 
অনাদি দানের নাম শ্রাদ্ধ, এবং এই কাধ্য মন্ু প্রকাশ করিয়াছেন। পুনশ্চ 
পুলস্ত্য কহেন-_ 
“সংস্কৃতং বাঞ্জনাঢ্যঞ্চ পয়োদধিত্বতান্থিতং | 
শ্রদ্ধয়। দীক্কতে যম্মাৎথ তেন শ্রাদ্ধং নিগদ্যতে ॥” 
অর্থাৎ দধি, ছুপ্ধ, দ্বত, ব্যঞ্জনাদি যুক্ত সংস্কৃত অন্ন পিতৃলোকের উদ্দেঙে 
ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয় বলিয়া এই কাধ্যের নাম শ্রাঞ্ধ। 
পূর্বে ব্রাঙ্গণেরা আহার করিতে করিতে গরু করিতেন না। যথা--- 
“বাগ্যতো৷ ভুঞ্জীত” (শ্রুতি ) অর্থাৎ মৌন হুইয়৷ ভোজন করিবেক। তাম্বুল 
চর্বণ করিতে করিতে পথে ভ্রমণ নিষিদ্ধ ছিল। যথা; “সর্বদেশেঘনাচার৪ 
পথি তান্ব,লভক্ষণম্‌।” (মনু) 
এখনকার আচাব হইয়াছে, অন্তর পাক করিলেই তাহা উচ্ছিষ্ট, কিন্ত পুর্বে 
ভোজনাবশিইইই উচ্ছিষ্ট বলা যাইত। অনান্বাদিত অন্ন, ম্পৃষ্ট হইলেই যে হস্ত 
ধৌত করিতে হয়, ইহার কোন বিধি শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় ন'। 
পুর্ধ্বে আধ্যমাত্রেরই এই সকল স্রাচার অনুষ্ঠান কবিবাঁর বিধি ছিল্‌্-_ 
ণঘয়। ক্ষমানক্ুয়। চ শৌচমায়াসবর্জনং & 
অকার্পণ্যমম্পৃহত্বং সর্বসাধারণানি ছ ।” 
(বৃহস্পতি ) 
“ক্ষমা সত্যাং দয়া শৌচং দাঁনমিজ্সিয়সংযমঃ | 
অহিংস! গুরুণ্তশ্রষ তীর্থানুসরণং তথা ॥” 
(বিষণ) 
ক্ষমা, সতা, দয়া, বাহ্‌ ও আভান্তর উভয়বিণ শৌচ, দান, জিতেক্ষিযত*, 


৩৬৬ এঁতিহাসিক-রহস্য ।--তৃতীয় ভাগ। 


অহিংসা, গুরুসেবা, তীর্থভ্রমণ, ঈর্ষা না করা, সারল্য, আয়াসবজ্জন, অকাপণা, 
বীতস্পৃহত। এই সকল ধর্মের দ্বারম্বরূপ এবং সকল জাতিসাধারণে ইহা! আচর্ণ 
করিতে পারে। 

আধ্যগণের আচারব্যবহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে এইমাত্র সমালোচিত হুইল। 
ইহার পর এতৎসত্বন্ধীয় অন্তান্ত বিষয় লিখিবার ইচ্ছা আছে। 





বোদ্ধজাতক গ্রন্থ। 
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বৌদ্ধজাতৰ গ্রন্থ 


বৌন্ধগণের জাতক নামে এক গ্রকার ধর্প-গরস্থ আছে। «ধুদ্দকনিকেয” 
দশম তাঁগ “জাতকম্” নামে খ্যাত। বৌদ্ধের! কহে “পন্াম ধিকানি পল্লাশ 
জাতকা! শতানি” অর্থাৎ ৫৫০ শত জাতক আছে। এই সকল গ্রন্থ আদে- 
গাস্ত পালিভাষায় রচিত। ইহার টীকা সিংহলীয় ভাষায় লিখিত হইয়াছে। 
কেছ কেহ অনুমান করেন, এই টীকা অশোক-পুত্র মহেন্দ্র খুষ্ট জন্মের ৩০* 
শত বদর পূর্বে রচনা করিয়াছিলেন । বোদ্ধশাস্রপ্রবীণ বুদ্ধঘোষ নামক মগধ- 
দেশীক্প ব্রাহ্মণ ৫০* শত খ্ষ্টাকে জাতক গ্রন্থের কোন কোন অংশের অব- 
তরণিকা লিখিয়! প্রকাশ করেন। এই সকল জাতকে বুদ্ধের পূর্বজন্মের 
বিবরণ, তথ| নানা উপদেশপূর্ণ গল্প আছে। বৌদ্ধেরা কছেন, জ।তকনিচয় 
শাকাসিংহের মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে এবং এজন্তই ইহা ধর্মপুস্তকের 
অন্তর্গত। সকল জাতকেই বুদ্ধদেবের অলৌকিক ক্ষমতা ও তাহার গুণা- 
বলী বর্ণিত আছে। যথা_“দেব্ধতীনি আরভ ভাষিতানি সব্বানি জাতকানি ("ছু 
আমর! অদ্য “দশরথ জাতকের” বিবরণ নিয়ে অনুবাদ করিয়া দিতেছি। 
ইহাতে বৌদ্ধেরা রীরীমচরিত যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, পাঠকগণ তাহ! অবগত 
হইতে পারিবেন । 

একজন বৌদ্ধাধর্মীবলম্বী পিভৃবিয়োগশোকে নিতাস্ত কাতর হইলে, তাহার 
শোকসন্তগড হৃদয় শীতল করিবার জন্ত বুদ্ধদেব গল্পচ্ছলে তাহাকে নিম্নলিখিত 
উপদেশ দিয়াছিলেন। 

পুরাফালে বারাণসীতে দশরথ নামক একজন প্রবল পরাক্রমশালী নৃপতি 
বাস করিতেন। তিনি কিছুকাল সাংসারিক বৃথা আমোদে কালক্ষেপ করিয়া 
অবলেমে স্তায়পরতার সহিত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাহার যোড়শ 
সহজ পত্ী ছিল। তাহার মধ্যে প্রধানা মহ্ষীর ছুই পুত্র ও এক কন্তা 
জন্মিয়াছিল। ইহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাম ও অপর কুমার লঙ্গণ 

৪8৭ 


৩৭৪ এঁতিহাসিক-রহন্ত ।-_তৃতীয় ভাগ 


এবং কন্তার নাম সীত11% কিছুকাল পরে রান্তী লোকাস্তর গমন করিলে 
রাজা শোকে অত্যন্ত কাতর হইলেন। পারিষদবর্গের সাত্বনাবাক্যে নৃপতি 
শোকবেগ সংবরণ করিলেন এবং পুনর্ধার দারপরিগ্রহ করতঃ তাহাকে প্রধানা 
মহিষীর স্থলাভিষিক্ত করিলেন । তাহার গর্তে একটা পুত্র জন্মিল, তাহার 
নাম ভরত রাখিলেন। রাজ পুত্রমুখ নিরীক্ষণে পুলকিত হইয়া বাজ্জীকে 
তাহার অভিলষিত বিষয় প্রার্থনা করিতে অনুমতি করিলেন; র্াজ্জী তাহার 
কোন উত্তর না করিয়! প্রফুল্ল আননে নীরবে রহিলেন। রাজকুমার ভরত 
অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে, রাজ্জী নৃপতিকে কহিলেন, “আপনি আমার 
ষে অভিলাষ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, অদ্য তাহ৷ সফল 
করিতে আজ্ঞা হউক।” রাজ! দশরথ প্রফুল্ল আননে সম্মত হইয়া! রাজ্জীর 
অভিলাষ ব্যক্ত করিতে আজ্ঞা ধিলেন। রাজী প্রত্যুত্তর করিলেন, “মহারাজ! 
রাজপুত্র ভরতকে আপনার রাজ্য প্রদান করুন।” রাজা এতচ্ছ,বণে ক্রোধে 
উন্মত্ত হইয়া কহিলেন, “পাপীয়সি! আমার ছুই পুত্র অগ্নির স্তাঁয় উজ্জল 
' কাস্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে । তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া তুই স্পুত্রের 
রাঁজ্যলাভের আশ! করিস্‌।” রাজার ক্রোধ-হুতাশন প্রজ্জলিত দেখিয়। রাজ্জী 
তীতচিত্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ; কিন্তু তথাপি তাহার আশা নিবৃত্ত 
স্ুহইল না। তিনি কিছুকাল পরে পুনরায় রাজাকে তীহার অভিলাষ জ্ঞাপন 
করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিতা হইলেন না। রাজ! তাহাতে সম্মত হইয়া 
ভাঁবিলেন, “স্ত্রীলোক কখনই কৃতজ্ঞ। নহে, তাহাদের দার! নানাবিপদ ঘটি- 
বার সম্ভব, স্ুতরা আমার পত্রী গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া রামলক্ণের প্রাণ 
বিনাশ করিয়! স্বকার্ধ্য উদ্ধার করিতে পারে।” এইমত চিন্তা করিয়া পুত্র- 
ঘ্বয়কে সমীপে আনয়ন করতঃ তাহাদিগের আশু বিপদের বিষয় জ্ঞাত করিয়া 
কহিলেন ; “হে কুমারছয় ! এখানে অবস্থিতি করিলে তোমাদিগের বিপদের 
আশঙ্কা আছে। এজন্য আমার মৃত্যুকাল পধ্যস্ত তোমরা কোন নগরে 





+ “অথ বারাণন্তাম্‌ দশরথ-মহারাজ নাম অগাতি-গমনম্‌ পহায় ধদ্মেন রাজা- 
মঞফরেদি। তন্য যোলসন-মইধি-সহস্সনম্‌ জেঠঠিক। অগমহেবি স্ব পুত একন স ধিতরম 
বিজয়ি। জ্যঠঠ পুত্তো রাম পণ্ডিতে। অহোধি। দুতীয় লক্ষন কুমারে!, ধিতা নীত। 
দেবী নাস ॥” ইত্যাি। 


বৌন্বজীতক গুহ্থু। শু১ 


কিংবা অরণ্যে বাস কর, তৎপরে আমার পরলোকান্তে রাজ্যাধিকার করিতে 
যত্বশীল হইবে ।” এই বলিয়া তিনি গ্রহাচাধ্যকে তাহার মুত্যুকাল নির্ণয় করিতে 
আদেশ ক্রাঁয়, তাহার দ্বাদশ বৎসর ধরামণ্ডলে জীবিত থাকিবার বিষয় অব- 
গত হইলেন, এবং কুমারদ্বয়কে সেইকাল অস্তে স্ব্াজ্য অধিকার করিতে 
আসিবার আজ্ঞ৷ প্রদান করিলেন। ত্ীহার। পিতৃ-আত্র। পালন জন্ত সঙ্জল 
নেত্রে পিতার চরণ বন্দনা করিয়া বিদায় হইলেন। রাজকুমারী সীতাও 
পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়! ভ্রাতৃদ্ধয়ের সঙ্গিনী হছুইলেন। তাহার! 
তিন জনে হিমালয় সগ্নিকটে কুটার নির্মীণ করতঃ ফলমূল আহারে জীবন 
অতিবাহিত করিতে লাগিলেন । সীতা ও লক্ষণ সর্বদ৷ ফলমূল আহরণ 
করিয়া রামচন্দ্রকে প্রদান করিতেন । 

ইহার্দিগের বনগমনের নয় বর্ষ মধ্যেই রাজা দশরথের পুত্রশোকে মৃত্যু 
হইল। ভরত পিতার অস্ত্ষ্টি ক্রিয়৷ সমাপন করিয়! সিংহাঁসনাক্চ় হইতে 
চেষ্টা করিলেন । কিন্তু মন্ত্রিগণ রাম জীবিত থাকিতে তিনি রাজ্যাধিকারী 
নহেন কহিলেন, সুতরাং ভরত তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া অসংখ্য সৈন্ত-' 
সামন্ত সমভিব্যাহারে রামের উদ্দেশে বনে গমন ক্রিলেন। পর্ণকুটীরে 
অরণ্য মধ্যে রামের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হুইল। তিনি দেখিলেন, শাস্ত- 
মষ্তি রাম স্পন্দরহিত হইয়া বদিয়া আছেন। ভরত তাহাকে ভক্তিসহকান্বে 
প্রণিপাত করিয়া পিতার মৃত্যুসংবাদ বিজ্ঞাপন করিলেন। রাম পিতৃবিয়োগ- 
বাদ শ্রবণে গম্ভীরভাবে রহিলেন, কিছুমাত্র শোক করিলেন না। ভরত 
এককালে শোকে বিহ্বল হইলেন। এমত সময়ে ফলমূল লইয়া কুমার 
লক্ষণের সহিত সীতা প্রত্যাগমন করিলেন। রাম ভাবিলেন, লক্ষণ ও সীতা 
পিতার সৃত্যুসংবাদে শৌকবেগ সংবরণ করিতে পারিবে না» স্থৃতরাং ইহািগকে 
“পিতার পরলোক হইয়াছে” হঠাৎ এ কথা বলিলেই শোকে অধীর হইয়া 
উঠিবেক। তিনি এজন্য কৌশল করিয়া তাহাদিগকে সন্মুখস্থ নদীর জলে 
অবতরণ করিতে আজ্তা দিক কহিলেন, “তোমরা অদা আসিতে কিঞ্চি 
বিলম্ব করায় এই শাস্তি দিলাম ।” তৎপরে এই কবিভার্ধ কহিলেন । 

“ইথ লক্ষন সীতাস 
উভ উতরথোঁদকানতি, 


৩৭২ এঁতিহাসিক-রহস্থয ।--তৃতীয় ভাগ। 


এই কবিতার্ধ শ্রবণে লক্ষণ ও সীতা উভয়ে জলে অবতরণ হরিলেম, 
তৎপরে রাম অপরার্ধ পাঠ করিলেন। বথা-. 
পইবম্‌ ভরতো আহ রাজ! দশরধো মতোতি।” 
এই কথায় দশরথের মৃত্যু বার্তা শ্রবণে তাহারা শোকে 'অধীর হইলেন । 
রাম তিনবার এই শ্লোক উচ্চারণ করিলেন, এবং তচ্ছূবণে লক্ষণ ও লীত৷ 
তিনবারই জ্ঞানশৃন্ত হইলেন ; ভরতের সঙ্গিগণ তাহাদিগকে জল হইতে 
উত্তোলন করিয়া আনিলেন। তখন লক্ষণ, ভরত ও সীতা সকলেই শোঁকে 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । ভরত রামকে শোকসন্তগু ন! দেখিয়া, তাহাকে 
সাদরে তাঁহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । জ্ঞানী রাম গ্রতুত্তর করিলেন ; 
সংসারের যুবা, বৃদ্ধ, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ধনী, দরিদ্র, সকলেই মৃত্যুর অধীন। 
যথা. 
“্ধহরা সহিবুদ্ধ সইবলইস পণ্ডিত 
অখ স ইব দাঁলিদ্দ স সব্বি মাস্স্থ পরায়ণ” 
যেমন পক ফল শীগ্র ভূপতিত হইয়া! থাকে, সেই মত জীব মাত্রই সর্বদা 
মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, ইহার আর আশ্চর্ধ্য কি ? যথা. 
“ফলনম্ইব পকননম্, নিস্সম্‌ পপাতন্‌ ভয়ম্‌, 
৪ ইবম্‌ যাতানম্‌ মম্সানম্‌, নিস্সম্‌ মরণতো ভয়ম্‌।” 
নির্বোধ লোক কেবল পরিতাপ করিয়! ক্লেশের বৃদ্ধি করে, তাহাতে 
আপনার কিছুই উপকার দর্শে না এবং মৃত ব্যক্তিও প্রত্যাগত হয় না। 
মন্গুধা একাকী সংসারে প্রবেশ করিয়াছে, এবং একাকীই সংসার হইতে গমন 
করিবে। সংসারের সকল বস্তই ক্ষণভঙ্গুর, এজন্য শোকাকুল হওয়া কখনই 
জ্ঞানিব্যক্তির কর্তব্য নহে। রামের মুখবিনিঃস্হত এতাদৃশ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ 
প্রাপ্ত হইয়া সকলেই বিলাপ পরিত্যাগ করিলেন। ভরত বামকে বারাণসীতে 
গমন করিয়া! পিতার শুন্ত সিংহাসনে আসীন হইতে কহিলেন, তাহাতে রাম 
প্রত্যুত্তর করিলেন, ভ্রাতঃ ! পিতা আমাকে ন্ছাদশ বর্ষ পরে বারাগসীতে 
গমন করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন ) এক্ষণে নয় বংসর ষাত্র গত হুই্াছে, 
এ সময় গৃহস্থাশ্রমে গমন করিলে পিতৃ-আজ্ঞা উলজ্বন কর! হয়, এজন এক্ষণে 
তুমি লক্ষণ ও সীতা সমতিব্যাহারে বারাণসীতে গমন কর এবং বর্যত্রিতয় 


বৌন্ধজাঁতক গ্রন্থ। ৩৭৩ 


আমার তৃণনির্মিত এই পাছক| সিংহাঁসনোঁপরি স্থাপন করিয়! আমার সদৃশ 
হইয় রাজ্য শাসন করিবে। এতচ্ছবণে ভরত লক্ষণ, সীতা ও সঙ্গিগণ 
সমভিব্যাহারে রামের তৃণ-নির্দিত পাহ্ক! সিংহাসনে সংস্থাপন করিলেন এবং 
কুমার ভরত প্রতিনিধি স্বরূপে রাজ্য শান করিতে লাগিলেন। রাম তিন বং- 
সর পরে বারাণসীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সীতাকে বিবাহ করিলেন। 
প্রজ! ও মন্ত্রির্গ মহাসমারোহের সহিত এই নবদম্পতীকে সিংহাসনারঢ 
করিলেন।* এই ক্ুগ্রীব মহাবল পরাক্রাস্ত রাম ১৬০*০ বর্ষ রাজ্য করিয়া 
পরলোক গমন করেন। যথা-_ 

দশবয্যস সহস্সানি, 

ষট্‌টা বয্ষ শতানি চ। 

কম্ধুগীব মহাবাহ, 

রামে রাজ্জম্‌ অকারোতি ॥ 

পাঠকগণ দেখুন বৌদ্ধগণের হস্তে রামায়ণ কীরদৃশ বিকৃতভাব ধারণ করি- 

মাছে। এই জাতকে লিখিত আছে, *্তদা দশরথ মহারাজ! সুদ্ধোধনমহারাজ 
অহোসি, মাত! মহামায়া, সীতা রাহুল মাতা, ভরতে! আনন্দো, লক্ষনে৷ 
সারিপুতো, পরিষ! বুদ্ধ-পরিষা, রাম পণ্ডিতে! অহম্‌ ইব” ইতি ( দশরথ-জাতক ) 
অর্থাৎ সেই সময় দশরথ মহারাজ শুদ্ধোদন মহারাজ, রামমাত। মহামায়া, 
সীতা রাহুলের মাতা, ভরত আনন্দ, লক্ষ্মণ সারিপুত্র, বুদ্ধ পার্ধদগণ তীহা- 
দের সঙ্গী ও মন্ত্িবর্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং স্্পগ্ডিত রাম- 
রূপে আমি স্বয়ং (বুদ্ধবাক্য ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। বৌদ্ধেরা এইরূপ 
কৌশলে রামায়ণ লিখিয়াছে। এইরূপ হেমচন্ত্রও জৈন রামায়ণে শ্রীরামচন্ত্রকে 
জৈনধন্্াবলন্বী লিখিয়! গিয়াছেন। 


* “তস্সাগতভাবাম্‌ নট্টকুমার অমসসপরিবর্তনম্‌ গস্ত সীতাম্‌ অগমহেবিম্‌. কত্ব উতিন্নম্‌ 
পি অভিযেকম্‌ করিম্হ্।” . 


স্বর-বিজ্ঞান | 


পন স্বরে! ষঃ শ্রতিষ্থানে শ্বনন্‌ হৃদয়রগ্ুকঃ1% 


হ্বর-বিজ্ঞান | 


আমরা ইতঃপূর্ববে ভারতবর্ষেব সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক 
মময় পর্য্যস্ত সমুদয় বিবরণ সংক্ষেপে একটী প্রস্তাবে সমালোচনা করিয়াছি। 
তত্তিন্ন নাট্য ও নৃত্য সম্বন্ধে ছইটী স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিয়! প্রকাশ করিয়াছি। 
এক্ষণে পুনর্বার কগ-সঙ্গীত সম্বন্ধে বিলুপ্তপ্রায় খষিপ্রণীত এবং সঙ্গীতাচার্য্য- 
গণদ্বারা নির্মিত বিবিধ সংস্কত গ্রন্থ হইতে সারাংশ সমুদ্ধত হইবে এবং ইহার 
আলোচনা দ্বারা পাঠকগণ ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞাত হইতে 
পারিবেন । 
গান করা মনুষ্য মাত্রের প্ররুতিসিদ্ধ। গান মনুষোর সুখের সামগ্রী। 
গীতরস পশুপক্ষী প্রভৃতিকেও আর্্ করে, এই জন্যই পপ্তিতের! বলিয়াছেন যে__ 
“শিশুেত্তি পশ্তবেত্তি বেত্তি গীতরসং ফণী” শিশু, পণ্ড, অধিক কি সর্প যে এমন 
ক্রুর জাতি, তাহারাও গীতরসে যুদ্ধ হয়। 
“অজ্ঞাতবিষয়ান্বাদো বালঃ পর্যাঙ্কশায়কঃ | 
রুদন্‌ লীতামৃতং পীত্ব৷ হর্যোৎকর্ষং প্রপদ্যতে ॥” 


কোন বিষয়েরই আস্বাদ জানে না, ঈদৃশ পর্যস্কশায়ী শিশুও রোদন করিতে 
করিতে গীতামুতে শান্ত হয় এবং আহ্লাদে মগ্ন হয়। 
এই গীতরন জীবমাত্রেব আস্বাদ্য হইলেও তাহাব বিশেষ আছে। যে অংশ 
উহার বিদ্যা, যে অংশের আস্বাদ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন ভোগ করিতে পারেন না, 
এবং তজ্জন্তই পণ্ডিতেব! নান! গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন । যথা-- 
গ্ররদ্দেশ-নন্দি-ভরত-দুর্গী-নারদ-কোহলাঃ। 
দশান্ত-বাযু-রস্তাঁদ্যাঃ সঙ্গীতন্ত প্রকাশকাঃ ॥% 
আদি শরীরী বঙ্গা, তৎপরে নন্দী, তৎপরে ভরত, ছুর্ীদেবী, নারদ, কোহল, 
রাবণ, বায়ু, রস্তা, ইহার! সঙ্গীত বিদ্যার সম্পরদায়কর্তা। নিমনতন সঙ্গীতাচাধ্য- 


দিগকে ইহাদিগের প্রদর্শিত পথেই চলিতে হইয়াছে । নব্য আচার্যের! সঙ্গীত 
৪৮ 


৩৭৮  ,  এঁতিহাসিক-রহস্ত ।-_-তৃতীয় ভাগ। 


বিজ্ঞানের কোন নূতন বীন স্থষ্টি করেন নাই, তাহার! পুরাতন সঙ্গীত বিদ্যাকে 
নান! অলঙ্কারে ভূষিত করিয়ার্থঁদ মাত্র। অতি আদিম কালের গীত একপ্রকার 
ছিল, এখন তাহার আকার পরিবর্তিত হইয়াছে। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়, 
পরিবর্তিত হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ :ব্যাপার। এখন যেরূপ তাল, গমক (স্বরের 
কম্পন ), মৃচ্ছনা (স্বর হইতে ন্বরাস্তরে প্রবেশ ), কোমল, তীব্র ( তিয়র ), 
প্রভৃতি নানা পরিচ্ছদে বিভূষিত গীত উচ্চারিত হইয়া থাকে, আধিকালে 
এরূপ ছিল না। শুদ্ধ স্বরকে কিরূপে বিকৃত করিয়া প্রী সকল নূতন নুতন 
আকার নিম্দীণ কর! যায়, তাহার কৌশলও বোধ হয় তাঁৎকালিক লোকের! 
জ্ঞাত ছিলেন ন1। সেই জন্তই আদিম কালের গান এখন আর কাহারও চিন্ঠ 
হরণ করিতে পারে ন।। 

আদিমকালে শুদ্ধ স্বর অবলম্বন করিয়াই গীত হইত। ইউবোপীয় জাতির 
গাঁন এবং আমাদের বৈদিক গান তাহার সাক্ষী । ইউরোগীয়গণ বরং কিছু 
উন্নতি করিয়াছেন, কেননা তাহার! শুদ্ধ স্বর ও বিরুত স্বর ব্যবহার করিয়াছেন, 
কিন্তু তাহারা গমক (স্বরের কম্পন ) কৌশল জানেন না এবং র্রীতিশুদ্ধ 
মুচ্ছনাও জ্ঞাত নহেন। আমাদিগের বেদগান আর উন্নত হইল না, লৌকিক 
গানই সমধিক উন্নত হইয়াছে। বৈদিক গান কেবল হা হী- বু ইউরোণীয়- 
গানেও হাউ হারউউহু--উচ্চ মধ্যম বা স্বরিত স্বরমাত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাতে 
গমক মুচ্ছনাদির উৎকর্ষ নাই। 

বেদগানে ৩টি মাত্র ত্র লাগে। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও শ্বরিত। কিন্ত 
লৌকিক গানে ইহার নাম গন্ধও নাই। বৈদিক গানে দেখ! যায়, ৩টি শ্বর) 
কিন্তু লৌকিক গানে ৭টা প্বব, সখ গম পধনি অর্থাৎ ষড়জ, খষভ, গান্ধার, 
মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ। পুরাতন কালের উদাত্ত, অনুাত্ত ও স্বরিতের 
সঙ্গে এখনকার সরিগমপধনিরসঙ্গে যেকিরপ যোগ আছে, তাহা বুঝা 
ভার। কেননা, কোন সঙ্গীতগ্রন্থে উদাত্ত অনুদাতের উল্লেখ নাই। নব্যতম 
লৌকিক গানের পুস্তকে উদ্াতাদির নাম লক্ষণাদি না! থাকায় কেহ কেহ 
অনুমান করেন এব* বলেন, পুর্ববকালের উদাত্ত অন্ুদাত্ত হ্বরিত আর কিছুই না, 
উহা স্বরোচ্চারণের স্থানবিশেষ মাত । আমরা এখন যাহাকে উদ্দার! মুদারা 
তাঁরা বলিয়! থাকি, তাহাই পূর্বকাঁলেরউদাত্ব, অনুদাত্ ও স্বরিত। এ কথা 


স্বর-বিজ্ঞান। ৩৭৯ 


রং 


বা এ সিদ্ধান্ত মামাদিগের ভাল বোধ হয় লা । কারণ স্বর-বিচারস্থলে কাশিকা- 


কার বলিয়াছেন যে, | | 
“ডচ্চৈরিতি চ শ্রতিপ্রকর্ষো ন গৃহ্তে | 


উচ্চৈাষতে উচ্চৈঃ পঠতীতি ।” 
উচ্চৈঃস্বরে কথ। কহিতেছে, উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেছে, এইরূপ কর্ণ গোচর 
উচ্চতাঁকে উপাত্ত সংজ্ঞ! দেওয়। হয় নাই । 
অপিচ উদ্বারা, মুদ্রা, তারা) এই ত্রিবিধ শ্বরের প্রত্যেকটিতে সথগমপ 
ধ নি অনুগত আছে; কিন্তু বৈদিক উদান্তে তাহা নাই এবং থাকিবার 
কস্তাবনাও দেখা যায় না। 
কেহ কেহ বলেন, উহা স্বরে পরিমাণবিশেষের নাম । ইংরাজিতে ইহাকে 
টোন্‌ কহে। বৈদিক স্বরে যেমন তিন প্রকার পরিমাণ দেখ! যায়, ইংরাজিতে 
সেইরূপ তিন প্রকার টোর্নআছে। মেজার টোন্ন ০১), মাইনর টোন: (২), 
এবং সেমী টোর্ন৩)। এই কল্পনা কতদূর সত্য, তাহা নির্ণর করা যায় না। 
পরস্ত এ বিষয়ে আমর! নিম্ন-প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করিতে চাহি। 
শিক্ষা গ্রন্থে দিশ্রুতি স্বরকে উদাত্তজাতীয় বলা হইয়াছে । যথা-_ 
“উদাত্ত নিষাদ-গান্ধারৌ” শিক্ষা । 
ত্রিশ্রুতি স্বরকে অন্ুদাত্ত জাতি বলা হইয়াছে । যর্থা_ 
“অনুদাত। খধভ-ধৈবতৌ |» শিক্ষা । 
আর ৪ শ্রুতি স্বরকে স্বরিত বল! হইয়াছে । যথা-_- 
“স্বরিত-প্রভবা হোতে ষড়জ-মধ্যম-পঞ্চমাঃ 1৮ শিক্ষা। 
কিন্ত সঙ্গীত শাস্ত্রে স্বরের পরিমাণ এইরূপ আছে । বথা-_ 


স--9 শ্রুতি । 
খ--৩ শ্রতি। 
গ-_২ শ্রুতি। 
ম--৪ শ্রুতি । 
প-৪ শ্রতি। 
ধ--৩ শ্রুতি। 
নি--২ আতি । * 


*..চতুশ্ডতুশ্চৈব ফড়'জমধ/মপঞ্চমাঃ। দ্বে থে নিবাদগান্ধারৌ ঝিরি বত ধৈবতৌ ॥ 
€সঙ্গীতসিদ্ধান্ত-নীরসংগহ । ) 


৩৮০ ধীতিহাসিক-রহস্ ।__তৃতীয় ভাগ। 


উপরোক্ত শিক্ষাগ্রন্থের রচনান্ুসারে উদাভাদি স্বরত্রয়ের সহিত সরিগম 
ইত্যাদি সপ্ত শ্বরের এইরূপ সামপ্রস্ত হয়নি গ ২ শ্রতিতে গঠিত স্থতরাং 
নি গউদাত জাতীয়। 

রি ধ অনুদাত্-জাতীয়। সম পন্বরিত হইতে উৎপন্ন । যদ্দি এইরূপ হুইল, 
তাহ হইলে ইহাই জান! যাইতেছে যে, বৈদিক স্বরত্রয় ভাগ্গিয়। লৌকিক সপ্তস্থর 
নির্মিত হইয়াছে । বৈদিক কালের গান ব্রিম্বরেই হইত, অথব! বিকৃত শ্বর- 
গুলি গান কালে প্রকাশ পাইত, কিন্তু তাহা বৈদিক কালের হিন্দুগণ 
ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করিতেন না। 

পাণিনীক়্ স্বর-বিচারে বৃত্তিকার উদ্দাতাঁদির লক্ষণ যাহা দেখাইয়াছেন, নিজ্জে 
তাহ! প্রকটিত করিতেছি । 

( উচ্চৈরুদাতঃ পা, ৪, ২, ২৯) 

বৃত্তি__উদাভাদিশববঃ স্বরে বর্ণধন্মে লোকবেদয়োঃ প্রসিদ্ধঃ। উচ্চৈরুপ- 
লভ্যমানো ষোহচ. স উদাত্তসংজ্ঞে ভবতি। উচ্চৈরিতি চ শ্রতিপ্রকর্ষো৷ ন 
গৃহাতে। উচ্চৈর্ভীষতে উচ্চৈঃ পঠতীতি। কিং তহি? স্থানকৃতমুচ্চত্বং সংজ্ঞিনে! 
বিশেষণম্‌। তান্বাদিষু হি ভাগবৎনু স্থানেষু বর্ণা নিম্পদ্যন্তে। তত্র যই সমানে 
স্থানে উর্ধভাগনিম্পন্নোহচ্‌ স উদ্বাত্তসংজ্ঞো ভবতি। যন্টিন্চ্চাধ্যমাণে গাত্রাণা- 
মায়াসে! নিগ্রহো৷ ভবতি ॥ কুক্ষত! অস্নিপ্ধতা স্বরস্তা। সংবৃততা৷ কবিবরস্ত | 

অর্থ-_উদাত্ত, অন্ুদাত্াদি শব্দ, স্বরের এবং বর্ণের ধর্ম। যাহা উচ্চ 
বলিয়। বোধ হয় তাহাই উদাত্ত । এই উচ্চতা শ্রবণ-গত উৎকর্ষ অর্থাৎ 
বড় শব্দ হইলেই যে উদাত্ত হয়, তাহা নহে। তবে কি? কণ্ঠতালু প্রত্ৃতি 
স্থানের উদ্ধভাগ অবলম্বন কবিয়া উচ্চতম প্রযত্বে যাহা নিষ্পন্ন হয়, তাহাই 
উদ্দাত্ত ম্বর। উদাত্ত স্বর উচ্চারণ করিতে গেলে শরীরে নিগ্রহ উপস্থিত 
হয়, টান পড়ে (কষ্ট হয়”, স্বরটি বা ধ্বনিটি রুক্ষ ও তীব্র অর্থাৎ অস্গিপ্ধ 
ভাবে (প্রকাশ পায় (ন্নিপ্ঠতা থাকে না)। ক্-বিবর সঙ্কোচ করিয়া ইহা 
উচ্চারণ করিতে হয় । 

পাঠকগণ । এখন বুৰিয়া লউন যে, উদাত্ত ব্বরটি কি? 

অনুদাত্ত__“নীচৈরনুদাভ৪৮ (পা, ৩০) 
বৃত্বি-_নীচৈরুপলভ্যমানো যোহচ, সোহনুদাত্তসংক্তো ভবতি। নীচভাগে 


স্বর-বিজ্ঞান ৩৮ 


নিষ্পন্নো যৌহচ, সঃ অন্থদাতঃ | যশ্সিন,ার্য্যমাঁণে গাত্রাগামন্ববসর্গো৷ ভবতি | অন্থ- 
বসর্গে। মার্দবম্‌। স্বরস্ত মুদুতী স্নিগ্ঠতা। কণবিবরস্ত উরুতা মহত্তা চ। 

অর্থ-_যাহা অনুচ্চ বাঁ নীচ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাই অনুদাত্ত। ইহাও 
ছোট ম্বর হইলে হইবে না। উচ্চারণ স্থানের নিম্ন বা নীচ ভাগ অব- 
লম্বন করিয়া! উঠাইলে তবে তাহা অন্ুদাত্ত হইবে । ইহার উচ্চারণকালে 
শরীর শিথিল ভাব অর্থাৎ মুছুতা প্রাপ্ত হয়। স্বরটি মুদু ও ন্িগ্ধ ভাৰে 
প্রকাশ পায়। ক%-বিবর বড় হয় (ইহ! করিতে হয় )। অনুদাত্ত স্বর কি? 
তাহা এতন্বারা বুঝিয়া লউন। 
ঁ স্বরিত--”সমাহারঃ স্বরিতঃ 1৮ (পা, ৩১) 

বৃত্তি_উদাত্তানুদাতম্বরসমাহারঃ ম্বরিতট। তৌ, সমাহিক্সেতে যশ্মিন্‌ তত 
স্বরিত ইত্যেষ৷ সংজ্ঞা 

অর্থাৎ যাহীতে কথিত ছুই শ্বরের ( অন্ুদাত ও উদাত্ত ) সংগ্রহ হয়, 
ছুই স্বরের সমাবেশ বা সংযোগ হয়, তাহাই স্বরিত। 

“তশ্ত আদিত উদাততমন্িহুস্বম্‌ণ” (পা, ৩২ ) 

এই স্বরিত স্বরের প্রথমে অর্দমাত্রাত্মক অংশ উদাত্ত হইয়! অবশিষ্ট 
অনুদাত্ব হইবে অর্থাৎ উদাত্ত স্বরে আরম্ভ এবং অন্ুদাত্ত স্বরে সমাণ্তি।' 
আরস্ভের পরেই গমকের (কম্পন ) মত ভঙ্গ থাকিবে । 

এতত্তি্ন আর এক স্বর আছে, তাহার নাম “একক্রুতি স্বর”। ইহাতে 
উদাত্ানুদাত্ত হ্বরিতের বিভাগ থাকে না। অবিভাগে গীত হয়। দুর হইতে 
আহ্বান করিবার কালে ও রোদন সময়ে এই “একশ্রুতি” স্বর প্রকাশ 
পাইয়া! থাকে। স্বরিত স্বর এতন্্ারা বুঝিয়৷ লইবার বিচিত্রতা নাই। 

কথিত আছে যে, বৈদিকগান হইতেই লৌকিক গান নির্দিত। তাহ! 
সম্ভব বটে। আদিম কালের ত্রৈন্ব্যগান উন্নত হইয়াই ক্রমে উনবিংশতি স্বর 
হইয়াছে।_-তদ্্বর ৭, বিকৃত ১২) এবং তাহাব কোমল তিওর, তথ- 
পরি গমক মুচ্ছনাদির পরিপাটা বৃদ্ধি হওয়াতে লৌকিক গান এত মুর 
হইয়াছে। পর পর উৎকর্ষসাধনই হইয়া থাকে । 

বৈদিক কালের উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত শ্বরের কথা এখন আর সঙ্গীত 
বাবমায়িদিগের মুখে শুনা যায় না। তাহাদের -গ্রন্থে ইহার নাম গ্রন্ধও নাই। 


৩৮২ এঁতিহাসিক-রহস্য ।--তৃতীয় ভাগ । & 


ভীহাঁরা গানকালে প্রতিনিয়তই উদাত্ত অন্ুদাতের ব্যবহার করিয়া থাকেন, 
অথচ তীহারা জানেন না যে, উদাত্ব অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরটী কিরূপ। 
নব্যনঙ্গীত গ্রন্থে 'উহার নামোল্লেখ না থাকিলেও বৈদিক শিক্ষা গ্রন্থে 
লিখিত আছে যে, লৌকিক গানের ৭টি শ্বর বৈদিক ত্রিম্বর হইতে লব্ধ 
অর্থাৎ উদাত্ত অনুদাত্ত ও ম্বরিত শ্বর হইতেই সখ গরম পধ নি, এই 
সাতটী ঘ্বর গঠিত হইয়াছে । যথা-_ 
“উদ্দাত নিষাদ-গান্ধারৌ অনুদাত্তৌ খষভ-ধৈবতোৌ। 
স্বরিত-প্রভবা হোতে-_ষড় জ-মধ্যম-পঞ্চমাঠ ॥৮ 
উদাত্ত স্বর লইয়া! নিষাদ ও গান্ধার (নি, গ) স্বর গঠিত হইয়াছে 
অনুদাত্ত হইতে খ, ধ অর্থাৎ খযভ ধৈবত) আর স্বরিত স্বর হইতে স, 
ম, প অর্থাৎ ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম স্বর উৎপন্ন হইয়াছে । 
উদাত্ত -নি--গঞ্। অথবা গ-নি। 
অনুদাত্ত *খ--ধ। অথবা ধম্রুী। 
্বরিত *স-_-ম-__প। এইরূপ হুইবে। 
€ 1 ) এইরূপ চিচ্ছটি, উদাত্ত সঙ্কেত, ইহা বেদের মন্ত্রেরে উপরে 
থাকে ।+-এই চিহ্নটী উপরে থাকিলে স্বরিত এবং উহ! নিয়ে থাকিলে অনুদাত্ত। 
বৈদিক ম্বর উচ্চারণ করিবার নিয়ম ) যথা-_- 
নিবেস্ত দৃষ্টিং হ্তাগ্রে শান্্রার্থমন্তচিন্তয়ন্‌। 
সম্যগুচ্চারয়েঘ্বাকাং হন্তেন চ মুখেন চ॥ 


যখৈবোচ্চারয়ে্র্ণাস্তঘৈবৈনান্‌.সমাপয়েৎ। 
নারদীয় শিক্ষা । 


অর্থাৎ হস্তাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া শান্ত্ার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যুগপৎ হস্ত 
ও মুখ উত্তয় দ্বারাই উদাত্ত অনুদাত্তা্দি ক্রমে উচ্চারণ করিবে । থে ক্রমে 
বর্ণের উচ্চারণ করিতে হয়, সেই ক্রমেই হস্ত দ্বারা সমাপ্ত করিতে হয়। * 

বেদের মন্ত্রগুলি ্দি শিক্ষা-কথিত নিয়মে অর্থাৎ উদাত্ত অন্ুদাত্বগুলিকে 
সরি গম প্রস্ঠৃতি শ্বঘে উপনীত করিয়। গান করা বায়, তাহ! হইলে 





ধম আমর! দেখিতেছি, ইহা! এক-প্রকীর তাল হিশেব | এই হণ নিয়ম হইঞেই আগে 
ডালের শত ও অসমের যাদোর স্ষ্টি। 


র্‌ ' স্বর-বিজ্ঞান ! ৩৮৩ 


শুনিতে মন্দ হয় না এবং তাহাকে সপ্তন্বর্য গান বলা যায়। এই সশ্বধধ্য 
গানই লৌকিক গানের বীজ। ব্রিন্বর্য গানের পরেই এই সপ্ত শ্বরের স্থ্টি 
এবং সেই সপ্ত শ্বরেই গান হইত। কুশীলব যখন রাম-সভায় রামায়ণ গান 
করিয়াছিলেন, তখন তাহা শুদ্ধ সপ্ত শ্বরেই গীত হইয়াছিল। বিষ্কৃত ১২ 
শ্বরের যোগ ছিল কি না সন্দেহ । 

বাল্সীকি রামায়ণ কাব্য রচনা করিয়া কুশীলবকে শিক্ষা দিলে আচাধ্য 
ভরত তাহাতে স্বর-যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। যথা-_ 

মূল- “তাং স শুশ্রাব কাকুৎস্থঃ পুর্ববাচাধ্যবিনিশ্মিতাম্‌।* 

টীকা__গাথকানাং গান-সিদ্ধয়ে পূর্ববাচর্যোণ ভরতেন নিশ্মিতাম্‌। 

ককুৎস্থবংশজ রাম সেই অশ্রত-পূর্ব কাব্যগান শুনিতে পাইলেন, যাহ! 
সঙ্গীতাচাষ্য ভরত নিম্মীণ করিয়া দিয়াছিলেন। 

এস্থলে দেখিতে হইবে যে, বাল্মীকি-রচিত কাব্যকে কবি ভরত-রচিত বলিয়া 
ব্যাখ্যা করিতেছেন, ন্দৃতরাং ইহাই বুষ্লুতে হইবে যে, বান্সীকি-রচিত কাব্যে 
ভরতেব স্বরূসন্নিবেশ কর! ভিন্ন অন্ত কোন প্রকার নিশ্মীণ সম্ভবে না। 

পুনশ্চ-_“অপূর্ববাং পাঠ্য-জাতিঞ্চ গেয়েন সমলম্কতাম্‌। 
প্রমাণৈর্বহৃভির্বদ্ধাং তন্ত্রীলয়সমন্থিতাম্‌ ॥৮ 

টাকা__প্পাঠ্যজাতিং পাঠাস্য গেয়স্য জাতিং ষড়জাদিস্বররূপাম্‌। গেয়েন 
গাঁনধর্খেণ শ্বরবিশেষেণ সমলঙ্কৃতাম্। প্রমাপৈধ্বনিপরিচ্ছেদসাধনৈঃ ভ্রুত-মধ্য- 
বিলখিতাবৃত্তিভিবহুভির্বহপ্রকারাভিব্বদ্ধিতাম্‌।” 

কথিত শ্লোকাটির এতাদৃশ ব্যাখ্যায় জানা! যাইতেছে যে, রামায়ণটি গানধর্্ম 
যাবতীয় স্বরে গীত হইয়াছিল। কিন্তু অন্ত এক টাঁকাঁকারের ব্যাখ্যায় জানা যায় 
যে, তাহা ষড়জাদি স্বব ভিন্ন অন্ত কোন বিকৃত দ্বরের যোগে গীত হয় নাই। 
কেনন! পাঠ্যজাতি শব্দকে গানাধার শব্বরাশির স্ববপ উচ্চারণ এবং গেয় শবে 
গানধর্দ ষড়জাদি ম্বর বলিয়! ব্যাখ্যা কবিতে দেখা যায়। ইহ'তেই সপ্রমাঁপ 
হইতেছে, বার্ীকিব রামায়ণ-কাবাখানির সহিত ভরতেব সম্বন্ধ আছে, ইহাতে আর 

ংশয় নাই। বিকৃত স্বরগুলির ব্যবহার থাকিলেও তৎকালে সে সকলের 

বিশেষ বিশেষ নাম ও তাহা হু্ষান্ুনুক্ষরূপে ধর্তব্য ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। 

এইরূপে ব্রিশ্বর হইতে বপ্তন্বর এবং সপ্তম্বর হইতে ক্রমে আর ১২টা শ্বর 


৩৮৪ এ্ুতিহানিক-রহম্ত ।-্ভৃতীয় তাগ। 


জন্মিয়া এক্ষণে মঙ্গীতাট পুর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে । একমাত্র ধ্বনি অবলম্বন 
করিয়া তাহাকে উদাত্ত অনুদ্দাত্ ও স্বরিত প্রভেদ করিবার যে কৌশল, তাহা 
হইত্বে সপ্তম্বর এবং সেই সপ্তস্বর হইতে অন্তবিধ ১২টা স্বর প্রভেদ করিবারও 
সেই কৌশল। কৌশল এক হইলেও আদিম মানব-হৃদয়ে তাহার সর্বাংশ 
স্ষত্তি পায় নাই বলিয়াই একবারে ১৯ স্বরের জন্ম হয় নাই। ইহাও ক্রমে 
হইয়াছে । 

কি প্রকারে একমাত্র ধ্বনি অবলম্বন ক্রিয়া শুদ্ধ স্বর ও বিক্কৃত স্বর নিম্মীণ 
হইয়াছে, তাহা বল! যাইতেছে । 

সকলেই জানেন যে, সেতার বা! বীণাতন্ত্রীতে আঘাত পাইলেই ধ্বনি উখিত 
হয়, বংশীতে ফুৎকার দিলেও ধ্বনি হয়। এইরূপ দেহদ্ডের অত্যন্তর যন্ত্রে 
আঘাত পাইলেও ধ্বনি হয়। কে আঘাত করে? সঙ্গীত-বিজ্ঞানে লিখিত 


ঘমাছে যে-_ 
“আত্মনা প্রেরিতং চিত্তং বহ্ছিমাহস্তি দেহজম্‌। 
বরহ্গগ্রন্থিস্থিতং প্রাণং স প্্রেরয়তি পাবকঃ ॥ 
পাবকপ্রেরিতঃ সোহয়ং ক্রমাদূর্ধপথে চরন্‌। 
অতিস্ক্্পধ্বনিং নাভৌ হৃদি সুক্ং গলে পুনঃ ॥ 
পুষ্টং শীর্ষে ত্বপুষ্টঞ্চ কৃত্রিমং ব্দনে তথা 1” 


আত্মার প্রযত্ব € উচ্চারণেচ্ছ। ) বশতঃ দৈহিক তাপ বা উন্মতা ( তড়িৎ) 
বেগপ্রাপ্ত হয়। সেই বেগ ভদর-কন্দরের বাযুকে আঘাত ব! প্রেরণা করে। 
তছুভয়ের সঙ্ঘর্ষে উদরাকাশে নাদ বা সুঙ্ ধ্বনি উৎপন্ন হয়। সেই ধ্বনি 
গলগন্বরে আসিয়1 পুষ্ট (মোটা ) বাস্থুল হয় এবং বাগ্যন্ত্র (জিহ্বা, দত্ত, তালু 
প্রতি ) দ্বারা তাহ! কৃত্রিম স-_ধ-_গ__ম ইত্াদি নানা! আকারে পরিণত 
হয় । যেরূপ বংশীর বা সেতারের একমাত্র সরল ধ্বনিকে বংশীর ছিদ্র চাপির়। 
কি সেতারের পর্দা চাপিয়া কৃত্রিম ( নানা-আকার ) করা যায়, গল-গহ্বরের 
ধ্বনিও সেইরূপ ভান্বাদি স্থান চাপিয়! নানা আকারে পরিণত করা যায়। 

পর্দা না ধরিয়া সেতারের তারে আঘাত করিলে যে ধ্বনি হয়, প্রথম 
সপ্তকের প্রথম পর্ছ৷ চাপিয়া আঘাত করিলে তদপেক্ষা উচ্চ ধ্বনি হইবে। 
দ্বিতীয় পর্দা চাপিয়া আঘাত .করিলে তদপেক্ষা উচ্চ ধ্বনি হইবে। 
ক্ধ্বনিপক্ষেও এইরূপ প্র্রক্রিয় ৰা নিয়ম দৃষ্ট হয়। ক, মূর্ধা, এই কয়েকটি 


স্বর-বিজ্ঞান। ৩৮৫ 


উচ্চতা বা! গুজনের মিরূপক স্থান। কবিবরস্থ শিরা, পেশী, জিহবা ও ক্ষুদ্র 
জিহ্বা প্রভৃতি স্বর-ভেদক যন্ত্র বা চাপিবার সাধন বলিয়! নির্দিষ্ট আছে। হ্ৃদগর্াদি- 
ত্রিস্থানোৎপন্ন ভ্রিবিধ ক্রমোচ্চ ধ্বনি তিনটার নামান্তর মন্ত্র, মধ্য, তার। হিন্দু- 
স্থানীয় ভাষায় ইহাকে ভর্দারা, মুদদারা, তার! বলিয়। থাকে। 

মক্জর স্বরের যে ওজন, মধ্যন্বর তাহার দ্বিগুণিত, এবং তারস্বর তাহার 
দ্বিগুণিত। সঙ্গীত দর্পণকার ইহ! স্পষ্ট করিয়া! বলিয়াছেন ; যথা_ 


প্হৃদ্দি মন্দ্রো গলে মধ্যে মৃদ্ধি, তার ইতি ব্রমাৎ। 
দ্বিগুণ; পূর্ববপূর্ধবশ্মাদয়ং স্যাহুত্তরোত্তরঃ ॥ 
এবং শারীরবীণায়াং দারব্যাঞ্চ বিপর্যয় ॥” 


প্রযত্ব দ্বার উদ্ধভাগ চাপিয়া নাভি বা হৃদয়-কন্দর হইতে ধ্বনি ধাহির করিলে 
তাহ! মন্ত্র, উদ্ধ ও অধোভাগ চাপিয়া কেবল গল-গহ্বর বিস্তৃত করিয়৷ ধ্বনি 
করিলে তাহ। মধ্য, হৃদয় পর্য্যস্ত চাপিয়া (প্রযত্ব দ্বারা ) তালু স্থান হইতে ধ্বনি 
বহির্থত করিলে তাহা তার। ইহার! প্র পর দ্বিগুণ-ওজন-যুক্ু, কিন্তু কাষ্ঠ- 
রচিত বীণায় ইহার ব্যতিক্রম আছে। সে ব্যতিক্রম এইরূপ- শরীর যন্ত্রের 
'নিয়ভাগ হইতে পরে উঠিলে উচ্চ হয়, আর স্তোর বা বীণার উপর হইতে 
নীচে আসিলে ডচ্চ হয়। 
একমাজ খাড়া ধ্বনিকে এইরূপ প্রভেদ করিয়া আদিম কালে ত্রেন্বধ্্য 
গান প্রস্তত হইম্নাছিল। ক্রমে তন্রপ পন্থা অবলম্বন করিয়া তৎপরবর্তী 
কালে সপ্তম্বরের স্থষ্টি হয়। যথা-__-কোহলী সঙগীতগ্রন্থে_ 
*“তং নাদং সপ্তধাহকার্ষীত্রথা ষড় জাদিভিঃ স্বরৈঃ 1৯১ 
সেই আহত ও অনাহত ছ্বিবিধ নাদ-নামক ধ্বনিকে সপ্ত প্রকারে ভেদ 
করিয়া তাহাতে ষড়জাদি স্বরের ( স__খ_গ-__ম-_প--ধনি--) ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। এই বড়জার্দি শ্বরগুলি স্থল, ইহারই হুল সুক্ম .ওজনরটিত 


শগুলির নাম শ্রুতি । 
সংগীতজ্ঞ পর্ডিতেরা বলেন যে, নাদাত্মক ধ্বনি হইতে শ্রুতি নির্ণয় করিফ। 


তাহার দ্বারাই যড়জাদি স্বরের শরীর গঠিত হইয়াছে এবং সেই স্বর হইতে 


মুচ্ছনাদির জন্ম হইয়াছে । যথা-_ 
৪৯ 


৩৮৬ এরীতহাসিক-রহস্য |--তৃতীয় ভাগ। 


“নাদ্দাচ্চ শ্রুতয়ো৷ জাতান্ততঃ বড়জাদয়ঃ শ্বরাঃ। 
তেভাশ্চ মুঙ্ছনাঃ প্রোক্তান্তানাখ্যা গ্রামসম্ভবাঃ ॥* 
নাদাত্মক ধ্বনি হইতে কিপ্রকারে শ্রুতি জন্মিল এবং শ্রুতি হইতেই ঝ| 
কি প্রকারে ষড়জাদি স্বর উৎপন্ন হইল, তাহা৷ পরল পদবী অবলম্বন করি 
বলা যাইতেছে। 
শ্রুতি * কি? সংগীতজ্ঞ ব্যক্তিরা সংগীত অনুশামন করিতে করিতে 
তাহা অন্তব করিতে পারেন। ফল, শ্রুতি অতি শুক্ম স্বরাংশ। গ্বরের 
আয়তনের নহে, ওজনের অংশ। উহ! শ্রবণগ্রাহ স্বর-ধন্ম বিশেষ বলিয়াও 
ব্যববত হইয়। থাকে। যথাঁ_ 
“্থরূপমাত্রশ্রবণাৎ নাদোহন্ুরণনাত্মকঃ। 
শ্রুতিরিত্যুচ্যতে ভেদাত্তস্তা দ্বাবিংশতিরমতাঃ ॥৮ 
যত নিম্ন হইতে পারে তত নিম্ন হইতে আরস্ত করিয়া, ধত উচ্চ হইতে 
পারে তত উচ্চ একটা ধ্বনি-রেখ। কল্পন। কর। রেখ! পদার্থ কি? তাহা 
সকলেই জানেন। রেখা কতকগুলি পর-পর সংযুক্ত বা সংলগ্ন বিন্তুর সমষ্টি ঃ 
কুতরাং ধ্বনি-রেখাটিও কতকগুলি উত্তরোত্তর সংলগ্প ধ্বনি-বিন্দুর সমষ্টি? 
ইচ্ছান্ুসারে 'এই ধ্বনি-রেখার কোন একটা স্থানকে বা কোন এক বিন্দুকে 
ভিত্তি ব মূল সীমা করিয়া তাহার উদ্ধভাগের কোন এক বিন্দুকে শেষ 
সীমা! কল্পনা কর। এই বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তিনী স্বর-রেখাকে ক্রমোচ্চরূপে অগ্রে 
এইরূপে উচ্চারণ কর-_-যেরূপ উচ্চারণ করিলে সা হইতে নি পর্যাস্ত শ্বরটা 
অবিভাগে উচ্চারিত হুয়। মনে কর, যেন প্রথম বিন্দুকে অবলম্বন করিয়া, 
সরি গ ম ইত্যাদি বর্ণোচ্চারণ ন! করিয়া, কেবল অবিভাগে ও ক্রমোচ্চ- 
রূপে সা-আ-আ-আ-আ-আ.-আ- এইরূপ উচ্চারণ করিলে । এই ধ্বনি রেখা- 
টিকে যদি ভাগ করিতে হয়, ভবে যুক্তি ইহাকে অনেক ভাগ করিতে বলিবে। 
কিন্তু অত্যন্ত অনেক ভাগ করিলে তাহা অব্যবহাধ্য হইয়া উঠে, এজন্য 
সঙ্গীতাচার্যেরা! উহাকে স্থুলতঃ বা মোটামুটি সাত ভাগ করিয়া! গিয়াছেন। সেই 
সাত তাগ সাত স্বর বলিয়া গ্রহণ কর। কিন্তু দেখিবে যে, সেই সাত 
ভাগ সমান পাত ভাগ নহে। যেহেতু ভাগলব্ধ গ্বরগুলি পরস্পর লনাস্তরাল 
* শ্রবণাৎ শ্রুতি । 
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বা উত্তরোত্তর সম-পরিমাণে উচ্চ নহে। নুতরাঁং তাহা ঠিক সমান সাত 
ভাগ নছে। সমান সাত ভাগ ন! হইবার হেতু এই যে, স্বরগুলিকে ছোট 
বড় নানা আকারে প্রকাশ করিতে না পারিলে গান ক্রিয়া উত্তম হয় না। 
অতএব সেই ন্যনাধিক সাত ভাগকে একটা নির্দিষ্ট নিয়মের অনুগত রাখি- 
বার উপার্লাস্তর অবলম্বন করিতে হুইবে। সে উপায় এই--পুর্বোক্ত অখণ্ড 
দণ্ডায়মান ধ্বনি-রেখাকে সাত ভাগ না করিয়া, ২২ ভাগ করিয়া! তাহার 
২। ৩। ৪ অংশ একত্র করিয়া এক একটী ম্বরকে এক একটা নির্দিষ 
নাম দিরা গ্রহণ কর। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, সপ্তধ! বিভক্ত স্বরে 
মধ্যে কোনটিতে ২ | কোনটিতে ৩ | কোনটিতে ৪ বিন্দু আছে। এই বিন্দু- 
গুলিই শ্রতি। এইরূপ শ্রুতি নির্ণ করিক্সা স্বর নিশ্দাণ করিবার দ্বিতীয় 
ফল এই যে, শ্রুতির হাস বৃদ্ধি করিয়া! লইলে সেই সেই স্বর বিকৃত হুইয়! 
এক একটী অভিনব আকারের স্বর হইবে। এই জন্যই কি মন্থুয্যুক, কি 
বীণাতন্ত্রী, কি অন্ত কোন বস্তজাত. ধ্বনির নীচ হইতে উচ্চতা-যুক্ত ধ্বনি- 
রেখাকে ২২ অংশ করিয়! ২২ শ্রুতি অবধারিত করা হইয়াছে । এই ২২ শ্রুতিতে 
৭ শ্বর গুদ্ধ এবং তাহার হাঁস বৃদ্ধি করিরা বিরূত ১২ ্বর রচন। করিবার 
প্রথা নিম্নলিখিত রেখা দৃষ্টে অনুভব কর! যাইত্তে পারে। 


এ? ] এই একত্রিত চারি শ্ররতির নাম সা অর্থাৎ ফড়জ। 


২] ] এই একত্রিত তিন শ্রুতিতে রি অর্থাৎ খবভ। 
৩]. ] এই একত্রিত ছুই শ্রুতিতে গ অর্থাৎ গাদ্ধার। 


চর ] এই একত্রিত চারি শ্রুতিতে ম অর্থাৎ মধ্যম । 
] এই একত্রিত চারি শ্রুতিতে প অর্থাৎ পঞ্চম। 


টি 
৬__|: ] এই একত্রিত তিন শ্রুতিতে ধ অর্থাত ধৈবত। 
৭1: | এই একক্রিত ছুই শ্রতিতে নি অর্থাৎ নিষাদ ॥ 
শ্রুতি ও শ্রুতিতে স্বর স্থাপনার বিষয় শাঙ্গদেব ও সিংহ ভূপাল অতি 
বিশদক্পে উপদেশ করিয়াছেন । তীহার! বলেন, শ্রতি ও শ্বর কি? যদি 


৩৮৮ এঁতিহাসিক-রহন্ত ।-_-তৃতীয় ভাগ। 


বুঝিতে চাও__তবে নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন কর। ছইটি বীণা সর্বাংশে 
সমানরূপে প্রস্তত কর। “একরীণেব ভাসেতে যথা দ্বে অপি শৃতঃ1” 
দুইটি বাজাইলে যেন ঠিক একটি বীণ! বাজিতেছে বলির জ্ঞান হয়। প্রত্যেক- 
টিতে ২২ বাইশটি করিয়! তন্ত্রী থাকিবেক। যতদুর মন্ত্র হইতে পারে অথচ 
রঞ্জকতার ব্যাঘাত ন! হয়, এ্ররূপ মন্্র করিয়া প্রথম তন্ত্র বীধ। “দ্িতীক্বোচ্চ- 
ধ্বনির্মনাক্‌” দ্বিতীয়টি হা অপেক্ষা অল্লোচ্চ ক্রিয়া বাঁধ? “মধ্যে ধ্রন্ত- 
স্তরা শ্রতে:* দ্বিতীয়টি এপ অন্ন উচ্চ হইবে যে, তছুভয়ের মধ্যে ষেন আর 
স্বতন্ত্র বিসদুশ ধ্বনি উৎপন্ন হয় না। তাহার নীচে আর একটি, তন্লিক্নে আর 
একটি,_- ক্রমে বাইশটি তন্ত্রী বাধ। এই দ্বাবিংশতি তত্ত্রী হইতে উৎপন্ন ঘ্বাবিং- 
শতি ধ্বনি গর শ্রুতি শব্জের বাচ্য। এই ছাবিংশতি শ্রতিতে সপ্তদ্বর স্থাপনের 
বিধি এইরূপ নির্দিষ্ট আছে। তত্ত্ীগুলিকে যদি বিন্তু মনে কর--তৰে প্রথম 
দ্বিতীয় তৃতীয় তন্ত্রী লোপ করিয়া চতুর্থ তন্ত্রী বা বিন্দু স্থানে ষড়জ অর্থাৎ 
সা স্থাপন কর। সপ্তম বিন্দু স্থানে রি) নবম বিন্দু স্থানে গ'; ত্রয়োদশ 
বিন্দু স্থানে ম? সপ্তদশ বিন্দু স্কানে পঢ বিংশবিন্দুস্থানে ধ$ ঘ্বাবিংশ বিন্দু 
বাঁ তন্রী স্থানে নি স্থাপনা কর। শাঙ্গদেব ও সিংহ ভূপাঁল এইক্ধপে শ্রুতি 
ও স্বরস্থাপর্নের ব্যবস্থা করিয়া তাহার পরীক্ষা! ও শ্রুতি বিষন্তক সুজ্ঞানের 
নিমিত্ত একটি “সারণ!” নামক প্রকরণের উপদেশ করিয়াছেন। তাহা এ 
স্থানে ব্যক্ত করিতে গেলে গ্রন্থ বাহুল্য হয়। এক্ষণকার স্বরস্থাপনার, রীতির 
সহিত এই প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রীয় স্বরস্থাপনার অনেক প্রভেদ আছে । এক্ষণ- 
কার গায়কেরা ও শীতাচাধ্যেরা চতুর্থশ্রতিতে সা-স্বরের স্থাপনা না করিয়া 
প্রথম শ্রতিতেই সা'-স্বরের স্থাপনা করেন। এই রীতিতে একটি মহান্‌ দোষ 
আছে। মনে কর, যদি প্রথম বিন্দু বা প্রথম শ্রুতি স্থানে বড়জ স্বরের 
স্থিতি হয়, তাহা হইলে নিবার্থের এক শ্রুতি নধ্যসপগুকের অধিকারে যাইয়। 
পড়ে। ইহা সঙ্গীত শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। সগুক শব্ষের সারার্থ এই 
ষে, প্রথম স্বরবিন্দুকে ভিত্তি করিয়া অপর একবিংশতি শ্বরবিন্দু অবিভাঁগে 
উচ্চারিত হ্ইয়া ঘে একটি শ্বর-রেখার উৎপত্তি করিয়াতছ এবং সেই বিন্দুময় 
স্বররেখাকে বিভাগ ক্ষবিয়া ঘে সাতটি ভিন্ন ভিন্ন স্বর উৎপন্ন হইয়াছে, 
ইইারই নাঘ প্রথম সগ্ডক। এই প্রথম সগুকের শেষ বিন্দুকে আদি-সীম 
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কগিয়া যদি পুনশ্চ ছাবিংশতি বিন্দুময় ত্বররেখা করিয়। তন্মধ্য হইতে সা 
রিগমপধ নি বাহির কর! যায়, তাহা হইাল তাহ! দ্বিতীয় সপ্তক হইবে । 
মন্ুষ্যকণ্ঠে সার্ধ ছিসগুক ও তন্ত্রীতে ত্রিসগ্ডক পধ্যস্ত ব্যবহৃত হইতে পাঁরে। 

শ্রুতি কি? এবং স্বর ও শ্রুতির প্রভেদ কি? ইহ! নির্ণয় করিতে গিয়া 
সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, স্বর ও শ্রুতির প্রভেদ ছুপ্ধ ও দধির 
প্রভেদের হ্যায় । অর্থাৎ ছুগ্ধ হইতে যেমন দধি প্রকাশ পায়, সেইরূপ শ্রুতি 
হইতেই ষড়জাদি শ্বর প্রকাশ পায়। যথা_ 

“তাস্তাঃ শ্রতয়ঃ স্বর-রূপেশ জায়স্তে |” 


সেই সকল শ্রুতি ( সংযুক্ত হইয়। পুষ্ট ও) স্বর রূপে প্রকাশ পাইয়া 
থাকে । শান্সরকারের! বলিয়াছেন যে, 


“শ্রুতিস্থানে স্বরান্‌ বক্ত,ং নালং ব্রহ্মাপি তত্বতঃ। 
জলেষু চরতাং মার্গে৷ মীনানাং নোপলভ্যতে ॥% 


অর্থাৎ জলেতে মৎক্ত-বিচরণের পথ যেমন উপলদ্ধি হয় না, সেইরূপ 
স্বর মধ্যে শ্রতি-সঞ্চরণ লক্ষ্য হয় না। 
এক্ষণে নির্ণয় হইল যে, ২২ শ্রুতি হইতে ৭ স্বরের উদ্ভব হইয়াছে। 
তন্মধ্যে কোন্‌ স্বরে কত শ্রুতি আছে? ইহার প্রমাণ ও তালিকা নিয়ে 
প্রদত্ত হইল । 
পচতুত্ো জায়তে ঘড়জো মধামঃ পঞ্চমস্তথা। 
দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং গনী জ্ঞেয়ৌ রিধো চ ত্র্যাক্মকৌ তথা 1” 
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ধোহা। 
"খরজ মজ্থাম পঞ্চম চারি । 
দোদে! গান্হার নিখাদ বিচাৰি ॥ 
রিখব ধৈবত তিনে! জান । 
বাওইন শোরত্ত এসাই জান ॥ 
শুদ্ধ ৭ স্বর বিশেষ বিশেষ স্থানে উচ্চারিত হয় বলিয়া অর্থাৎ মন্ত্র, মধ্য 
ও তার-স্থান অবলম্বনে উচ্চারিত ( উত্থান ) হয় বলিয়। তাহার ৩ প্রকার কল্পন। 
হইয়া থাকে। সে পক্ষ ধরিলে ২১ বিশুদ্ধ স্বর বলা যাইতে পারে। যথা 
“গুদ্ধাঃ সপ্ত ন্বরাম্মে চ মন্দ্রাদিস্থানতস্ত্িধা 
কথিত প্রকার নির্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া যদ্দি শ্বর সংস্থাপন কর! 
যায়, তাহ! হইলেই সেই সেই স্বরগুলি বিকৃত হইয়া! দাড়ায় । কোন এক 
নির্দিষ্ট শ্বরের নির্দিষ্ট শ্রুতি ভাঙ্গিয়া লইয়া অন্য এক স্বরে যোগ করিলে 
সেই উত্তয় শ্বরই বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হয় ( তাহা এক্ষণে, কোমল ও তীওর 
প্রন্ৃতি নামে চলিতেছে )। পরন্ত এতৎপক্ষে একটু বিশেষ নিয়ম আছে 
এবং সেই নিক্মম বশতঃ বিকৃত শ্বর ১২টির অধিক হয় না। 


প্রকার 
প্রকার 
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মঙ্জীত-রত্বাকর এই বিষয়টি বিস্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন ; ধথা-_ 
“তত্রৈব বিক্কতাবস্থা, ছা্শ প্রতিপাদিতাঁঃ ॥ 
চ্যুতোঙ্ছাতো ছিধা বড়জো ছিক্রতিবিকুতো৷ ভবে ॥ 
সাধারণে কাফলিতে নিষাদন্ত চ দৃষ্ঠুন্ত ॥ 
সাধারণে শ্রুতিং ষাঁড়জীমুধভশ্চেৎ সমাশ্রয়েৎ । 
চউুঃক্ষতিত্বমায়াতি তদৈকে! বিকুতো৷ ভবে ॥ 
সাধারণ ত্রিশ্রতিঃ স্তাদস্তরত্বে চতুঃশ্রুতিঃ ॥ 
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গা্ধার ইতি তত্তেদৌ দৌ নিঃসঙ্গেন কীন্তিতো ॥ 
মধ্যমঃ বড়জবদ্দেধাহস্তরসাধারণাশ্রয়াৎ। 
পঞ্চমো! মধ্যমগ্রামে ত্রিশ্রতিঃ কৈশিকে পুনঃ ॥ 
মধ্যমস্ত শ্রুতিং প্রাপ্য চতুঃশ্রুতিরিতি দ্বিধা । 
ধৈবতো মধামগ্রামে বিকৃতঃ স্তাচ্চতুংক্রুতিঃ॥ 
কৈশিকে কাকলিত্বে চ নিষাদস্ত্িচতুইনতিঃ | 
প্রাপ্রোতি বিকৃতৌ ভেদে হ্বাবিতি ছাদশ স্থতাঃ ॥ 
তৈঃ শুদ্ধৈঃ সপ্তভিঃ সার্ধং ভবত্যেকোনবিংশতিঃ ॥ 
এই সকল ল্লোকের সংক্ষেপার্থ এই যে, বড়ঞ স্বরটি ছই প্রকারে 
বিকৃত হয়। একের নাম চ্যুতষড়জ, অপরের নাম অচ্যাতষড়জ | বড়জ- 
সাধারণ অর্থাৎ নিষাদ ন্বরটি বখন দ্বিতীয় সপ্তুকীয় ষড়জের আদ্য শ্রুতি 
আশ্রয় করে, তখন এই ফড়জ ম্বরটি আপনার স্থান চতুর্থশ্রতি হইতে ত্র 
হুইয়া তৃতীয় শ্রুতিতে গিয়৷ অবস্থান করে, স্মৃতরাং তখন ইহ বিকৃতি এবং 
স্থান-চ্যুততা-হেতুক চ্যুতষড়জ বলিয়া উক্ত হয় । আর নিযাদ যখন 
কাকলী হয় অর্থাৎ তাদৃশ ষড়জের ছুই শ্রুতি গ্রহণ করে, তখন ষড়জ- 
শ্বরটির আয়তন ছুই শ্রুতি হইয়৷ পড়ে ; কিন্ত স্বস্থানে অর্থাৎ চতুর্থশ্রুতিতেই 
থাকে, শ্ুতরাঁং ষড়জ স্বরটি স্বস্থানে থাকিলেও ছুই শ্রুতির ননতাহেতু বিক্কৃত 
এবং তাহ! অচ্যুতষড়জ নামে উক্ত হয়। এইরূপে বিরুতাবস্থ বড় জন্বরটি 
দ্িবিধ। 
খবভ স্বরটি এক প্রকারেই বিকৃত হইয়া থাকে । বড়জ-সাধারণ অর্থাৎ 
নি-স্বরের পুর্বোক্ত প্রকার ব্যবস্থাকালে খষভ যড়জ-স্বরের অস্তিম শ্রুতিটি 
গ্রহণ করে। ত্রিশ্রাতিক খবত চতুঃশ্রুতি হইলে ন্মুতরাং তাহাকে বিকৃত খষত 
বলিতে হয়। রি এতস্তিন্স অন্ত প্রকার হয় ন!। 
গান্ধার শ্বরটিরও ছুই প্রকার বিকৃতি । সাধারণগান্তার ও অস্তরগান্ধার । 
গ নিজে ২ শ্রুতি, কিন্তু খন মধ্যমের প্রথম ক্রুতিভে উচ্চারিত হয়, তখন 
ত্রি্রতি হইয়া সাধারণ গাদ্ধার এবং বখন দ্বিতীয় ক্রুতিতে উচ্চারিত হয়, 
তখন ৪ শ্রুতি হইয়া অন্তরগান্ধার নামে খ্যাত হয । গ্াক্ধারের এই ছই 
প্রকার ভিন্ন অন্ত প্রকার বিকৃতিত্ব নাই। 
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ষড়জের সভার মধ্যম শ্বরটিরও বিবিধ বিকৃতি । তাহা মধ্যম-সাঁধারণে ও 
গ্ান্ধায়ের অস্তরতা৷ কালেই প্রকাশ পাইনা থাকে। 
মধ্যম গ্রামে, পঞ্চম স্বরটি শ্বীয় উপাস্তা শ্রুতিতে অর্থাৎ তৃতীয় শ্রুতিতে 
প্রকট হইলে একশ্রুতি হীন হওয়াক্ব ত্রিক্ষতিক হুয়া পড়ে। ইহা এক 
প্রকার বিকৃত পঞ্চম। এবস্ঠৃত পঞ্চম মধ্যমের এক শ্রুতি লইলে অর্থাৎ 
অধ্যম স্বীয় উপাস্ত্য শ্রতিত্তে উচ্চারিত হইলে, চতুঃক্রুতিত্ব লাভে বিকৃতভাব 
প্রান্ত হয়। স্তরাং পঞ্চমেরও ঘ্িবিধ বিকৃতি । 
ধৈবতেন্ধ এক প্রকার মাত্র বিকার। ধ-স্বরটা পঞ্চমের অন্ত্যক্রতি লান্ডে 
(মধ্যম গ্রামে ) চতুঃ্তি সম্পন্ন হইয়া তাদুশ বিকার প্রাপ্ত হয়। 
নিষাদ স্বরটি স্বূপতঃ দ্িশ্রুতিক, কিন্তু প্রথো মক্ত ষড়জ-দাধারণত। কালে দ্বিতীয় 
সম্তকীয্ম যড়জের গ্রথম শ্রুতি আশ্রয় করিয়া ত্রিশ্রুতিক এবং যখন কাকলী হয় 
তখন তাহার ছুই শ্রুতি গ্রহণ করিয়া! চতুঃশ্রুতিক হইয়া দীড়ায় $ স্থতরাং নিষাদের 
ছুই প্রকার বিকার। এইরূপ ব্যবস্থা অনুসারে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সমুদায়ে 
ছবাদশ প্রকার বিরুত স্বর আছে। 
শ্রুতির হাস বৃদ্ধি ঘটিত এই সকল বিকৃত ম্বরগুলি ক£নীতে ছাত্রের 
পক্ষে সহজ-বোধ্য নহে । সেঁরের পঙ্গাতে ইহা উত্তম বুঝা ঘাইতে পারে। 
শ্রুতি ও তদন্ুগত নিয়ম অনুসারে আবদ্ধ ১৯ খানি পদ্দায় তিন সপ্তকের 
২১ খানি শুদ্ধ স্বর সহজেই উচ্চারিত হইয়া! থাকে । বিকৃত স্বরগুলি প্রকাশ 
করিতে হইলে তস্ত্রী আকর্ষণ করিয়া! অথবা পর্দা লরাইয়! প্রকাশ করিতে 
হয়। পর্দার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে, পর্দাগুলি সম অস্তর 
বাধা নছে। সমান্তর না হইবার অনেক কারণ আছে ; তন্মধ্যে স্থুরগুলি সম- 
অন্তর নহে, ইহাও একটি* কারণ। কোন্‌ কোন্‌ স্বর ৪ শ্রুতি এবং কোন্‌ 
কোন্‌ স্বর ২৩ শ্রুতির সমগ্রি, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে । 
সেতাঙ্ক 
২স্পল (9 শ্রুতিক মাথায় ) 
"১ কি (৩ শ্রুতির মাথায়) 
* শাগি (২ ৮ মাথায়) 
£--ম (৪ * মাথা) 
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সপ (৪ শ্রুতির যথা). 
১--ধ (৩ », মাথায়) 
:-নি (২ »,, মাথায়) 
সা (৪ », মাথান্ঘ) 


এক্ষণে পর্দা! সরাইয়া বিকৃত (কোমল তিওর)কর। সা নি-স্থুরের 
১ শ্রুতি লইতে পার। লইলে তাহা অচ্যুত ষড়জ হইবে। নি”র পর্দাখানি 
যার দিকে ১ শ্রুতি সরাইয়া লইলেই উহা! সম্পন্ন হইবে। আর এক শ্রুতি 
ত্যাগ (নির দিকে ) করিলে তাহ! চ্যত ষড়জ হইবে। 
এইরূপে শুদ্ধ ৭ স্বব, তৎপরে তাহার বিকার ১২ স্বর, সমুদায়ে ১৯ 
স্বর গীত হইত। তৎপরে ক্রমে রাগ রাগিনীর সৃষ্টি। রাগ রাগিনী আর 
কিছুই নহে, কেবল উল্লিখিত স্বরশ্রেণীকে ছন্দঃ ও অপঙ্কারাদি দ্বার ভূষিত 
করিয়া এক একটী আঁরুতি নিশ্মাণ কর! মাত্র। তাহা কর্ণে প্রবেশ করিলে 
মন মোহিত হয় ও অনুরক্তি জন্মে বলিয়া রাগ নাম হইয়াছে । 
এই স্বরের মধ্যে আবার ৪ প্রকার ভেদ আছে। বাদী (১) সংবাদী 
€২ )বিবাদী (৩) অনুবাদ 0৪) যথাঁ_ 
তে বাদি-সংবাদি-বিবাদ্যনুবাদ্যভিধাঃ পুনঃ । 
স্বরাশ্চতুবিধাঃ প্রোক্তাস্তত্র বাদী স কথ্যতে ॥ 
প্রচুর যঃ প্রয়োগেষু বক্তি রাগাদিনিশ্চয়ম্‌। 
সমশ্রতিশ্চ সংবাদী পঞ্চমস্ত নমঃ কচিৎ ॥ 


গনী বিৰাদদিনৌ স্তাতাং রিধয়োর্বা তু তৌ তয়োঃ। 
অন্ুবাদী ভবেচ্ছেষ ইতি পণ্ডিতসম্মতম্‌ ॥ 


অর্থবৎ শীত প্রয়োগ সময়ে, যে স্বর প্রাচুর্য হেতুক রাগের বোঁধক হয়, 
তাহ! বাদী স্বর। পঞ্চমের সমশ্রুতি স্বর সংবাী। গান্ধার আর নিষাষ+ 
খবভ ও ধৈবতের ক্রমান্বয়ে বিবাদী) এইরূপ খধভ ও ধৈবত,গ্সান্ধার আর 
নিষাঁদের ক্রমান্বয়ে বিবাদী । বাদী সংবাদী বিবাদীর লক্ষণ স্পর্শ না করিলেই 


তাহা অগ্রবাদী হইবে। 
৫৪৩ 


৩৯৪ এঁতিহাসিক-রহস্ত ।-_তৃতীয় ভাগ। 


সংগীতানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করে যে, উচ্চ উচ্চ স্বর হইলেই উচ্চ উচ্চ 
গ্রাম হয়, বস্ততঃ তাহা! নহে। গ্রামের একটু বিশেষ নিরম আছে। 
বথা__ 
“শ্বরাণাং স্ুব্যবস্থানাং সমূহো। গ্রাম উচ্যতে।” 
“পঞ্চমন্চেন্লিধিকারঃ ষড়.জগ্রামন্তদোচ্যতে । 
সোপাস্তশ্রতি-সংস্থোহয়ং গ্রামঃ স্তান্মধ্যমস্তথা। ॥৮ 
“গ্রামঃ স্বর-সমূহঃ ভ্ানসচ্ছনাদেঃ সমাশয়ঃ | 
তৌ দৌ ধরাতলে তত্র স্তাৎ ষড়জগ্রাম আঁদিমঃ ॥ 
দ্বিতীয়ে! মধ্যমশ্রামস্তয়োর্লক্ষণমুচ্যতে | 
ষড় জগ্রামঃ পঞ্চমে শ্বচতুর্থশ্রুতিসংস্থিতে ॥ 
স্বৌপাস্ত্যশ্রুতিসংস্থেশ্মিন্‌ মধাম-গ্রাম ইষ্যতে । 
যদ্থা ধস্তরি শ্রুতিঃ যড় জে মধ্যমে তু চতুঃশ্রৃতিঃ ॥ 
রিময়োঃ শ্রতিমেকৈকাং গান্ধীরশ্চেৎ সমাশ্রয়েৎ। 
পশ্রুতিং ধো! নিষাদস্ত ধশ্রুতিং সশ্রুতিং শ্রিতঃ ) 
গান্ধারগ্রামমাচষ্টে তদা তং নারদো মুনিঃ। 
প্রবর্তৃতে ন্বর্ণলোকে গ্রামোহসৌ ন মহীতলে ৮ 


অর্থ- সূচ্ছনাদির আশ্রয়ভূত শ্বরসমূহের ্কব্যবস্থার নাম গ্রাম। তন্মধ্যে 
ধরাতলে ২ গ্রাম গীত হইয়া থাকে। আদিম ষড়জ গ্রাম, ২য় মধ্যম গ্রাম । 
এই ছুইয়ের লক্ষণ উক্ত হইতেছে । যথা-_-পঞ্চম স্বর স্বীয় চতুর্থ শ্রুতিতে 
থাকিলে অর্থাৎ নিবিকার থাকিলে তৎ-সম্বলিত শ্বরসমূহ ষড়জ গ্রাম, আর 
সেই পঞ্চম উপাস্ত্যশ্রিতিস্থ হইলে তৎসংযুক্ত স্বরসমূহ মধ্যম গ্রাম । 
গ্রাম হইতে মূঙ্ছনার জন্ম। মুচ্ছনা প্রতি গ্রামে প্রধানতঃ সাত সাতটি । 
ক্রমান্বয়ে আরোহণ অবরোহণ ক্রিয়া সন্বদ্ধ শ্বরসমূহের নাম মুঙ্ছন।। এই 
 সুঙ্ছন! বীণাযস্ত্রে সুস্পষ্টবোধ্য। কোহলীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে ইহার বিশেষ বিব- 
রণ দৃষ্ট হয়৮] যথা__ 


সপ্তৈব মূঙ্ছনাশ্চাত্র প্রতিগ্রামং প্রকীন্তিতাঃ । 
আরিছিত্রিতুঃপঞ্চষট্সপ্তত্থপি তা মতাঃ ॥ 


স্বর-বিজ্ঞান। ৩৯৫ 


বড়জানিষাদপর্যস্তৎ নিষাদাদ্বৈবতাগ্তকম্‌। 
ধৈবতাৎ পঞ্চমাত্তন্ত পঞ্চমান্মধ্যমাস্তকম্‌ ॥ 
খষভাৎ সান্তমিত্যাহুঃ য় জগ্রামন্ত মুর্চছনাঃ ॥ 
অন্ত প্রয়োগঃ | 
সরিগমপধনি, নিসরিগমপধ, ধনিসপরিগমপ, পধ 
নিসরিগম, মপধনিসরিগ, গমপধনিসরি, র্িগমপ 
ধনিস। 
সঙ্গীতে প্রধানতঃ প্রতি গ্রামে সাতটি কবিয়া মুচ্ছনা কথিত হইয়াছে। 
তাহা প্রথম, দ্বি, ত্রি, চতুঃ, পঞ্চ, যু ও সপ্ত স্বরে অন্থুগত। যড়জ হইতে 
নিষাদ পথ্যস্ত___নিষাদ হইতে ধৈবত পর্য্স্ত-_ধৈবত হইতে পঞ্চম পধ্যস্ত-_ 
পঞ্চম হইতে মধ্যম পধ্যন্ত__মধ্যম হইতে গান্ধীর পর্য্যস্ত-_গাঁন্ধার হইতে খষভ 
পর্য্স্ত-_খষভ হইতে পুনরপি সা পর্য্স্ত। এইরূপ স্বর পরিচাঁলনাত্বক মুঙ্ছ- 
নাকে ষড়জ-গ্রাসীয় মুঙ্ছনা বলে। (উপরের লিখিত উদাহরণ দেখ ।) 
অনন্তর মধ্যম গ্রামের মুচ্ছন। এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
«অথোচ্যন্তে পুরোধায় মধ্যম-গ্রামমৃচ্ছনাঃ | 
মাদ্‌গান্তং গাচ্চর্যভান্তং ধষভাৎ সান্তমিষ্যতে ॥ 
সান্যন্তং নের্শৈবতান্তং ধাৎ পান্তং পাচ্চ মাস্তকম্‌।” 


অক্তোদ্াহবণম্‌। 


মপধনিসরিগ, গমপধনিসবি, রিগমপধনিস, সরি 
গমপধনি, নিসরিগম পধ, ধনিসরিগমপ, পধনি স 
বিগম। 

ম হইতে গ পর্যান্ত,_গ হইতে রি পর্য্ত্ত,_-রি হইতে সা পর্যাস্ত,-- 
সা হইতে নি পধ্যত্ত,_নি হইতে ধ পর্ান্ত”_ধ হইতে প পর্য্স্ত,_ প হইতে 
মপধ্যন্ত। এইরূপ স্বরব্যবস্থাবটিত মৃষ্ছনা মধ্যম-গ্রামীয় মুঙ্ছনা। (উপরের 
লিখিত উদাহরণ দেখ )। গান্ধার গ্রামের ুচ্ছনা লৌকিক গীত্তের অন্ুপ- 
যোগী বলিয়৷ বিশেষ ক্রিয়া বলেন নাই। প্গ ম পধ নি সরীতি গাক্কার- 
্রামসূষ্ছন!” এইকপ সংক্ষেপে বনিয়া গিয়াছেন। 


৩৯৬ এীতিহাসিক-রহস্থা ।--তৃভীয় ভাগ । 


পিচ, সঙ্গীত শাস্ত্রে মুর্ছনার নাম করনা কর] আছে ॥ যা 


“ললিতা মধ্যমা চিত্রা রোহিনী চ মতজজা। 
সৌবীরী শুদ্ধমধ্যা চ যড়জ-মধ্যা চ পঞ্চমী ॥ 
মৎসরী মুছুমধ্যা চ শুদ্ধাস্তা চ কলাবতী । 
ভীব্র! বৌড্রী তথ ব্রাহ্মী বৈষ্বী” খেচর! চর! ॥ 
সদাবতী বিশাল! চ ত্রিষু গ্রামেষু ূঙ্ছমা । 

| এক বিংশতিরিত্যুক্ত। মুচ্ছনাশ্ন্রমৌলিন! ॥ 


ইহার অর্থ সহজ ? মূচ্ছনার নাম ভিন্ন ইহাতে অন্ত কিছু নাই। এই এক- 
বিংশতি মুচ্ছন। প্রধান, ইহা ভিন্ন অগ্তান্ত বহুতর মুচ্ছন। আছে । 


কোহল-কৃত সঙ্গীত গ্রন্থ অপেক্ষা সঙ্গীত-দর্পণে কিছু এই সকল বিষয়ের 
বৈশদ্ায দেখা যায় । ভারতবর্ষে এক সময়ে সঙ্গীত ও সংস্কৃত ভাষার কি 
পর্যন্ত চর্চা হইয়াছিল, তাহা বোধগম্য করাইবার নিমিত্ত সঙ্গীত-বত্বাকর হইভ্রে 
মুঙ্ছনানিয়ামক কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া! দিলাম । 


“ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণম্‌। 
ুর্ছনেত্যুচ্যতে গ্রামত্রয়ে তাঃ সপ্ত ষণ্তড চ॥ 
স্থান-ত্রয়-সমাযোগে মূচ্ছনারম্তসম্ভবঃ । 

তত্র মধাস্থ-ষড়-ঙ্ষেন ষড়জ-গ্রামস্ত মুর্ছন] ॥ 
পূর্ববমারভ্যতে নেস্ত নিষাদাদ্যৈরধ সুনৈঃ। 
মধ্য-মধ্যম-মারভ্য মধ্যমগ্রাম-মুঙ্ছন। ॥ 

আদ্যা নেম্ডদধোধন্তঃ ব্বরানারভ্য ষট ক্রমাৎ। 
ষড়জে তুতরমন্ত্রাদ্যা রজনী চোতরায়তা ॥ 

.. শুদ্ধবড়জ! মতৎসরীকতাশ্বক্রাস্তাভির্দগতা। । 
সৌবীরী মধ্যমগ্রামে হারিণাশ্বা ততঃপরম্‌ ॥ 
স্তাৎ কলোপনতা শুদ্ধা মধ্যমার্গী চ সৌরবী। 
স্ৃষ্যকা সপ্তমী (প্রাক্তি। মূচ্ছনেত্যভিধা ইমাঁঃ ॥ 
নন্দা বিশাল! সুমুখী বিচিত্রা রোকিণী সুখা। 
আলাপা৷ চেতি গাদ্ধাব-গ্রামে স্যুঃ সপ্ত মুচ্ছনাঃ ॥ 


রা 


স্বর-বিজ্ঞান। ৩৯৭ 


পৃথক চু বিধাঃ শুদ্ধাঃ কাকলীকলিতাস্তধা ! 
সান্তরাস্তদ্বয়োপেতাঃ ষট্পঞ্চাশত্ব, মুর্ছনাঃ ॥ 
যদ! নিষাদ-সংজ্ঞেকঃ শ্রুতি-্বদ্বং সমাশ্রয়েৎ। 
তদৃদ্ধীমার্ধ্য কাকলী তদ। স1 কথ্যতে বুধৈঃ ॥ 
যদাশ্রয়তি গান্ধারোধ্সিধামন্ত শ্রুতিদ্বয়ম্‌। 
তদাসাবস্তরঃ প্রোক্তে। মুনিভি তুসদ্ধিবৎ ॥ 
মুচ্ছনায়াং যাবতিথৌ ভব্তোং বড় জমধ্যমৌ । 
গ্রাময়োস্তাবতিথ্যেব মুঙ্ছন! স প্রকীন্ত্রিতা ॥ 
প্রথমাদিস্বরারভ্তাদেকৈকা সণ্ধা ভবেৎ ॥ 
তাম্চ্চাধ্যান্তন্থরান্‌ তান্‌ পুর্ববানুচ্চারয়ে ক্রমাৎ। 
তে ক্রমাঃ কথিতান্তেষাং সংখ্যা নেত্রাঙ্করামতঃ ॥+ 
ইত্যাদি । 
পুর্বে যাহা কিছু বল! হইয়াছে, তত্বারাই এই সকল শ্লোক গতার্থ হই- 
াছে। সুতরাং ইহার আর অনুবাদ দিলাম না । ফল, 
“ত্র স্বরে মু্ছিত এব রাগতাং 
প্রান্তশ্চ তামাহুরতশ্চ মু্ছনাম্‌। 
গ্রুমোত্তবাস্তৎস্বর-সম্প্রযুক্তা- 
স্তানা ভবেষু? পুনরেকবিংশতিঃ ॥৮ 
যেহেতু স্বর সকল মৃর্ছিত অর্থাৎ বঞ্ধিত ও পরম্পর সংশ্লিষ্ট হুইয়াই 
রাগভাব প্রাপ্ত হয়, এই হেতু ইহার নাম মূর্ছনা। আবার এইরূপ স্বর- 
প্রয়োগের প্রভেদ হইতেই তানের উৎপত্তি, এবং তাহার'ও সংখা! প্রধানতঃ 
২১ একবিংশতি ! 
ৃঙ্ছনা হইতে তানের জন্ম। এই তান ছিবিধ। শুদ্ধও কুট । তাহারই 
ভেদ অপূর্ণতান ও পুর্ণতান। 
যদ তু মূচ্ছনাঃ শুন্ধাঃ যাঁড়বৌড়বিতী রুত্তাঃ । 
তদা তু শুদ্ধতানাঃ স্থ্যঃ মুচ্ছনাশ্চাত্র ষড.জগাঃ ॥ 
সপু-ত্রমাৎ যদাহীনাঃ শ্বরৈঃ সরিগসগুমৈঃ | 
তদ।ষ্টাবিংশতি-স্তানাঃ ধাড়বাঃ পরিকীন্তিতাঃ। 


৩৯৮ এঁতিহাসিক-রহন্ত 1--তৃতীয় ভাগ । 


অর্থ মূঙ্ছন। খন শুদ্ধ থাকে ও যখন ভাহাঁকে যাঁড়ব ওঁড়ব কর! হয়, 
তখনই” শুদ্ধ তান এবং এই শুদ্ধ তানে ষড়জথাকে। ক্রমেস রি গ ও 
সপ্তম স্বর ছারা ক্রমশঃ বার্ধত করিয়া গামিনী মূর্ছনায় ষাড়ব তান সংখ্যা 
অগ্টাবিংশতি হয়। 
বদ! তু মধ্যমগ্রামে মুঙ্ছনা স্িগোহ্মিতাঃ। 
সপ্ত ক্রমাৎ ধদ। তানাঃ স্থ্যুস্তদ। ত্বেকবিংশতিঃ ॥ 
মন্তার্থ এই যে-যখন মধাম গ্রামের মূর্ছনা স রিগ বজ্জিত হয়, তখন 
ক্রমান্যায়ী ২১ যাঁড়ব তান হয়। 
এবমেকোনপধ্চাশন্মিলিতাঁঃ ষাড়বা মতা: । 
সপাভ্যাং দিশ্রুতিভ্যাঞ্চ রিধাভ্যাং সপ্ত বজ্জিতাঁঃ ॥ 
ষড়জগ্রামে পৃথকৃতানা একবিংশতিরৌড়বাঃ । 
মন্্ার্থ। 
ষাড়ব তান সমুদায়ে ৪৯। সপ ও গনি তথারিধ ক্রমান্বয়ে মু্ছ- 
নায় বর্জিত হইলে ষড়জ গ্রামে ২১ ওঁড়ব তান হয়। 
ত্রিশ্রতিভ্যাং দ্বিঙ্*তিভ্যাং মধ্যমগ্রামমুচ্ছ নাঃ। 
যদ হীনাস্তদ! তানাশ্চতুর্দশ সমীরিতাঃ ॥ 
ওঁড়বা মিলিত্তাঃ পঞ্চ ত্রিংশৎ গ্রামন্ছয়ে স্থিতাঃ | 
সর্ব চতুরণীতিঃ স্থা্জসিলিতাঃ ষাড়বৌড়বাঃ ॥ 
তাঁৎপধ্যার্থ এই যে, মধ্যম গ্রামে ত্রিশ্রুতি ও দ্ধিশ্রুতি অর্থাৎ গ নি ক্রমান্থয়ে 
বঞ্জিত হইয়া অর্থাৎ প রি ১৪ ওড়ব ভান হয়। সমুদায়ে ৩৫ তান। এই- 
রূপে ২ গ্রামে ৮৪ টি শুদ্ধ অসম্পূর্ণ তান আছে। 
অসম্পূর্ণাশ্চ সম্পূর্গী বুতক্রুমোচ্চারিতা: দ্বরাঃ। 
মূচ্ছনাঃ কুটতানাঃ স্থ্ারিতি শাক্সবিনিণয়ঃ ॥ 
'তাৎপর্য্য--মূঙ্ছন! স্বর বুতক্রমে (অর্থাৎ ওতপ্রোত রীতিতে ) অসম্পূর্ণ 
বা সম্পূর্ণ উচ্চারিত হইলে গীতশান্্ে এঁ এ মুচ্ছনাকে কুট তান কহে। 
পূর্ণ পঞ্চসহস্রাণি চত্বারিংশদ্যুতানি চ। 
এটিকন্াং মুর্ছনায়াং_ 


স্বর-বিজ্ঞান ৩৯৯ 


এক এক মূর্ছনাতে ৫*৪০ পাঁচ হাজার চক্লিশটি করিয়া শুদ্ধ, কূট ও 
পুর্ণ তান আছে ; অপূর্ণ তান ইছার অনেক অধিক | জী 

প্রধান মূঙ্ছনার নাম-_ললিত, মধ্যমা, চিত্রা, রোহিলী, মতঙ্গজা, সৌবীরা, 
মধ্যমধ্যা, বড়জমধ্যা, পঞ্চমী, মৎসরী, মৃদমধ্যা, শুদ্বান্তা, কলাবলী, তীত্রা, 
রৌদ্রী, ব্রাহ্ম, বৈষঃবী, থেচরা, চরা, সদাবতী, বিশাল! (২১)। 

কাব্যে যেমন স্থাক্ী ভাব ও সঞ্চারী ভাব প্রভৃতি আছে, গানের মধ্যেও 
তাহা আছে। কাব্যের যেমন রস আত্মা, গানেরও তদ্রুপ । ক্ুুতরাং গান- 
কার্যেও স্থায়ী আদি লক্ষণ আছে। 

গান-ক্রিয়। বর্ণ নামে উক্ত হইয়াছে। সেই বর্ণ ৪ প্রকার নিরূপিত 
আছে। স্থায়ী, অবরোহী, আরোহী ও সধশরী | যথা-_. 


গান-ক্রিয়োচ্যতে বর্ণঃ স চতুর্দা নিক্বপিতঃ। 
স্থাফ্যারোহাবরোহী চ সঞ্চারীতাথ লক্ষণম্‌ ॥ 
স্থত্বা স্থিত্ব৷ প্রয়োগ: স্তাদেকৈকস্ত শ্বরস্ত যঃ। 
স্থায়ী বর্ণঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পরাবন্বর্থনাঁমকৌ ॥ 
এতৎ সন্মিশ্রণাঘর্ণঃ সঞ্চারী পরিকীন্তিতঃ ॥ 
থাকিয়৷ থাকিয়। এক এক ম্বরের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হইলে তাহাকে 
স্থায়ী বর্ণ কহে। আরোহী ও অবরোহী বর্ণের লক্ষণ এই যে, উহার যেমন 
নাম তেমনি অর্থ (অর্থাৎ কার্যেও আরোহী অবরোহী )। ইহা মিশ্রিত 
করিয়া! লইলে তাহা সঞ্চারী নামে কথিত হয় । 
স্থায়ী বর্ণের আর একটি স্পষ্ট লক্ষণ আছে, তাহা এই-_- 
যত্রোপবিশ্ততে রাগঃ স্বরঃ স্থায়ী স কথ্যতে। 
যে রাগটি যাহাতে উপবেশন করে, সেই স্বর স্থায়ী নামে উক্ত হয়। 


(গ্রহাদি।) 


“গীতাদে স্থাপিত যস্ত স গ্রহম্বর উচ্যতে। 
হ্যাসম্বরস্ত বিজয়ে যস্ত শীত-সমাপকঃ। 
রহুলত্বং প্রয়োগেষু স অংশস্বর উচ্যতে ॥? 


৪৬৯ এঁতিহাসিক-রহস্ত |-_তৃতীয় ভাঁগ। 


অর্থাৎ গীতের প্রারস্তে যে স্বর স্থাপন! করা যায়, তাহার নাম গ্রহম্থর। 
যে সর গিয়া গীতটি সমাপ্ত হন, তাহাকে ভাঁসস্বর এবং প্রয়োগ কাল মধ্যে 
যে যে স্বর প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে অংশন্বর বলে । আবার কাব্যের 
স্তায় গানেও অলঙ্কার আছে। গানের অলঙ্কার কি, তাহ! গীতানভিজ্ঞদিগের 
বোধগম্য করিবার নিমিত্ত এন্থলে তাহার আংশিক লক্ষণ ব্যক্ত করিতেছি। 


পবিপিষ্ট-বর্ণসন্দর্ভমলঙ্কারং প্রচক্ষতে । 
এটককন্তাং মুষ্ছনায়াং ত্রিষষ্টিরুদিতা বুধৈঃ ৮ 


বিশেষ বিশেষ বর্ণ (স্থাক্লিপ্রভৃতি ) সন্দ্ভের নাম অলঙ্কার। সংগীতজ্ঞ 
পণ্ডিতের! বলিয়াছেন যে, এক এক মুঙ্ছনাতে ৬৩টি করিয়৷ অলঙ্কার আছে। 

অলঙ্কারের প্রস্তারের অর্থাৎ সাজান নিয়মেব নিদর্শন স্বরূপ একটি উদা- 
হবণ এই £__সরি সরি গ, রিগ রিগ ম, গম গম প, মপ মপ ধ, পধ পধ নি, 
ধনি ধনি স। 

( এইটি দ্বিতীয়) 

সরিগরিগম,গমপ,মপধ,পধ নি, ধ নি স। 

এইরূপ স্বর প্রস্তারের নাম অলঙ্কার। কলাবতেরা ইহা অত্যধিক ব্যব- 
হায় করিয়া থাকেন। অলঙ্কারের অত্যধিক ব্যবহারে কি মন্ুষা, কি কাব্য, 
কি সঙ্গীত কাহারও শোভ! থাকে না। 

স্বরবিজ্ঞানের বিষয় অত্যধিক বিস্তার না করিয়া এই স্থানেই শেষ করি- 
লাঁম। এতন্্বারা অনুভূত হইবে যে, এক মাত্র ধ্বনি অবলম্বন করিয়! পর্ববা- 
চার্যেরা কতদূর পর্যযস্ত মনশ্চালনা করিয়াছিলেন ।& 


* সকৃতজ্ঞচিত্তে শ্বীকার করিতেছি যে, এই প্রস্তাবটি লিখিবার সময় আমার পরস- 
বন্ধু সঙ্থীত শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপন্ন “হগ্লী নিবাসী এ্রযুক্ত বাবু সারদাচরণ ঘোষ আমার 
অনেক সহাঁয়ত। করিয়াছেন। 


পাণিনি। 
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৫১ 


পাণিনি | 


সংস্কত ভাষার উৎপত্তিভূমি ঝ! প্রথম প্রচারতূমি এ্রক্ষণে কোথায় ও 
কি নামে লোক-গোঁচর হইয়৷ আছে, তাহ! কে বলিতে পারে? এ ভাষার 
নির্মাতা কে? 'কোন্‌ নময়ে ইহার হৃত্রপাত হয়, এবং কোন্‌ সময়েই বা 
কোন্‌ দেশের লোকেরা ইহার প্রচার করিয়াছিল? কে কে ইহার উন্নতি 
করিয়াছিল ? হহা কি আদিমতম ভারতবাসীধিগের মাতৃভাষা £ছিল? না 
তাহাদের অগ্তবিধ ভাষা ছিল, তাহাই সংস্কার পুর্ব্বক নিয়মবদ্ধ করিয়া, সংস্কৃত 
নাম দিয়া প্রচার করিয়াছিলেন? এ সকল নির্ণয় করে কাহার সাধ্য । এই 
বর্ষীয়সী ভাঘার উৎপত্তিকাল নির্ণর করিতে কে পারে? উপরে যে “পাণিনি” 
মুকুটার্পন করিয়া প্রস্তাব আরস্ত করিলাম, উনি এই বর্ষীয়সী ভাষার কত 
নিম্নের বালক তাহা বলা ধায় না। এমনি শুনিতে পাঁণিনি বৃদ্ধতম, কিন্ত 
এই ভাষার ক্রোড়ে বসাইয়! দেখিলে উহ্ীকে সদাঃপ্রহুত শিশু বলিয়৷ বোধ 
হইবে। 

এই ভাঁষার উৎপত্তিকাল চিস্তার পরপারে লুক্কারিত আছে। বুদ্ধির 
অগম্য পথে প্রোথিত আছে। আর তাহা পাওয়া! ঘাইবে না। 

বাহার সংস্কারক বা উন্নতিকারক, তাহাদিগকেও পাওয়া যাইবে না। 
তাঁহারা ইহলোকে নাই_-অনেক শত বর্ষ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। আর 
তাহাদিগকে পাওয়া যাইবে না। তবে আমাদেরই ছুই পাঁচ জন পূর্বপুরুষ, 
ধাছার। সংস্কৃত লইয়া কিঞ্চিংকাল মাত্র ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহাদের ছুই 
একজনের নামমাত্র উল্লেখ করিস! প্রস্তাঁৰ পুর্ণ করিব মানস করিয়াছি 
ভগ্মধ্যে পাণিনি-শীর্ষকে ধাহার নাম অস্ষিত করিয়াছি, তাহারই বিষয় যথা- 
সাধ্য বলাই মুখ্য উদ্দেশ্য 

সংস্কৃত ভাব! এদেশীয়দিগের যত্ধের ধন। এক সময়ে এদেশীয়েরা ইহার 
ছার! স্বর্গীয় সুধা পানের ক্ষোভ নিবৃত্তি করিয়াছিলেন । ভাগুরি, ওঁপমন্তব, 
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যাস্ক, গালব, শাকল্য, জৈমিনি প্রভৃতি খঁধিকুলের নিকট ইহা! দেবভাষ 
বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহারা যত্বের সহিত ইহার পুষ্টিসাধন করিতে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । অতঃপর এই সংস্কৃত ভাষ! ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশরুষ, 'মাপি- 
শলি, শাকটায়ন, ব্যাড়ি, পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি প্রভৃতি আচার্ধ্য- 
কুলের নিকট বিশেষ সমাদূতা ছিল, তীাহারাও যথাসাধ্য ইহার অঙ্গ প্রত্ঙ্গ 
মাজ্জনা করিয়' গিয়াছেন। উল্লিখিত আচার্্যদিগের মধ্যে পাণিনি সর্বকনিষ্ঠ । 
এখন আর পূর্ববাচার্যদিগের মত চলে না, সর্বকনিষ্ঠ পাণিনির মতই এক্ষণে 
প্রবল। ঘ্দিও ছুই একটি মত প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ 
চলে না, সে সকল গ্রন্থ লোপ হইয়াছে । 

পাণিনির মত এত প্রবল কেন? তীহারই বা এত মান্ত কেন? তিনি 
কোন্‌ দেশের লোক? কোন্‌ সময়ের লোক? কাহার পুত্র ? এ সকল জানি 
বার জন্ত অনেকেরই কুতৃহুল, উদ্দীপ্ত হইয়! থাকে । ইতঃপুর্ববে অনেক মহা- 
আমাকে সেই কুতুহুল চরিতার্থ করিবার জন্ত অগ্রসর হইতে দেখ! গিক়াছে, 
তাহা দেখিয়া আমিও তৎপথে পদার্পণ করিতেছি। যদি বল প্রয়োজন কি ?-_ 
প্রয়োজন ন! থাকিলে অত্যন্ত মুড ব্যক্তিরও বিষয়-প্রবৃত্তি হয় না। পাণি- 
নির সময়াদি নির্ণয় করিতে গিয়া তাঁহারা স্বেচ্ছাচারিত। দোষে লিপ্ত হইয়া- 
ছেন, এবং নির্মূল কল্পনার -আশ্রয়ে থাকিয়। জিজ্ঞান্দদিগকে ভুল বুঝাইয়। দিয়া 
ছেন। এই জন্তই আমি তাহাদের সিদ্ধান্তে সন্তষ্ট না থাকিয়া, স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত 
করিবার জন্ত যত্রবান্‌ হুইয়াছি। 

আমারও বে ভুল হইবে না, ইহাঁও প্রত্যাশ! কর! যায় না) কেন না, 
অতীত বস্তর যাণার্থ্য নির্ণয় দুঃসাধ্য । অভীত বিষয়ের উপর প্রত্যক্ষের প্রভৃতা 
নাই। প্রত্যক্ষ কেবল বর্তমান লইয়াই থাকে 1? অন্ুমানও কখন কখন ভ্রম 
কুঝাইগ্লা! দিয়! থাকে, যেহেতু অন্ুমাঁন-প্রমাণটি প্রত্যক্ষ-সংস্যষ্ট 1 ভ্রান্ত অন্ু- 
মান বস্তর দোফেও হয়, দেখিবার দোষেও হয়। আর একটি প্রমাণ আছে, 
তাহার নাম &ঁতিহ” । এতিহা কি? তাহা বলিতেছি। যাহা বুদ্ধপরম্পরায় 
চলিয়া আসিতেছে তাহাই এঁতিহা' যদি কোন প্রবাদ বহুকাল হইতে অবি- 
চ্ছেদ্দে চলিয়। আইসে, তবে তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করার রীতি আছে; 
কিন্ত তাহা সত্য না হইতেও পারে । অতএব অতীত বস্তুর যাথার্থ্য নির্ণয় 
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পক্ষে যখন এত বাঁধা আছে, তখন আমিও যে অন্রাস্ত নির্ণ্ন করিতে পারিব 
ইহাও প্রতিজ্ঞা করিতে পারি না; তবে এই পর্যাস্ত বলিতে পাঁরি যে, যে 
পদ্ধতিতে অতীত বস্তর নির্ণয় হওয়া সুসম্ভব, সেই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া, 
স্থেচ্ছাচারিতা দোষ ত্যাগ করিয়!, নির্মূল কল্পনা বর্জন করিয়া, অতি সাব- 
ধানে নির্ণয় করিব, ইহাতে যতটুকু সত্যের আকর্ষণ সম্ভব, পাঠকগণ তাহাই 
পাইবেন । রা 

পুরাতত্ব জানিবার দুইটি মাত্র উপায় আছে। যুক্তি ও এ্রতিহ্য। অবি- 
চ্ছেদ্দে ও ধারাবাহিকরূপে সমাগত বিশ্বাসযোগ্য জনপ্রবাদ, তৎকালের কি 
তৎপরবন্তী কালের লিপি, ঘটনাবিশেষের লুগাবশেষ, প্রাকৃতিক অবস্থার 
তারতম্য, এ সমস্তই উহার আলম্বন। এই সকল অবলম্বন করিয়াই যুক্তি 
ও প্রতিহের দ্বার! প্রাচীন বস্ত অনুসন্ধান করিতে হয়। যে যুক্তির কোন 
মূল নাই, যে যুক্তি পূর্বাপর বিকদ্ধ, একদিকে সংলগ্ন, অন্যদিকে অসংলগ, 
এমন যুক্তি পরিত্যাজ্য । প্রতি পক্ষেও এই রীতি। এই রীতির অন্থগত 
থাকিয়াই পাণিনির জীবনী নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। 

আচাধ্য হেমচন্দ্র স্বকৃত অভিধানচিস্তামণির মর্ত্যকাণ্ডে পাণিনির নামো- 
ল্লেখ করিয়াছেন । যথা-_ 


*অথ পাঁণিনৌ, শালাতুরীয়দাক্ষেয়ৌ 1৮ 


শীলাতুরীয় ও দাক্ষেয়্ এই ছুইটি শব্ধ পাণিনি নামক মুনিবৌধক। হেম- 
চন্দ্রের এই লিপির দ্বারা ৭৫০ বৎসরের সংবাদ পাওয়া গেল। পাণিনি যে 
৭৫০ বৎসর পূর্বের লোক, তাহা এই প্রমাণে নির্ণীত হইল। কিন্তু কত 
পূর্ব্বের? তাহা জানিবার জন্ত প্রমাণান্তর অনুপন্ধেয়। বেদান্ত শাস্ত্রের প্রচারক 
শঙ্করাচাধ্যকেও পাঁণিনির নামোল্লেখ কবিতে দেখা ষায় | য্থাঁ_ 


পন চ পাণিনিস্থৃতিবিরৌধ2--” 
(১ম অং) 


শ্রই লিপি অনুসারে নির্ণয় হইতেছে যে, পাঁণিনি ১০৮৯ বৎসরেরও পূর্ব 
বর্তী, কেনন1, শস্করাচার্য্য উক্ত পরিমিত কালের লোক । জএততসন্ধন্ধে “নিধি- 
নাগেহভবন্‌ হাবে” ইতাদি বহুতর প্রমাণ আছে, তাহা এস্বলে উল্লেখ করা; 
অনাবশ্তক । 


৬৯৬. এঁতিহাসিক-রহঙ্ছ 4--তৃতীয় ভাগ। 


ৈমিনিকুত্রের ভাস্কর শব্রশ্বাদী* শক্ষরাচার্স্য অনশন. বহপ্রাচীন। 
' কেনন। শন্বরাচাধ্য গ্বকৃত বেদাস্ব ভাষ্যের ৯ম অধ্যায়ে “নাহ, শান্তা ৎপর্দয- 
বিদামসুক্রমগঘ্* এই উত্ভি করিঙ্গা, শবরন্থামীর কাকা উল্লেখ করতঃ কাহাকে 
বৃদ্ধোচিভ পুজা ক্ষরিঘ্বােন। এই ত্ৃদ্ধতষ পবরন্থামীও পাণিনির উন্লোখ 
করিয়াছেন। বখ-- ূ 

“ন হি বৃদ্ধিশব্েন 'অপানিনের্ধিহারত 

'আনৈঃ প্রতীক্েরন্‌ পাঁপিনিক্কদ্িমনজুমন্ত--” 

ৃ (১ অংঙ২পাদ) 

, আতএর ইহার দ্বারা স্থির হইতেছে যে, পাঁণিনি অন্যুন ১২১৩ শত বৎ 
লয়ের পূর্ববর্তী । য্বেছেতু শবরস্বামীর কাল এক্ষণে উহার ন্যুন নহে । অধবর- 
সিংহকেও পাণিনির অনুসরণ করিতে দেখ। যায়, স্থতরাং পাণিনি ৫০* থুষ্টাব্বের 
বহুকাল পূর্ব্বে বর্তমান ছিলেন, ইহা নিশ্চিত হইতে পারে । 1 

মগধেশ্বর শেষ নন্দ ও চত্দ্রগুণ্ডের সমকালিক চাণক্য সুনিকেও পাণ্িনির 
হুত্রোল্লেখ করিতে দেখা যায়। যথা-_“অস্তেভূঃ, “করবে৷ বচিঃ, “আধারোহ্খি- 
কর্‌ «ফবমপায়েৎপাদ্ানম্ এই নকল পাঁপিনিস্ত্র তিনি স্বরৃত স্তাক্সতাষ্যে 
ভদ্ধার করিয়াছেন। চাণক্য যখন পাণিনির উল্লেখ করিয়াছেন, তখন নিশ্চয় 
হইতেছে যে, তিনি অবস্তর ২৩ শত রৎসরের পূর্ববর্তী কোন এক অনির্দিষ্ট 
কালের লোক। 
এস্কলে স্তাঁয়ভাব্যজ্জ পাঠকের একটি সংশয় উপস্থিত হইত্কে পারে। সে 
ংশয় এই যে, ভ্তায়-ভাষো লেখা আছে তাহা বাতন্তায়নরুত $ কিন্তু আমি 
বলিলাম উহা চাণক্যকত। এই সংশয়-ভঞ্জনের জন্যঃ চাঁশক্য ও বাৎস্ায়ন 
যে এক ব্যক্তি, এস্থলে তাহাও প্রমাণ কর! বাইতেছে। রী 
ীক্যের একটি নাম নচে। পূর্বকালে গুণ, বংশ, কার্য্য ইত্যাদি 
বু কারণবশতঃ এক ব্ক্তির বছ নাম থাঁকিত; সুতরাং চাণক্যেরও বন্ধু 
নাম ছিল দ্বেখ। যাইতেছে । তাহার ঝাৎন্তায়ন, মক্পনাগ, কোটিল্য, চাকা, 


রর ইনি দীপ্ত সবার পুর ইহীর কৃত নীষাংসা দর্শনের টীকা! ভিন্ন লিঙগাদুশাল 
একখানি টীকা! আছে । 
1 ভট কর্ণের মতে অযন্সসি'হ ৫** খুঃ জবে বর্তমান ছিলেন ) + 


পাঁণিনি ঞঞ্ধ 


জার্মিল, পক্ষিলন্থামী, বিষ্ুপুপ্ত ও অঙ্গজ প্রতগুলি না ছিল। -ঠজনাচীর্ধ্য 
হেমচন্র ম্বকৃত অভিধানচিস্তামণিতে এই সমস্ত নামগুলিই পর্যযার়ব্ধ করিয়া 
গিাছেন। যর্থা-. 

| প্বাত্ভায়নে মল্লনাগঃ কো্টিলযশ্চণকাখুজং। 

ড্রামিলঃ পক্ষিলন্বামী বিষ্ঙগুপ্তোহস্ুলম্চ সঃ” 
& (বর্ত্যকাণ্ড। ) 

ক্কারভাষ্য যে চাণকা-বাৎ্াঁয়নের ফত, তাহারও প্রমাণ আছে । উদ্যোত- 
কর মিশ্রকৃত বার্তিক, এবং বাঁচস্পতি মিশ্রককূত তাঁৎপধ্য-টাকায় এই গ্রন্থ 
পক্ষিল স্বামি-কুত বলিয়! উল্লিখিত আছে গ্ভায়শাস্ত্রে যে পক্ষিল স্বামীর একটি 
স্তন মত আছে, তাহা আধুনিক নৈয়ায়িকগণও অবগত আছেন। মল্লনাগ, 
পক্ষিল স্বামী, বাণ্ভ্তায়ন এক ব্যক্তি এবং তিনিই চাণক্য। 

এই চাণক্য নীতিশাস্ত্রে ও শবশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ । শবাশাস্ত্রে ইনি কৌটিলা- 
নামে বিখাত। সংস্কৃত “মুদ্রারাক্ষ” নাটকের বহুতর স্থলে ঢাণক্যকে 
*কোৌটিল্য”* বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। এসকল আলোচন! এ প্রবন্ধের 
উদ্দেস্তী নহে, এজন্য এ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ প্রমাণ- প্রয়োগ উদ্কৃত করিলাম না । 

চাণকা পণ্ডিত যখন পাণিনির উল্লেখ করিতেছেন, তখন অবশ্ত তিনি 
চক্্রগুপ্তের বা শেষ নন্দের পূর্ববর্তী । ইহার দ্বার তীয় কালসংখ্যান্থলে অনু 
২৩০ শত বৎসর গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতঃপর আর কোন প্রমাণ 
পাওয়! যায় না, যন্থারা কোন একটি নির্দিষ্টকাল স্থির করা যাইতে পারে। 
আরোহ-প্রণালী অবলম্ন করিয়া ২৩০* শত বৎসরে গিয়া ঠাড়াইতে হইল। 
এক্ষণে অবরোহ-প্রণালী অবলম্বন করিয়া দেখা যাঁউক, তাহাতেই ঘা? কোথায় 

| 

কোন একটি নির্দিষ্টকাল কেন্দ্র করিয়া অবরোহ প্রণালীতে অব 
তরণ করিয়ী আসিতে হইবে। 

কোন কাঁলটকে কেন্দ্র কর! যাইবে? সর্বসংহারক কাঁল যে সময়ে এই 
তারগধর্ষে ভীষণ সংক্ষঘ্ন উপস্থিত করিয়াছিল, ঘে দিনটির অবসানে কাল- 
রা্িতুল্য করাপরান্তরির মধ্যতাগে বটবৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়! প্রোণপুত্র, 
কৃতবর্শী ও কৃপাচার্ধ জীবশুগ্ পৃথিবী দেখিয়। ভীত হইয়াছিলেন, যবে সংক্ষয়ের 


৪৬৯ এঁতিহাঁসিক রহস্য ।--তৃতীয় ভাগ। 
গর ভারত আর জাগ্রৎ হইল না, সেই সময়টিকে কেন্ত্র করিয়া নিমে আগমন 
ক্ষরা যাইতেছে । 

কুর্ক্ষেত্রের যুদ্ধকালটির উল্লেখ মহাভারতে আছে; কিন্তু তাহাতে একটি 
নির্দিষ্টকাল-সংখ্া পাওয়া ঘায় না। ম্বৃতরাং অন্ত কোন প্রামাণিক গ্রন্থের 
অন্থুসরণ কর! যাইতেছে । বরাহসংহিভানামক জ্যোতিগ্রন্থে এই কালটির স্পষ্ট 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া ঘায়। রাজতরঙ্গিণী নামক প্রাটীন ইতিবৃত্তগ্রস্থেও 
স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যথ1--. 

শপতেধু বট্নু সার্দেবু ত্রাধিকেষু চ বৎসরে । 

অভবন্‌ কুকুপাগবা্ধ ॥ 

কলির ৬৫৩ বৎসর অতীত হুইলে কুরুপাওবের যুদ্ধ হয়। উক্ত গ্রন্থ- 
ফারেরা জনশ্রুতি মাত্র অবলম্বন করিয়া উক্ত কাঁলসংখ্যা লেখেন নাই। জ্যোতি 
দ্্ণনা ও অব্ব্যবহার তাহাতে প্রমাণ দিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন যে, 
তাহাদের সময়েও যৌধিষ্িরাব্দ প্রচলিত ছিল। বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ আরম্ডের 
সময় যৌধিষ্িরাষ্ষ ২৫২৬ ছিল। এইরূপ আধ্যভন্রীয় গ্রন্থেও যৌধিষ্ঠিরা 
বর্তমান থাকার উল্লেখ আছে। যুধিষ্টিরের বৃত্তাত্তঘটিত মহাভারত, ভাগবত 
ও বিঞুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আঁছে যে, ঘুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে সপ্তুপধি- 
মণ্ডল (সাত ভেয়ে তারা) মঘা নক্ষত্রে ছিল। ইহা অবলম্বন করিয়! উক্ত 
জ্যোতিরেতাপা বলিয়াছেন ঘে, উক্ত সপ্তধধিমগুল শত বৎসর করিয়া এক এক 
নক্ষত্র ভোগ করে। শত বৎসরান্তে পরিবর্তিত হইয়া! অন্ত লক্ষত্রে গমন করে। 
শৃর্ষ্যের যেমন এক মাসে এক রাশি ভোগ হয়, সেইরূপ সপ্তর্ধিমগ্ুলের ২২৫ 
বৎসরে এক রাশি ভোগ হম্ন। এতাদৃশ সপ্তধিমগ্ুল যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে 
মঘা নক্ষত্রে ছিল, এক্ষণে আমরা উহাকে কৃত্তিকার প্রথম পাদে স্খিতেছি। 
এই হিল প্রমাণ দ্বারা নির্ণয় হইয়াছে যে, কলির ৬৫৩ বৎদর পরে কুরু- 
ক্ষেত্রের যুদ্ধ হুইয়াছিল। তাহার পরেও যুধিষটিরের৷ অনেক বৎসর জীবিত 
ছিলেন। তাহাতে অনধিক ৭** বৎসর ধরা যাইতে পারে। এই যুধিষ্টি- 
রের কনিষ্ঠ অঞ্জুন, তৎপুক্র অভিমন্থ্য, তৎপুক্র পরীক্ষিৎ, তৎপুভ্র জনমেজয় ) 
এই জনমেজয়ের লমকালে নৈমিষারণ্টীয় খধিদিগের দ্বারা মহাভারত প্রচার 
হয়। কুরুক্ষেত্রের ঘুদ্ধ আর মহাভারত-প্রগার, এতম্মধ্যে অন্যান ৩০* শত বৎসর 





পালিরি 1. | ৪5৯ 
খ্যর্ধান জাছে, ইহা বলিল বোঁধ ছর সঘধিক দোষ হয় না, এবং তাহ! 
হইলে কলির সহত্র বংসরাস্তে মহাভারত প্রচার হইয়াছে ইন্াও. বল! 
ঘাইতে শ্টুরে। এই মহাভারত পুরাতন কালে গ্রবং তৎলমকালের যে 
কোন মহাঁজা, সকলেই সম্নিবি্ঠ আছেন; কিন্তু ইহাতে ঘাত্ব, পারস্কর, 
শাকটায়লাধির উল্লেখ নাই । কেবল মহাভারত নহে, মহাভারতের পরবর্তী 
অন্তান্ত পুয়াণেও দাই । ঘখন মহাভারতের পরবর্তী বিষুণপুরাণ প্রতৃতি 
পুরাণসমূহের উৎপত্তিকালে যাস্ক পারস্করাদির অসন্ত। নির্ণাত হইতেছে, তখন 
তাহারা নিশ্চিত তদপেক্ষা অন্যান €০* শত বৎসরের পরভাঘিক। পাণিনি 
মুনি স্বীয় শুৃত্রে ক্র সকল ব্যক্তির অর্থ/ৎ বাঙ্ক, পারস্কর, শাকটায়ন, এবং 
ভারতীয় ব্যাস, তৎশিষ্য ভ তত্প্রশিষ্যাদিব উল্লেখ করিয়া নিজের অনেক 
নিবর্তিত্ব .প্রকাশ ক্ষরিয়া, গিয়াছেন । এই লকল আলোচন। করির়। দেখিলে» 
অবরোহ প্রণালীতে, কপির ছুই সহত্র বৎসর বাদ দেওয়া যাইতে পারে। 
এখন পাঠকগণ দেখুন, পাঁণিনি মুনি কালপ্রাসাদের কোন্‌ £সোপানটিতে 
ঘসিয়া ব্যাকরণসূত্র রচনা কবিতেছেন । যুক্তি-চক্ষুতে দেখুন, বর্তমান সময় 
হইতে অন্যুন ২৩৮* বৎসরের পুর্বে এবং কলিপ্রবৃত্তির ২০০* বৎসর পরে 
তিনি এই সন্ধি-স্থানটি অধিকাঁর করিয়া বসিয়া আছেন । 

ঝুন্তি অবলম্বর্ট করিলে পাণিনির সময় নির্ণর সম্বন্ধে এতদতিধিস্ত সত্যলাত 
হইতে পারে না ।এএক্ষণে দেখা যাঁউক, গ্রতিহ্য অবলম্বন করিলে কি হয়। 

এতি্ন অবলম্বন করিলেও উপবোক্ত নির্ণয় স্থির থাঁকে এবং তাহাতে 
কোন ধঁশেষ ক্ষতি হয় না, বরং যুক্তিলভ্য সত্যটি দৃঢ় হয়। এ্রীতিহা গ্রহণ 
কুঁচি অবলম্বন অধিক নাই, বৃহত-কথা এবং ভার স্কলন কথা- 
রা * ও বুহতকথামঞ্জরী, + এই গ্রন্থত্রয় মাত্র আছে। এই গ্রন্থ. 






্ মোষদেৰ ভট্ট এই শ্রদ্থ, পৈশাচী ভাষায় রচিভ গুণাঢাকৃত বৃহৎ কথ! হইতে অনু- 
খা করিয়াছেন মাত্র । বৃহৎকথ! ছুই সহস্র বসব গত হইল লি হইফ্লাছে। সৌম- 
দেব ও রাজতরঙ্গিণী-গ্রস্থকত্তা কহনণ পতিতের স্ত্সাঁময়িক | | উত্তয়ে কা্মীরদেশে 
অন্ন এক সহ বৎসর পূর্বে বন্তমান ছিলেন। ১ 
এ + এই গ্রন্থ ক্ষেমেত্রকৃত। ইহ। কথানরিৎসাগর সনচনার অতি অন্জকাল, রবে বৃহৎকরা 
হুইডে উনুযাদিত হইগ্াছে। ক্ষেগেক্জ আপনাকে ব্যাসদান ধলা ঠারিচমু রে ভিন 


৫২ 


৪১০ এতিহাসিক-রহস্য ।--ভৃতীয় ভাগ। 


ত্রয়েই পাণিনির জীবনীর ত্রক্য আছে। অতএব বৃহত্কথাঁর উল্লেখমাত্র 
করিয়। তাহা হইতে এ্রতিহাসিক সার কথা কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি। 
পাঠকগণ ইহ| মিলাইয়া দেখিলে যুক্তিলভ্য সত্যের সহিত বড় অধিক ব্যতি- 
ক্রম দেখিতে পাইবেন ন!। 

বৃহতৎকথা বলেন, পাণিনি উপবর্ষ পণ্ডিতের ছাত্র। উপবর্ষ নামক এক- 
জন শব্দ-শাস্ত্রের আচাধ্য ছিলেন, তাহা আমরা গ্রস্থাস্তবেও পাইয়াছি । যথা ১-- 

“্যদাহু ভগবান্থপবর্ষঃ বর্ণা এব হি শব্দা১ 
(স্ত্রভাব্য ২ অং) 

বৃহৎকথা বলেন, পাঁণিনি মধ্যদেশে ছিলেন । পাঁণিনি নিজেই *শালা- 
তুরীয়” নাম দাবা ইহা বাক্ত করিয়াছেন। শালাঁতুর নামক প্রদেশ তাহার 
পূর্বপুরুষেব বাসভূমি ছিল, কিন্তু “তিনি শ্বয়ং তদ্দেশবাপী নহেন। ইহা 
পশ্চাৎ প্রতিপাদিত হইবে। 

বৃহৎকথা বলিয়াছেন যে, পাঁণিনি নন্দের সমসাময়িক, পূর্ব প্রদর্শিত 
যুক্তিতেও প্রায় তাহাই পাওয়। গিয়াছে । 

অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে বৃহৎ্কথার মধ্যে এ্তিহাসিক সত্য 
লুক্কায়িত আছে। কেবল বুহতৎ্কথা কেন, কথাগ্রন্থমাত্রেরই কিয়ৎপরিমাণে 
সত্য আছে। কোন এক সংতাভিত্তির উপর কথারচকের| অলঙ্কার দিয়! 
বাহুল্য বচন! কবিয়! থাকেন, ইহাই কথাবচকদিগের স্বভাব । তপ্তিন্ন আকাশ- 
কুনুমের ন্যায় সম্পূর্ণ মিথ্যা হুইলে উহা! কথাগ্রস্থ বলিয়া পরিচিত হইতে 
পারিত ন1, যেহেতু কথাগ্রন্থের লক্ষণই এরূপ। যথা ;- 

“প্রবন্ধ-কল্পনাং স্তোকসত্যাং প্রাজ্ঞাঃ কথাং বিছ্ঃ। 
পরম্পবাশ্রয়৷ য৷ স্তাৎ সা মতাখ্যায়িকা বুধৈঃ ॥” 

অতএব বুক্তিলভা অর্থের সহিত বুহৎকথাব যে যে অংশের সামঞ্জশ্ত 

আছে, তাহা সত্য বলিয়! গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? বৃহতৎকথা পাঁণিনিকে 


অনস্তদেবের সময় কাশ্মীর প্রদেশে শৈবদাশনিক অভিনব গুপ্তাচাধ্যের নিকট অলঙ্কার শাস্ত্র 
অধায়ন করেন। তাহার কৃত বৃহৎকথা-মঞ্জরীবাতীত ভারতমগ্জরী, রামায়ণমঞ্ররী, কালবিলাস, 
দশীবতীরচরিত্র, সময়মাতৃকাঁ, ব্যাসাষ্টক, স্ববৃত্ততিলক, লোকপ্রকাশ ও রাঙ্জাবলি প্রভৃতি 
অনেকগুলি গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যভাগরে বর্তমান আছে। 


প।ণিনি। ৪১১ 


নদের সমক্ালিক বলিয়াছেন, তাহা শেষ নন্দ না হইয়া নবনন্দের তৃতীস্ক 
কি চতুর্থ নন্দ হউক। বৃহত্কথা বণিয়াছেন, পাণিনি ও ব্যাড়ি তুলা- 
কালিক, যুক্তি ও পাণিনি নিজে তাহাই বলিতেছেন । 

আচাধ্য গোল্ডষ্টকরের মতে পাঁণনি থুষ্টজন্মের ৬** শত বৎসর পূর্বব- 
বর্তী। ইউরোপীয় অন্তান্ত পণ্ডিতগণেব মতে তিনি খৃষ্টজন্মেব ৪০০ শত বৎ- 
সরের ,পুর্বববন্তী ছিলেন । তিব্বতদেগায় লামা তাবানাথ তাহাকে নন্দেব 
সমকালিক এই মাত্র বলিয়াছেন; কিন্ত তিনি কোন্‌ নন্দেব সময়ে বর্তমান 
ছিলেন, তাহা স্প& কনিয়া বলেন নাই। যদ্দি শেষ নন্দ হন, তবে তিনি 
তদ্রীয় মতে খুষ্টজন্মের ৫০০ শত ব্তসর পুর্ববন্তী। বঙ্গদেণায় সু প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিত বাচম্পতি তাবানাথও এইরূপ স্থির কিস্সাছেন ? কিন্ত আমর! পুর্বে 
দেখাইয়া আসিয়াঁছি যে, নন্দেব তুল্যকালজন্মা চাণক্য-পণ্ডিত অপেক্ষা পাণিনি 
বহুল প্রাচীন এবং থাস্ক “পানস্করাধিব বহু অর্বাটান। তখন তিনি কোন 
প্রকারেই শেষনন্দেব সমক্কালিক হইতে পারেন না। আমাদিগের মতে 
তিনি দ্বিতীয় কি তৃতীয় নন্দেব সমকালিক। ইহার পুব্ববর্তী খলিতে পাবি 
না; কেন না, তাহা হইলে ভিন ব্যাসের অধস্তন পঞ্চমশিব্য এবং যাস্ক 
প্রভৃতিকে চিনিতে পারিতেন না, সুতরাং তাহাদিগকে স্বরুত ব্যাকরণস্থঞ্রে 
আনিতে পারিতেন না। 

পাণিনি কোন" দেশীম্মন লোক ? তাহার বাসভূমি কোথায় ছিল ঃ এ 
বিষয়েরও অন্বেষণ করা যাউক। 

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পাণিনির আর ছুইটি নাম আছে, শালাতুরীয় এবং 
দাক্ষের। শালাতুরীয় নামটি দেখিয়া ইউরোপীয় পওতেরা শালাতুর নামক 
প্রাম তাহার জন্মভূমি বা বাসভূমি নির্ণয় করিয়াছেন। শালাতুব গ্রামটি 
গন্ধার (কান্দাহার ) প্রদেশের অন্তর্গত, আধুনিক “অটক" নামক স্থানের 
উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে তিনি জন্মিয়াছিলেন বা 
এই স্থানে বান করিতেন, ইহার কোন কথাটিতেই আমবা অনুমোদন করিতে 
পারি না। কারণ, পাণিনি নিজেই শালাতুবগ্রাম তাহাব বাসভুমি বলিতে, 
নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। বথা-_চতুর্থ অধ্যায়ে ৯* স্প্রে, অিভিজনম্চ 
এই সুত্র আর তাঁহাৰ শালাতুবীয় নাম, এই ছুই একত্র হইযা একটি গুষ্ট 


৪১২ এতিহাসিক-রহস্য ।__তৃতীয় ভাগ। 


সত্য প্রকাশ করিতেছে । সেইটি এই যে, শালাতুর গ্রামণতাহার বাসভূমিও 
নহে এবং জন্মভূমিও নহে, তবে কি? উহা তাহার কুল-পুরুষদিগের জন্ম- 
ভূমি এবং বাসভূমি। যথা-_পাঁণিনি “অভিজনশ্চ* শুত্রের পুর্বে “তদন্ত 
নিবাসঃ' এই একটি শুত্র করিয়াছেন। ইহার দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে” 
নিবাস ও অভিজন এই ছুয়ের মধ্যে অবশ্ত কিছু প্রভেদ আছে। সেই 
প্রভেদটি বুত্তিকার দেখাইয়া দিয়াছেন। যথা--“যত্র সম্প্রত্যুব্যতে স ন্থিবাসঃ, 
যক্রু পুর্ববপুরুধষৈরুধিতং সোহভিজনঃ” যেস্থানে পুর্ববপুরুষের বাস ছিল, তাহ! 
অভিজন এবং যাহা বর্তমান বাসস্থান তাহা নিবাস। এতাদৃশ অভিজন অর্থে 
পাণিনি নিজে “শালাতুরীয়” নামটি নিম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। কেন না, 
“অভিজন্*্চ” এই স্ুত্রের পরে, অভিজন অর্থটর আকর্ষণ করিয়া, “তুদী- 
শাঁলাতুরবর্থতীকুচবারাড্টক্‌” (৪1 ৩। ৯৪) এই স্ুত্রটি নিম্মাণ করিয়া, শালা- 
তুর শব্দের উত্তরে অভিজন অর্থে ঢকু প্রত্যয় করিয়া “শালাতুরীয়” রূপ- 
নির্মাণ করিবার আদেশ করিয়াছেন। অতএব পাণিনি নিজে যখন “শাল।- 
তুর* গ্রাম আপনার অভিজন বলিয়া! জানিতেন, তখন আমর! তাহাকে 
শালাতুরবাসী বলিতে পারি না। স্থতরাং পাঁণিনিকে বুহতৎকথার লিখিত 
মগধদেশবাসী বলিতে হইল। কেন না “অভিজন*্চ*৮ এই অর্থে নিশ্পন্ন 
শালাতুরীয় নামের দ্বারা বৃহৎকথার এঁতিহাসিক সত্যতা সপ্রমাণ হহতেছে। 

বৃহৎ্কথার ইতিহাসাংশ যে কিয়ৎপরিমাণে সত্য, এবং পাণিনি যে» 
এদেণায়, তাহা পাণিনির “দাক্ষেয়” এই তৃতীয় নাম দ্বারাও প্রকাশ পাই- 
তেছে। যথা-_প্জীবতি তু বংশ্তে তদপত্যং যুবা”” এবং “অপত্যং পৌস্র প্রভৃতি 
গোত্রম্” এই ছুই সুত্রে, বংশ-পুরুষ জীবিত থাকিলে তীয় প্রপৌত্র 
দুরবংণীয়েরা “যুবন্ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে বলিয়াছেন। তদন্থসারে 'দাক্ষি” 
নামক ব্যক্তির জীবিত কালের মধ্যে, তৎপৌনত্র কি প্রপৌত্র দাক্ষায়ণ নাম 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দাক্ষায়ণ ও ব্যাড়ি এক ব্যক্তি। কেন না, 
পতঙ্লি ব্যাড়িকুত লক্ষগ্নোকাত্মক-সংগ্রহ নামক গ্রন্থকে দাক্ষায়ণের কৃত, 
বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । যথা_ 

€শোভন। খলু দাক্ষায়ণন্ত সংগ্রহ্স্ত কৃতিঃ' ইত্যাদি । 

'তএব, ব্যাড়ি বা দাক্ষা়ণের পিতামহ কি প্রপিতাঁমহের নাম দাক্ষি 


সঃ 
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এবং এই দাক্ষির কনিষ্ঠ ভগ্লীর নাম দাক্ষী। দ্নক্ষস্তাপতাং পুমান্‌ দাক্ষি: 
দক্ষত্তাপত্যং স্ত্রী দাক্ষী।* এই নির্বচনলভ্য অর্থের অপ্রামাণ্য আশঙ্কা কন্মিন্‌ 
কালেও নাই। পাঁণিনি এই দাক্ষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, ইহাও তদীয় 
“দাক্ষায়ণ নাম দ্বারা ল্ধ হয় এবং “্ণাক্ষী-পুত্রেণ ধীমত।” ইত্যাদি স্পঞ্জ 
প্রমাণ-বাক্যও আছে। এতদনুসারে, দাক্ষায়ণ ব। ব্যাড়ির পিতামহ ব। 
প্রপিতামহ দাক্ষির সহিত্ত দাক্ষেয় বা পাণিনির মাতুল-ভাগিনেয় সম্বম্ধ 
দাড়াইতেছে ! দাক্ষিব জীবদ্দশাতেই ব্যাড়িব পাগ্ডত্য জন্মিয়াছিল, এৰং 
ব্যাড়ির জীবৎকালেও ত্বদীয় পিতামহ বা! প্রপিতামহ দাক্ষি নিশ্চিত জীবিত 
ছিলেন, তাহা! না থাকিলে ব্যাড়ির “দাক্ষায়ণ” নাম হইতে পারিত না। 
অতএব ব্যাড়ির নাম দাক্ষায়ণ * । আর পাঁপিনির নাম দাক্ষেয় ; এই নাম 
দাবা সপ্রমাণ হইতেছে যে, ব্যাড়ি ও পাণিনির বয়োগত নুনাধিক্য থাকিলেও 
তাহারা! পরম্পরকে দেখিম়্াছিলেন, সন্দেহ নাই। পরজ্ত ব্যাড়ি অপেক্ষা 
পাণিনি বয়োবৃদ্ধ হওয়াই অধিক সম্ভব। ইহা নিয় প্রদর্শিত চিত্র দেখিলেই 
প্রতীত হইবে ।-_ 


( বংশ-পুরুষ ) 
দক্ষ । 
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ব্যাড়ি বা দাক্ষারণ 


প্জীবতি তু বংহ্ঠে তদপত্যং যুবা” পাণিনির এই লিপি অন্ুপারে দাক্ষির 
জীবদশার সম্তান ভিন্ন যে দাক্ষেয় ও দ্বাক্ষায়ণ নাম নিম্পন্ন হয় না, সংস্কৃত 


%* ব্যাড়ির মাতার দাক্ষী নামটি গোত্রাম্ুসারে হইযাছিল। তাহার প্রকৃত নাম নন্দিনী। 
এতদনুসারে ইহার «নন্দিনীতনয়' একটি নাম। দাক্ষিণাতাবাসী ছিলেন বলিয়। “বিদ্ধ্বাসী 
নাম ছিল। আচার্য হেমচন্দ্র "অথ ব্যাড়িবিদ্ধাবাসী নন্দিনীতনয়স্চ সঃ।” নাদসালানি 
অহণ করিয়া গিয়াছেন। 
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বিদ্যাবিশারদ আচার্য গোল্ডট্টকরের দৃষ্টিতে তাহা! পতিত হয় নাই। সেই 
জন্তই তিনি পাঁণিনি ও ব্যাড়িকে তুল্য-কালিক বলিতে পারেন নাই এবং 
এঁ ভূলটি তাঁহার সকল সিদ্ধান্তের মূল শিথিল করিয়া! রাখিয়াছে। 

যুক্তি ও এঁতিহ্বের দ্বারা এই পর্যন্ত জানা যায় যে, পাণিনি অন্যুন 
সা্ধদ্বিসহত্র বসবের পুর্বে ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ) নবনন্দের 
দ্বিতীয় কি তৃতীয় নন্দকে তিনি জানিতেন। তাহার পূর্বপুরুষের গান্ধার 
প্রদেশের শালাতুর গ্রামে বাস করিত, এবং তিনি স্বয়ং মগধাদি প্রদেশের 
কোন একস্থানে বাস করিতেন। তিনি দক্ষ গোত্রের ও পাঁণিন্‌ উপাধি- 
প্রাপ্ত কোন এক বিখ্যাত বংশের সন্তান, তাহার মাতার নাম দাক্ষী এবং 
তিনি জাতিতে ব্রাঙ্গণ ছিলেন) দাক্ষিণাত্যবাসী ব্যাড়ির সহিত তাহার ঘণিষ্ঠ 
সম্পর্ক ছিল এবং দেখা সাক্ষাৎও ছিল। ইহার পিতার নাম ঠিক জ্ঞাত 
হওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন, তাহার নাম দেবল। কোন্‌ দ্েবল 
তাহা জানা যায় না। ফল, মহাভারতীয় খা দ্েবল নহেন। এক্ষণে 
আচাধ্য গোল্ডষ্টকরের মত সমালোচিত হইতেছে ।__ 

গোল্ডষ্টকরের, মতে পাণিনি খুষ্টজন্মের ৬০* বৎসরের পুর্বে জন্মগ্রহণ 
করেন। কিন্তু নন্দের তুল্যকালিক ন্তায়ভাষ্যে পাণিনি-স্থত্র উদ্ধৃত হওয়াতে 
এই মতের মুলে কুঠারাঘাত পড়িতেছে। এইরূপ অন্তান্ত বছুব্ষিয়ে তাহার, 
সহিত আমাদিগের মতের অনৈক্য হওয়ায় আমর! দুঃখিত:”হইতেছি। কি 
করি, এঁতিহা ও যুক্তির বলে যে সকল সত্য আবিষ্কৃত হয়, তাহার অপমান, 
করিতে পারি না। অতএব, স্ুবিজ্ঞ পাঁঠকবর্থ এবিষয়ে আমাদের প্রগল্‌- 
ভতা মার্জনা করিবেন। 

আচার্য গোল্ডষ্টকর কেবল মাত্র ব্যাকরণ হুত্রের কতকগুলি, কথা লইয়া» 
তদ্দীয় কাল, দেশ এবং তদানীন্তন গ্রন্থাবলীর যে সভা নির্ণয় করিয়াছেন, 
তাহা অযৌক্তিক । বৈস্বাকরণিক সক্কেত কেবল প্রচলিত সাধুশবের প্রতি” 
প্রত্যয়-বিভাগ দেখিয়া সাধুতা সপ্রমাণ করিয়। দেয় মাত্র। এততিনন কোন 
ইতিহাস নির্ণয় করিয়া দেয় না। প্ররৃতি-প্রত্যয়ের বিভাগ ও সাধন-প্রণালী 
প্রদর্শন পূর্বক বিশেষ শবকে অর্থ বিশেষে ব্যবস্থাপনা করাই ব্যাকরণের 
মুখ্য উদ্দেশ্য । কিন্তু পারিভাষিক বা নিগুঢ সঙ্কেতযুক্ত শবের উপর ঝাক- 
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রণের কিছুমাত্র প্রভুভা নাই, স্বতরাং বাকরণের সহিত তাদ্রশ শব্দের কোন 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। ইহা সত্য কি অসতা, নিদর্শন দেখাইতেছি। পুরাণে 
একটি শব আছে প্প্চাআ” ১ পঞ্চাত্ররোপা নরকং ন যাঁতি |” ঘে পঞ্চাত্্ 
রোপণ করে তাহার নরকে গমন হয় না। এই পথম শকটির অর্থ পাণিনি 
বলিবেন, পাঁচটি আত্মবৃক্ষ। বস্ততঃ তাহা নহে। নিশ্ব, অশ্ব, বট, জাতি- 
পুষ্প, দাড়িত্, এই সকল বৃক্ষ একত্র রোপণ করিলে তৎসমুদায়কে পঞ্ান্্ 
বলে; ইহাতে আম্রেব নাম গন্ধও নাই, অথচ ইহ? পর্ত্র হইল। 

যদিও পঞ্চাত্র শব্দটির উৎপত্তি পাণিনির পরে হুইয়া থাকে এমতও হয়, 
তথাপি তৎপববর্তী আচাধ্যেরা বা ব্যাকরণকর্তার৷ তাহা ত্যাগ করিবেন 
কেন? ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ব্যাকরণ-নিয়মেব মধ্যে তাদ্রশ শবেব 
সমাবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই এবং তজ্জন্তই ব্যাকরণে তাদুশ শবেের 
বজ্জন আছে। 

আর একটা শব্দ আছে “যোঁড়নী”। এই শব্দের অর্থ প(ণিনি বলিবেন, 
ষোল সংখ্যার পুবণী। কাবা লেখকেব! বলিবেন “্যুনতী স্ত্রী।৮ পুরাণে 
বর্ণিত আছে, তীর্থস্থলে প্রদত্ত উনবিংশ পি; আবার বেদে বলে, একটি 
যক্ঞপাত্র অর্থাৎ সোমরস গ্রহণের পাত্র। এই ষোড়শী শব্দটি পাণিনি কি 
অন্য কোন ব্যাকরণের মতে যজ্ঞপাত্র বুঝা যাষ না। যুক্তিতে দেখা যায়, 
ইহা! পাণিনির পুর্ব উৎপন্ন হইলে পাণিনি ব্রাহ্মণদিগের সর্বস্ধন সোমের 
পাত্র বিস্থৃত হইয়া ষোল সংখ্যার পৃবণ মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইতেন না!! 
কিন্ত পাঠকগণ, বলিয়া! দিতেছি, ইহা পাঁণিনির চিরপবিচিত যজুর্বেদের সহস্র 
স্তানে আছে-_“অতিরাত্রে ষোড়শীং গৃহ্াতি নাতরাত্রে ষোড়শীং গৃহ্বাতি” 
ইত্যার্দি। অতএব, কেবল মাত্র ব্যাকরণস্থত্রের দ্বারা কোন ইতিবৃত্ত নির্ণয় 
হইতে পারে না। যেমন একমাত্র ব্যাকরণেব দ্বারা কোন ইতিহাস নির্ণয় 
হয় না, সেইরূপ, এক শব্দকে ছুই ব্যক্তি ছুই অর্থে ব্যবহাব করিল বলিয়া 
সেই ছুই জনের মধ্যে একটা লম্বমাঁন কাপনিবেশ করাও যায় না। 

এইরূপ শিথিল-মূল যুক্তির আশ্রয় লইয়া আচার্ধ্য গোল্ডষ্কর স্তায়, সাঙ্খ, 
বেদাস্ত, মীমাংসা, উপনিষদ, আরণাক, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সমুদয় 
আর্ গ্রন্থকে পাণিনির পরভাবী বলিয়া! লোকের বৃথা মোহ জন্মাইয়া দরিরা- 
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ছেন। উল্লিখিত সমস্ত শবই পারিভাষিক । পারিভাষিক শবের দ্বারা যে, 
ব্যাকরণের কাল নির্ণয় হুয় না, ভাহ তিনি কিছুমাত্র লক্ষ্য করেন নাই। 

পাণিনির একটি হুত্র আছে “অরণ্যান্মন্থুষ্যে” ) যন্গুধযা অভিধেয়ে 
"আরণ্যকঃ” এই পদ নিষ্পনন হইবে। যথা _“আবরণ্যকো মন্ুষাুঃ*৮ অর্থাৎ 
অরণাবাসী মনুষ্য । ইহ! দেখিয়াই তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাণিনির 
পূর্ব্বে বা সময়ে আরণ্যক নামক বেদাংশ ছিল নাঁ। কিন্তু উহা মনু প্রততি 
প্রাচীন খবিদিগের সময়ে ছিল। এই জন্যই বলিতে হইতেছে যে, তাহার 
উল্লিখিত সিদ্ধান্তে ভ্রম আছে। 

্তায়দর্শন ও সাখ্যদর্শন এই ছুইটী পারিভাষিক শব । পরিভাষাগুলি 
শিষ্যসম্প্রদ্থায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । এক্ষণে আমরা যাহাকে যোগ- 
দর্শন ও পাতঞ্জল-দর্শন বলি, তাহার প্ররুত নাম “সাংঙ্য-প্রবচন।” আমরা 
ঘাহাকে উত্তর মীমাংসা ও বেদান্তদর্শন বলি, তাহার প্রকৃত নাম “উত্তরকাওড” । 
এইরূপ উপনিষদ শব্দও সাঙ্কেতিক। পাণিনি মুনি, ব্যাস ও তাহার ক্রমা- 
ছসারে নিল্নবর্তী পাঁচজন শিষ্যকে অর্থাৎ শিষ্য প্রশিষ্য প্রভৃতিকে চিমিতেন, 
ঘুধিঠিরাদি রাজবর্ঁকে চিনিতেন, ইহা! তদীয় সুত্রে প্রকাশ আছে। 
গ্যা্, সাঙ্য, আরণ্যক প্রভৃতি পাণিনির জ্ঞাত ছিল না, কিন্তু তাহার 
অনেক পূর্ববর্তী উল্লিখিত বাক্তিদের জ্ঞাত ছিল, ইহা কিরূপ সত্য! বিজ্ঞ 
পাঁঠকগণ বিবেচনা করুন। উল্লিখিত ব্যক্তিরা যে উল্ি।ধত গ্রন্থনিচয় জ্ঞাত 
ছিলেন, তাহা সকল আর্ধ্য গ্রন্থেই প্রকাশ আছে। একটি নহে, হুইটি 
নহে, বহুপরিমাথ বচন আছে। এক দেশের নহে, ছুই দেশের নহে, 
নকল দেশের পুন্তকেই তুল্য পাঠ আছে। অতএব সেই শ্লোকগুলি আধু- 
নিক বলাও অন্ন সাহসের কাধ্য নহে। 

“নির্বাণোহবাতে” “আশ্চধ্যমনিত্যে” এই সকল সুত্র দেখিয়া এবং ইহার 
অন্তত ইতি বক্তব্যম্” ইত্যাদি বৃত্তি ও ভাষ্য দেখিয়া গোল্ডষ্টকর সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, পাণিনির পূর্বে নির্বাণ শব্দের মুক্তিবাচকতা দূরে থাকুক, 
সামান্ত নিবিয়া যাওয়া অর্থও ছিল না। আশ্চর্য শবেরও অন্ত,তার্থ- 
দ্যোতকতা ছিল না। আমরা এবিষয়ে তর্ক করিতে ইচ্ছা করি না) যেহেতু 
তাহা নিশ্রয়োজন। তবে এইমাত্র বলি যে, তিনি কি জন্য “পানং দেশে 
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এই সুত্র লইয়া বিচার করেন নাই? বোধ ছয় তিনি, পান শবে তরল 
খাদ্য বুঝাইত কি না তাহা নিশ্য় করিতে পাবেন নাই বলিয়াই, প্র তুত্র- 
টীর আর উল্লেখ করেন নাই। পাঠকগণ কি “পানং দেশে” শুত্র আছে 
হলিয়া বলিতে পারেন ষে, পাণিনির পুর্বে বা পাঁণিনির সময়ে 'পান” 
পন্দে দেশ বা! স্থান বুঝাইত--তরল থাদ্য বুঝাইত না? ফলতঃ মহামহো- 
পাধ্যায় গোল্ডষ্টকর এই দকল স্থানে যে ষে তর্ক উদ্ভাবন করিয়াছেন, 
সমস্তই অমূলক্ষ। কেননা, পাপিনি সৃত্রস্থান মাত্র রচনা করিয়াছিলেন, 
বৃত্তি কি ভাঘ্য তাহার মছে। অতএব অন্তের প্রদত্ত উদাহরণ ছার! 
পাণিনির সাময়িক ব্যবহার নির্ণয় হইতে পারে না॥ এবং পূর্বেই বলিয়াছি 
যে, একটী শবকে দুই ব্যক্তি ছই প্রকার অর্থে ব্যবহার করিলে যে, তছ্‌- 
ভয় ব্যক্তির একটা নুদীর্ঘকাল ব্যবধান থাঁকিবেক, তাহার কোন প্রমাণ নাই। 
আর একটা গুরুভর বিচার উত্থাপিত হুইতেছে। পণ্ডিতবর গোল্ড- 
কর পাণিনি-সুত্রের মধ্যে অথর্ববেদের উল্লেখ দেখিতে পান নাই বলিয়া 
অনুমান করিয়াছেন যে, পাঁণিনি অথর্ধববেদ অবগত ছিলেন না। অথর্ব 
বেদটী পাণিনির পর রচিত হুইয়াছে। এইরূপ বাঁক্য ত্যক্ত করাতে তাহার 
বিলক্ষণ ভ্রম প্রকাশ পাইতেছে কি না, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করুন-_- 
«“আধথর্বণিকশ্তটেকলোপশ্চ'* (৪ 1 ৩) “কপিবোধাদাঙ্গিরসে” প্দাগিনায়না- 
ছান্তিনায়নাথর্ণিক-” (৬ । ৪) এই দকল সুত্রে যে অথর্ধশব্দ আছে 
এবং আর্গরদ শর্বষ আছে, তাহার অর্থ ততৎকাঁলে কি ছিল? আমরা দেখি- 
তেছি, অথব্ধ শব্দের চতুর্থবেদবোঁধকতা ভিন্ন অন্য কোঁন অর্থ ছিল না। 
অথর্ব্য শবের যদি চতুর্থ বেদ কি তত্প্রণেতা মুনি ভিন্ন অন্ত অর্থ থাকিত, 
তবে তিনি তাহা দেখাইতে পারেন নাই কেন? এবিষয়ে তীছার ভেতুবাচ্ 
এই যে, পাণিনি ধখন অধর্বাবে বা অৎর্বাঙ্গিরর এইরূপ স্পষ্ট কবিরা 
বলেন নাই, তথ্ন তিনি তাহ! জ্ঞাত ছিলেন না। তীাহাব গ্ভায় পণ্ডিতের 
এই ঘুক্তিকৌশল দেখিয়া আমরা ছু.খিত হইয়াছি। পাণিনি কেবল “ছন্সি” 
ছন্রসি” পদৃষ্টং সাম” বলিয়া গিক়াছেন। বেদ বা সামবেধ, য্জুরবেদ, খাখেদ, 
কোথাও এরূপ স্পষ্ট কর্িরা বলেন নাই। তব তাহার মতে বেদও ছিল 


সা, বল! যাইতে পারে । পাণিনির সমভ্স যদি কোন ব্ছই না থাকে, 
৩ 
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তবে অথর্ব বেদও থাকিবে না, ইহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। ফল, 
পাণিনির বহুপুর্ধের খণ্েদেও অথর্ব শব্দের উল্লেখ আছে। 

খথেদে যে যে স্থানে “অথর্বনত শব আছে, তাহা নির্দেশ করিয়া 
দিতেছি। প্রথমতঃ ৬, ১৬, ১৪ | পুনশ্চ ১০১ ১৮১ ২। তৎপরে ১০,» ২১৪, 
৫ | ৮5 ৯৭ । পুনশ্চ ১০ | ৮৭ | ১২ ।--৯১ ১১ ২1 পুনশ্চ ১০,» ১৪, 
৬। ১1৮০ | ১৬। ৮৩ 1৫1 ৬। ১৬ । ১৩ । পুনবার ১০ । ১২০ । 
৯। ১। ১৯১২1 ১০ | খণেদ সংহিতা দেখ । 

অনেকের ভ্রম আছে, অথব্বার্গিবব মুনি অথর্বধবেদের রচক। কিন্তু 
অথর্বাঙ্গিরস ব্যক্তিটি কে? তাহা অধিকাংশ ব্যক্তি জানেন না। মহধি 
ব্যাস উদ্যোগপর্ধ্বে ইহার পবিচয় দিয়াছেন । ইনি বুহম্পতি। দেবতাদ্িগের 
গুরু এবং অঙ্গিবা খধির পুত্র। ইন্ত্র সন্ষ্ট হইয়া ইহাকে অথর্বাঙ্গিরস 
উপাধি প্রদান করেন, কারণ ইনি অথর্ব-বেদোক্ত মন্ত্রের ঘর ইন্দ্রের স্তব 
স্তুতি করিয়াছিলেন এবং এই বেদে ইহা বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। 

পাণিনিস্থত্রে যাঁস্কের উল্লেখ থাকায় আচাধ্য গোলডষ্টক্র তাহাকে পাণি- 
নির পূর্ববর্তী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এএইক্ষণে সেই যাস্কপ্রণীত নিরুজ 
মধ্যে অথর্বাঙ্গিরস মুনিবর অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে । ইহা ভিন্ন তৎকৃত 
নৈঘণ্ট,ক কাণ্ডের ৭ম অধ্যায়ে “আঙ্গিরস” এবং “আধর্বণিক” শব আছে। 
ইত্যার্দি। রি 

এইরূপ পণ্তিতবর গোল্ডষ্টটকর যে সিদ্ধান্তে পাঁণিনি-বিচার কবিয়াছেন, 
তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যুক্তিসঙ্গত বোধ হইতেছে ন1) কিন্তু তিনি 
যে পাণিনি সম্বন্ধে অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তৎপাঠে আমরা অনেক 
জ্ঞান লাভ করিয়াছি, সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ তাহার কীত্তি-স্তস্ত স্বরূপ 
চিরকাল সাহিত্যসংসার উজ্জ্বল কবিয়। থাকিবে, ইহাও নিশ্চিত আছে। 

তঃপর পাঁণিনির ব্যাকরণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোঁচন! করা যাইতেছে । 

সর্ধাদৌ কি আকারের ভাষা মানবকণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল, 
নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ফল, সেই ভাষার পরিণাম বা সংস্কার হইয়া 
স্কাত ভাষার উৎপত্তি হয়। সংস্কৃত ভাষা আধ্যদ্দেশে বাপ্ত হইলে, খবিরা 
সানন্দ চিত্তে স্তোত্র, শস্ত্র (স্তব বিশেষ ), গীতি প্রচার করিতে লাগিলেন। 
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এই ভাষা তশকাঁলের লোকের অভীব হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। ক্রমে 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপন আবন্ত হইল। তৎপবে শিক্ষাৰ স্থগম উপায় করি- 
বার নিমিত্ত সপ্তাত শব্দের জাতিবিভাগ ও লক্ষণাদি নির্বাচিত হইতে 
লাগিল এবং তন্থারা অধ্যেত্গণের অনেক আনাস লঘু হইয়া আসিল। 
ভাগুরি, গালব, ব্যাত্পাৎ, মিমত, তৌকাকসন প্রভৃতি খধিরা উহার 
স্কত্রপাত কবেন। শাকটায়ন, যাঙ্ক, ব্যাড়ি প্রতি খবিদিগের দ্বাবা 
তাহার পুর্ণতা জন্মে। এতৎপরে অধিক সহজ উপায় অর্থাৎ সর্বন্োমুখ 
ত্র রচনার উপায় স্থিবীকৃত হয়। ন্ুত্রনিন্নমীতাদিগের মধ্যে পাণিনি 
নুনিই শ্রেষ্ঠ এ 

সুত্র দ্বিবিধ__সচক ও সর্বতোমুখ । স্চককাবেব স্থর বু পুর্বে প্রচা- 
রি5 হইয়াছিল, কিন্তু সর্বতোমুখ সুত্র মভাতআ্া ইন্দ্রদত্ত কর্তৃক প্রথম বিব- 
চিত হয। ইন্্রদত্তের এ্রন্দ ব্যাকরণ, চন্ত্রাচাঙ্যের চান্দ্র, কাশমুনিব অঙ্গ- 
ব্যাকরণ, কষ্ণাচাধ্যেব ব্যাকরণ, আপিশলির আপিশলস্ত্র, এতৎপরে পাণি- 
নির অগ্রাধ্যায়ী সুত্র, ততপরে অমরপিংহেব বস্ত্র এবং অবশেষে জিলেন্ত্র 
বুদ্ধিপাদ আচাধ্যের্‌ সংগ্রহস্ত্র জন্মলাভ করে। 

এত উন্নতির সময়েও, ভাষার অধিকার এত অধিক হইলেও, অনেক 
শবের বূপ-নিষ্পত্তি স্তর দ্বারা নির্বাহ হইত না। “উপসর্গ-নিপাতা:” 
এই বলিয়া যাক্ষাধি আর্ষ সময়েও নিপাতের প্রযোজন হইয়াছিল । “নিপাঁতি” 
শব্দেব অর্থ এই যে, “যদ্যল্লক্ষণেনাহুৎপন্নঃ তৎ সর্বং নিপাতনাৎ সিদ্ধম্ 
( কাতন্ত্ীয়ে হুর্গীমিংহ ) ; লক্ষণ দ্বাবা ষে সকল পের রূপনিষ্পত্তি ন। হয়, সে 
সমস্ত নিপাতন-সিদ্ধ জানিবে । 

যাস্ক বলিমাছেন “নিপতস্তি উচ্চাবচেঘর্থেবু ইতি নিপাতাঃ'* “উচ্চাবচ। 
অর্থাৎ শব্ঙ সকল বিচিত্র অর্থে নিপতিত হইর1 নিম্পন্ন হইলে তাহা নিপাত 
নাম প্রাপ্ত হয়। এইরূপ নিপাতেন প্রয়োজন পাণিনির সমযেও ছিল, 
পাণিনিও ইহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অর্থাৎ সর্বতোষুখ 
স্ত্রদ্বারাও সকল শব্দকে আয়ত্ব করিতে পাবেন নাই। পাণিনি সংজ্ঞ- 
প্রকরণে বলিয়াছেন, *প্রাণীশ্বরান্নিপাতাঃ” অর্থাৎ ঈশ্বব শব্দের পুব্ব পর্যন্ত 
নিপাতের অধিকাব। এই নিপাতের শ্তায় "মার এক প্রকার সঙ্কেত মাচ্ছে ॥ 
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তাহার নাম পৃষোদরারি। ইহাও একপ্রকার নিপাঁতের জাতি। ইহায় 
বলে নূতন বর্ণের আগম, স্থিতবর্ণের বিপর্যায়-ঘটনাঁ প্রভৃতি হইয়া থাকে, 
তাহা হথত্র দ্বারা হয় না। সিংহ শন্দ পৃষোদরাদি*সিদ্ধ। হিস্‌ ধাতু ঘঞ,, 
সকারের স্থান-পরিবর্তন ও অনুম্বারের আগম এঁ পুষোধরাদি নিয়মে হুই- 
য়াছে। পাণিনিকেও এই নিয়মের অধীন থাকিতে হইয়াছিল। 

পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঙঞ্জলি, বর্ষ, উপবর্ষ, ব্যাড়ি, ভাগুরি প্রতৃতি 
বৈয়াকরণিক আচার্যেরা' বৈদিক ভাষার পবিবর্তন করেন । তৎপূর্ব্বেও পরি- 
বন্তিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কোন নিয়মের মধ্যে ছিল না। বৈদিক 
ভাষার উচ্ছেদ না হয় এবং তাহা ঝুঁঝতে পারা যায়, এই *মাত্র রক্ষা 
“করা উল্লিখিত আচাধ্যগণের উদ্দেশ্ত ছিল। এই সকল আচার্্যগণের মধ্যেও 
পাণিনি বৈদিক ভাঙার জন্য এবং তাহার বাক্যবিন্তান ও তাহার রূপ- 
নিষ্পত্তির আকার কিনূপ তাহা দেখাইবার জন্ত “ছান্দস” প্রকরণ প্রস্তত 
করিয়া গিয়াছেন। এটী কাজে কাজেই ঘটিয়াছে, কেননা সে সকল 
ব্ষিয় হুত্রনিয়মে আবদ্ধ হইতে পারে নাই। সেই জন্ত কেবল প্ছন্দদি* 
“আর্ষে” ইত্যাদি প্রকার বলিয়াছেন । বৈদিক পদ্দ পদার্থ আর কেহ 
বলেন নাই, কেবল পাঁণিনিই বলিক্পাছেন। লোঁকিক ব্যাকরণে লকার দশটা, 
কিন্ত বৈদিক ব্যাকরণে ১১টা) সেই জতিত্রিক্টার নাম “লেট” । এই 
“লেট, লকাবের রূপ “লট” ল-কারের তুল্য, কিন্তু তাহার অর্থ ভিন্ন, 
“বিবিিষস্তি যজ্ছেন দানেন তপসাহনাশকেন* ইত্যাদি শ্রুতি বাক্স্থ ্ণবিবি- 
দিষস্তি” এই ক্রিয়াতে “লেট” লকারের ব্যবহার হইয়াছে । 

বেদের ব্যাকরণের জন্ত প্রাতি-শাথা পৃথকৃ্রূপে রচিত হইয়াছে, ইহার, 
মধ্যে খণ্েদ-প্রাতিশাখ্য* অতি প্রাচীন । ইহা পাঁণিনির পূর্বে বর্তমান ছিল। 
অধ্যাপক গোল্ডষ্কর ও ওয়েষ্টর গার্ড, ইহা যে পাণিনির পরবর্তী বলিয়া 
ছেন, তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। ভট্ট মোক্ষমুূলর, মসুর রেণিয়ার ও স্থু 
পণ্ডিত বর্পেল, ধ্থেদ-প্রাতিশাখা পাণিনির পুর্বে বর্তমান ছিল, তাহ! শ্বীকা 


রঃ আনন্দপুর ( কাশী? ) বাসী বশ্রীতের পুজঃ উয়ট ভট্ট ইহার টীকাকার। এই চীক। 
মাম পার্ধদ-ব্যাধ্য। | উট তোজদেবের সময়ে বর্তমান ছিলেন । 


& পাণিনি'। ৪২১ 


করিয়াছেন ।--তৈত্তিশ্রীয় প্রাতিশাখ্য * ও বাজসনেরী বা কাত্যায়ন প্রীতিশাখ্য + 
নামক যভুর্বেদের প্রাতিশাখ্য ও অথর্ধবেদের প্রতিশাখ্য আছে। নাগোজী 
ভট্ট সামবেদের প্রাতিশাখ্যেরর উল্লেখ করিয়াছেন। যথা “সামলক্ষণম্‌ 
প্রাতিশাখ্যম্” ) কিন্তু এক্ষণে উহা এক প্রকার লোপ হইয়াছে বলিতে হুই- 
বেক । অধ্যাপক হৌগ সাহেব কহেন, সামবেদের কোনপ্রকার প্রাতিশাখ্য 
এখনও বর্তমান থাকিতে পারে। ? 

প্রাতিশাখ্য এক প্রকার ব্যাকরণ। ব্যাকরণের সমস্ত লক্ষণই ইহাতে 
আছে। কেবল লৌকিক শবের জন্ম-বিবরণ নাই । ফল, বেদব্যাখ্যার জন্ই 
ইহার নিম্মীণ। প্রাতিশাখ্যে সংজ্ঞা, সন্ধি, কারক, তদ্ধিত, সমাস, সকলই 
আছে। কিন্তু তাহা কেবল বৈদিক পদ্সাধনের উপষোগী। তৈত্তিরীয় 
প্রাতিশাখ্যের প্রথম সুত্র এই--“অথ বর্ণ-সমামায়ঃ” এই সুত্র দ্বার! বর্ণ উচ্চারণ, 
অধ্যয়ন এবং প্রযত্ৰার্দি ভেদের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে? তৎপরে ক্রমে অন্যান্ 
কুত্রে অন্যান্ত প্রকার সাধনের উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে । যথা_-”অথ নবাদিতঃ 
সমানলক্ষণানি” (২) “দ্বে ছে সবর্ণে হম্বদীর্ঘে” (৩) 4ন গ্লু পুর্ববম্ঠ” (৪) 
“যোড়শাদিতঃ শ্বরাঃ (৫ ) “শেষ বাঞ্জনানি* (৬) ইত্যাদি। 

পাণিনির পূর্বে যে ব্যাকরণ ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ 
পাঁণিনি প্বয়ং ৫ম অধ্যায়ে বলিয়াছেন, _“খাধ্যাঃ প্রাচাম্‌* অর্থাৎ খারী-শব্াস্ত 
দিগু ও অর্ধ শের উত্তর টচ্‌ প্রত্যয় হওয়। পুর্ববাচার্যদিগের মত। এইরূপ-_ 


* তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের অনেক ভাষ্য ছিল, তন্দধ্যে এক্ষণে ত্রিভীষ্যরত্ব নামক ভাব্যই 
প্রচলিত। এতৎ-পূর্ব্ব ইহার, বররুচির আত্রেয় ও মাহেষী ভাষ্য ছিল। 

+ উয়ট ভট্ট ইহার টীকাকার। ইহাঁভিন্ন রামচন্দ্র-কৃত প্রাতিশাখোর-জ্যোৎস্া! নামক এক 
খ।নি আধুনিক টীকা! আছে । 
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এই প্রস্তাব লেখার পর অবগত হওয়া গেল যে, পর্ডিবর বর্ণেল সাহেব মাজাজ প্রদেশে 
সাঁমবেদের প্রাতিশাখ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৃ 


৪২২ এঁতিহাসিক-রইস্য |__-ভৃতীয় ভাগ। 


*লঙঃ শাকটায়নস্ত'ঃ ইত্যাদি অনেক আছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, 
পাণিনির পূর্বে ব্যাকরণের আচাধ্য ছিলেন। 

ব্যাড়ি-কত লক্ষ-শ্লোকাম্মক সংগ্রহ নামক ব্যাকরণ গ্রন্থ পাঁণ্ননির পরবস্তী, 
কারণ পাণিনি-ব্যাকরণেব বিরুদ্ধ মত ইহাতে দেখা যাঁর়। যিনি ধিনি ব্যাক- 
রণ করিয়াছেন, সকলকেই পাণিনির নিয়মান্ুগত থাকিতে হইয়াছে ; কিন্ত 
ব্যাড়ি-কৃত ব্যাকরণ তদ্দিরুদ্ধ-মতাক্রাস্ত এবং ভিন্ন পদ্ধতিতে গ্রথিত। পাপিনি 
ইহা জ্ঞাত থাকিলে অবস্ই ইহার বিরুদ্ধবাদিতার বিষয় স্বগ্রস্থে উল্লেখ 
করিতেন। ই, উ, খ, ৯ বর্ণের পরে স্বরবর্ণ থাকিলে মধ্যে যব, র, ল 
ব্যবধান হওয়া কেবল ব্যাড়ি ও গালব এই ছুই ব্যক্তির মত। যথা- এত্রিয়- 
স্বকং সংযমিনং দদর্শ” কালিদাস । ত্রি+অন্বক। এই বিষয়ে পদ্মনাভককৃত 
পর্শধ্যায়ী ব্যাকরণে এক সুত্র আছে, যথা--- 


“যণ! ব্যবধানং ব্যাড়ি-গালবয়োঃ 1৮ 
এতত্তিন্ন ভাগুরি-প্রোক্ত ব্যাকরণ ছিল । ইহার মতে অব ও অপি এই 
উপসর্গদ্রয়ের অকার লোপ হুইয়৷ যায়, কিন্তু পাঁণিনির মতে তাহা হয় না। 
কথিত আছে, পাণিনি মহেশ্বরের নিকট বর্ণমাত্রের উপদেশ পাইয়া ব্যাকরণ 
রচনা করেন, যথ1-- 
“ধেনাক্ষর-সমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাঁৎ । ৃ 
কৎম্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তন্মৈ পাণিনয়ে নমঃ ॥৮ 


[ লিঙ্গানুশাসনের বুত্তিকার প্রভৃতি ] 

এই মহেশ্বর মনুষ্য কি মহাদেব তাহা বলা যায় ন!। বৃহতৎকথায় লিখিত 
আছে যে, মহ'দেবের তপন্তায় সিদ্ধ হইয়! পাণিনি ব্যাকরণ রচনা করেন। 
যাহাই হউক, পাণিনি মুনি মহেশ্বরের নিকট যে বর্ণোপদেশ পাইয়াছিলেন, 
তাহা তিনি ন্বয়ং লিখিয়াছেন, যথা অই উণ৭। খটকৃ। এওড। প্র 
চ। ইত্যাদি ক্রমে বলিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন, *ইতি মাহেশ্ববাণি সথত্রাণি” 
অর্থাৎ এই সকল মহেশ্বরোপদিই স্ত্র। কেহ কেহ বলেন “ইতি মাহেশ্বরাণি 
সুত্রাণি* এই বাক্য পাঁপিনির মুখ-নির্ঘত বাক্য নহে। ইহা বার্তিক-কাঁরের 
বাক্য'। 


পাণিনি। ৪২৩ 


পাণিনির ব্যাকরণ ৮ অধ্যায়ে বিভক্ত, এজন ইহার নাঁম “অষ্রধ্যারী 1» 
প্রত্যেক অধ্যায়ে ৪টী করিয়া পাদ আছে। ইহার সুত্র সংখ্যা ৩৯৬৫। 
পাণিনি এই সকল হৃত্রদ্ধার৷ সদ্ধি, স্থবস্ত, কুদস্ত, উপাদি, আখ্যাত, নিপাত, 
উপসংখ্যান, শ্বরবিধি, শিক্ষা, তদ্ধিত প্রতি যে কিছু বৈয়াকরণিক বস্তু আছে, 
সমস্তই প্রকাশ করিয়াছেন। পাণিনির পূর্ধ্বে এই সকল বিষয় ভিন্ন ভিন্ন 
গ্রন্থে পাঠ করিতে হইত এক্ষণে আর তাহা হয় না। তজ্জ পৌর্বব- 
কালিক শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ ও নিরুক্ত গ্রন্থ প্রভৃতি বিরল-প্রচার হইয়া 
উঠিয়াছে। পাণিনি-ব্যাকরণ যথার্থ সর্বতোমুখ হওয়াতে লোক-সমাজে 
বিশেষ আদৃত হুইয়াছে। ইহার উপ্র বৃভি, বার্তিক, ভাষ্য, টাকা লিখিত 
হইয়াছে এবং এ সকলের মতসমালোচন ও প্রয়োগাদিব পরিদর্শন কবিয়া 
বহুতর গ্রন্থ জন্মিয়াছে, তাহার একটা নামমালা এই প্রস্তাবের যথাস্থানে 
প্রদর্শিত হইল। 

চৈনিক পরিব্রাজক হিয়া সিয়াঙের ( ফরাশীস অনুবাদিত ) জীবনচরিতে 
লিখিত আছে, তিনি খুষ্টায় সপ্ত শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়! পাণিনি 
ব্যাকরণের মূল সুত্র ও তাহার সংশোধিত স্থত্র ধর্শন করিয়াছিলেন। বর্ণেল 
মহোদয় এই কথায় আস্ত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের মতে এ 
কথ যুক্তি-সিদ্ধ নহে, কেনন! পাণিনি-ব্যাকরণের পাঠ-পরিবর্ত হইলে তাহা 
অস্ততনীয় আর্ধযগণের গ্রন্থে অবশ্তই উল্লেখ থাকিত। বেদাথ-প্রকাশক 
সায়নাচার্ধ্য, ভট্টভান্কর ও ভরতন্বামী বেদ-ভাঁষ্যে পাণিনির অনেক সুত্র উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে পরিবর্তিত পাঠ কিছু মাত্র লক্ষিত হয় ন1। 

কাত্যায়ন পাণিনি-সৃত্রেব বার্তিক-কর্তী। ইহার নামান্তর বরকুচি, মেধা- 
জিৎ ও পুনর্ধন্ু। বৌদ্ধ কাত্যায়ন ও ধশ্শান্্রবন্ত। কাতায়ন হইতে ইনি 
পৃথক্‌ ব্যক্তি, কাত্যারনের বার্তিকেব উপর পতঞ্জজল “মহাভাব্য” লিখিয়াছেন । 
পতঞ্জলির অপর নাম গোনদ্দীয়। ইনি গোনদ্দবাপী এবং ইহার মাতাৰ 
নাম গোণিকা ; যোগশাস্ত্র-প্রণেত! পতঞ্জলি ও মহাঁভাষ্যকর্তা পতগ্রলি উভয়ে 
পৃথক্‌ ব্যক্তি। আচাধ্য গোল্ডষ্টকরের মতে কার্তীয়ন ও পতগ্রলি ১৪৪ হইতে 
১২৭ খুষ্-জন্মের পূর্ব্বে বর্তমান হিলেন। পণডিতবর রামরুষ্ গোপালভাগার- 
কর পতঞ্জলিকে পাটলিপুত্রাধিপতি পুষ্পমিত্রের সমসাময়িক স্থির করিয়াছেন, 


ক 


৪২৪ এঁতিহাসিক-রহস্য 1-- তৃতীয় ভাগ । 


এবং তীহার মতে মহাভায্যের ভৃতীয় অধ্যায় ১৪৪ হইতে ১৪২ খুষ্-জন্মের 
পুর্বে রচিত হুইয়াছিল। কিন্তু অধ্যাপক ওয়েবর ইহার প্রতিবাদ করিয়া- 
ছেন। পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি এই তিন জনে ব্যাকরণের পুর্ণ অবয়ব 
প্রদান করিয়্াছেন। এই তিন জন সংস্কৃত ভাষায় যে কীদুশ পণ্ডিত ছিলেন, 
তাহা আমাদিগের সামান্ত বুদ্ধিতে বুঝিবার ক্ষমতা নাই। 

পতঞ্জলির মহাভাষ্যের টাকার নাম ভাষাগ্রদীপ। কৈয়ট * ইহার প্রণেতা । 
কৈয়টের টীকার উপর নাগোজী ভট্ট টাক! লিখিয়াছেন ; তাহার নাম 
"ভাষা প্রদদীপোদ্োত' | কৈয়টের টীকার এক খানি টীকা আছে, তাহার নাম 
ভাষ্য-প্রদীপবিবরণ, ইহা ঈশ্বরানন্দ কৃত। 

কাত্যাযননের ন্তায়, বামন পাঁণিনির এক খানি বৃত্তি লিখিয়াছেন, উহাঁব নাম 
কাঁশিক1-বৃত্তি। ইহা অতি মান্ত গ্রন্থ, এবং আস্ভোপান্ত প্রাসাদ-গুণবি শিট । 
যিনি একবার এই গ্রন্থ দেখিয়াছেন, তাহার আর সিদ্ধান্ত-কৌমুদী স্পর্শ 
করিতে ইচ্ছা! হয় না। সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর গ্রন্থকার ভট্টোজিদীক্ষিত অষ্টক পাণি- 
নীয় সুত্র-সমূহ্র ত্রম ভঙ্গ করিয়া বাতক্রমে অর্থাৎ যেখান সেখান হইতে সুত্র 
আনিয়া সঙ্কলন করিয়াছেন । তিনি মনে করিয়াছিলেন, গ্রন্থ সহজ করিবেন; 
কিন্তু তাহা! হয় নাই। “ননোবমা”” “শেখর” প্রভৃতি ভুরি টীকাতেও তাহার 
সাধুত্ব সম্পাদিত হয় নাই। তাহা! পাঠ করিতে হইলে এখনও যেখানে 
সেখানে “ফাকি” উপস্থিত হয়। গ্রন্থ সকলের দোষেই ফাঁকি বা পূর্্বপক্ষ 
উপস্থিত হইয়া! থাকে । বামন কাত্যায়ন অপেক্ষ। ক্ষুদ্র-বুদ্ধি এবং হীন, তথাপি 
ইনি যেরূপ সরলভাবে স্থত্রার্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এরূপ সারল্য কাত্যায়- 
নের বৃত্তিতে নাই। কাত্যায়নের বৃত্তি দেখিয়াই বামন বৃত্তি লিখিয়াছেন, 
এজন্ত কাশিকাবৃত্তি প্রাঞ্ুল হইয়াছে । কাশিকাবৃত্তির ছুই খানি টীকা 
আছে । হরদভমিশ্রকৃত পদমপ্রবী ও জিনেন্ত্রকৃত কাশিকাবৃতি-পঞ্জিক! । 

ফিট্ন্ত্র__ইহা৷ শাস্তনবাচাধ্য কি শাস্তন্থ-আচা্য কর্তৃক সঙ্কলিত। যথা-_ 
“ইতি শা্তনবাচাধ্য-প্রণীত্র ফিট্হুত্রেষু তুরীয়ঃ পাদঃ।* দদ্বারাদীনাঞ্চ' 





* কাশ্মীরদেশস্থ গামপুরবাসী। স্থপূ্ডিত ধর্ণেল সাহেবের মতাসুসারে কৈর়ট ১৩. হীষটাবে 
বর্তমান ছিলেন। 


সি 


পাণিনি। ৪২৫ 


(৭,৩, ৪) পাণিনিহ্তের ব্যাখ্যায় হরদত্ত বলিয়াছেন, *শাস্তন্থরাঁচাধ্যঃ প্রণেতা” 
শাস্তন আচার্য্য ইহার প্রণেতা । 

ইহা! ৪ পাদে বিভক্ত । ১ম পাঁদে ২৪ সুত্র, দ্বিতীয় পাঁদে ২৬টি, তৃতীয় পাছে 
১৯টি, চতুর্থ পাঁদেও ১৯ট। বৈদিক পদের স্বর নির্ণয় রাখিবাঁর জন্তই এই 
কল্সেকটি সুত্রের রচনা । কিরূপ পদের কোন্‌ কোন্‌ বর্ণে কি কি স্বর কখন 
উচ্চারণ করিতে হইবে তাহা প্রদর্শন কর! ও তাহ! আয়ত্ত রাখিবার জন্ত ইহার 
স্যক্টি। যথা প্রথম স্ত্রে “ফিষোহক্ত্যোদাতৃঃ* প্রাতিপদিকের অস্ত্যবর্ণ উদাত্ত 
বর হইবেক। “্ফিষ” এই শবটি সংজ্ঞাশব ও ইহা! পূর্ববাচাধ্যদিগের সক্ষেত 
অথবা সংজ্ঞা । ইহ! প্রান্তিপদিকের সংজ্ঞান্তর মাত্র। এইরূপ উদাত্ত, অনদাত্ত, 
স্বরিত, এই কয়েকটি শ্ববের নির্ণয় ভিন্ন অন্ত ফল এতদৃগ্রন্থে পাওয়া যাঁয় না। 
ইহাকে কেহ কেহ পাণিনির পূর্ববর্তী বলেন, কেহ কেহ পরবর্তী বলেন। 
পরবর্তী হওয়াই সম্ভব। ফল, ধাহার! পূর্ববর্তী বলেন, তাহাদের প্রতি এই 
বল যাইতে পাইতে পারে ঘষে, পাণিনি সমস্তই নির্ণয় করিয়াছেন, স্ুতরাং 
পুনরপি এই স্তর ছিট করিবার প্রয়োজন ছিল ন1। 

উপাধি বৃত্তি--পাণিনির পুর্ববেও এতহিষিয়ের গ্রন্থ ছিল। তাহা! কিরূপ 
ছিল বলা যায় না। ফল, পাঁণিনি-কৃত কৃৎহ্ত্র এবং উাঁদি সুত্র এই বৃত্তির 
অবলম্বন । ইহাতে সর্ধসমেত ৩২৫টী প্রত্যয় আছে, এবং *উণাদয়ো বহুলং” 
€( পাঁণিনি ) ইত্যাদি সুত্র ছারা প্রকাশ আছে। 

ব্যাকরণের উণাদ্দি অংশের বৃত্তির মধ্যে উজ্জ্বল দত্তের বৃত্তিই প্রচলিত 
এবং মান্ত। কাতন্ত্র ব্যাকরণের দৌর্গসিংহী বৃত্তিও মান্তা। ব্যাকরণ 
মাত্রেই উণাদি সুত্র আছে। সকল ব্টাকরণে উহা, সংক্ষেপ রূপে আছে, 
কেবল কলাপ ব্যাকরণের উণার্দি কিছু বিস্তৃত এবং শৃঙ্খলা-সম্পন্ন। তত্ভিন 
“উণাদি কোষ” নামক একখানি কোষ অর্থাৎ আভিধানিক গ্রন্থ আছে, তাহাও 
মন্দ নহে। 

বৃত্তিকার উজ্জল দত্ত মুখবন্ধ শ্লোকে লিখিয়াছেন, "আমি গণপতি, ঈশ্বর 
ও গুরুর পাদপন্সে নমস্কার করিয়! উত্তম বৃত্তি নির্মাণ করিলাম । বৃত্তিন্তান, অন্গু- 
ম্তাস, রক্ষিত, ভাগবৃত্তি, ভাষ্য, ধাতুপ্রদীপ, তাহার টাকা আর উপাধ্যায়ের 


সর্বস্ব স্বরূপ সুভূতি, কলিঙ্গ, হড্ডচন্দ্র ইত্যাদি প্রাচীন গ্রস্থ অবলম্বন এবং 
৫৪ 


৪২৬ ইউতিহানিক-রহস্য ।--তৃতীয় ভাগ । 


আলোচনা করিয়া ইহা! প্রস্তুত কদ্সিলাম। উণা্দি বৃত্তি অনেক আছে, সে 
সকল এখন সুত্র, শবরূপ, ধাহুগত বৈলক্ষণ্য হইয়া পড়িয়াছে ; তন্লিমিতত 
তন্মাত্রের উপর নির্ভর না৷ কত্িয়া, দে সকল এবং ভন্ান্ত গ্রন্থ বিচার করিয়া, 
লে সকল হইতে সার আকর্ষণ করিয়া আমি এই বৃত্তি রচনা! করিলাম ।” 

উজ্জল দত্তের অপর নাম জাজলি। ইনি হুভৃতিকারের শিব্যা। উজ্দল 
তত কোন্‌ সময়ের লোক, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। কিন্তু ইনি 
অমরের পরবর্তী, কেননা তীহার বৃত্তিতে অমরকোষের অনেক উদাহরণ 
উদ্ধত হইয়াছে । এই বৃত্তিকার মুখবৰ শ্লোকে এইরূপ খেদ করিয়াছেন যে, 
পথে ব্যক্তি আমার এই বৃত্তি দেখিয়া নিজের পুরুষত্ব কামনায় আমার নাম লোপ 
করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, সাহার সমস্ত পুণ্য ধবংদ হইবে” (৭ স্কোক )। 

উপাঁদি শত্র ৫ পাদে বিভক্ত । ইহ? ভিন্ন, পাঁণিনি-ব্যাকরণ অবলম্ঘন 
করিয়া! বনুতর গ্রন্থ জন্মিয়াছে, তাহার কতকগুলির তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। 

পুরুষোত্তমদেব-কৃত ভাষা-বৃত্তি ৷ সুষ্টিধর ইহার টাকাকার । টাকার নাম 
ভাষাবৃত্যর্থ-বিবৃতি । 

ভট্টোজিদীক্ষিত-ককৃত শবকৌন্তত। গ্রন্থকার এখানি সম্পূর্ণ করিয়া 
যাইতে পারেন নাই। বালাম ভর ইহার টাকাকাঁর ॥ টাকার নাম প্রভা । 

রাঁমচন্ত্র আচাধ্য কৃত ্রক্রিয়া-কৌমুদী। ইহাতে পাঁণিনিস্ত্র সকল ব্যব- 
হত হইয়াছে । কিন্ত গ্রন্থখানি পাণিনি-ব্যাকরণ হইতে বিভিন্ন প্রণালীতে 
রচিত। ইহার বিঠ্ঠিল আচাধ্য-কৃত প্রসাদ এবং জয়ন্তচন্ত্র-ক্কৃত তত্বচন্র নামক 
দুইথানি টীকা 'আছে। 

ভট্টোজিদীক্ষিত-কৃত সিদ্ধান্তকৌমুদী । ইহার মনোরমা১ * তত্ববোধিনী, 
শবেন্দুশেখর, লঘুশবেন্দুশেখর + প্রভৃতি টাকা আছে। 

লণুকৌমুদী ও মধ্যকৌমুদী_বরদরাজ-কত। 

পরিভাষাসংগ্রহ, পরিভাষাবৃভি ও পরিভাবেন্দুশেখর-_নাঁগেশভট্র-কৃত। 
বৈছ্যনাথ পাগুণ্ড ইহার টাকাকার। 














* হৃরিদীক্সিত মনৌরমার টাকাকার, পুনরায় ইহার উপর ভাবপ্রকাশিকা নামক এক টাক 
আছে। 


+ ইহার উপর এক টাক। আছে, তাহার নাম চিপস্থিমালা । 


পাঁণিনি। ৪২৭ 


ভর্তৃহরি-কারিকা ব! বাঁক্যপদীয় *। ইহা আস্ঘোপাস্ত শ্লোকে রচিত ॥ 
ইত্যাদি অনেক গ্রন্থ আছে, বাহুল্য ভয়ে সে গুলিয়, নামোল্লেখ করিলাম না । 

কাতন্ত্র বাঁ কলাপ ব্যাকরণ, অতি বিশদ এবং পাণিনি হইতে কিব্িঃৎ 
বিভিন্ন প্রণালীতে রচিত। ইহার প্রত্যয়, সংস্ঞা প্রভৃতি পাণিনির অনুরূপ ॥ 
ইহাতে পাঁণিনি, পতঙ্জলি, ব্যাড়ি, ভাগুরি প্রভৃতির ব্যাকরণের সারাংশ সঙ্ক- 
লিত হইয়াছে । পাঁণিনির ২৩ সুত্র একত্র করিয়া! ইহার একটি সুত্র হইয়াছে । 
ইহার উদাহরণ ১ যথ। পার্ণিনি-_ 

“্কবাপাজি মি স্বদি সাধ্যহশৃঙ্উন্* ্ছন্দসো ণ£” প্দু সনি জনি চরি। 
চটিভ্যো ৭.1” 

এই তিন সুত্র একত্র করিয়। কাতন্ত্রের এক শুত্র ) যথা__ 

পক বা পা জি মি স্মবদি সাঁধাশ্‌ দূুদনিজনিচরি চটিভ্য উণ.।” 

কাতন্ত্রের অনেক স্থলে পাণিনির অবিকল হ্ত্র আছে, এবং কোন কোন স্থলে 
কিছু কিছু প্রক্ষেপ-নিক্ষেপ আছে । ইহাতে একটা পরিভাষা অংশ এবং একটা, 
পরিশিষ্ট থাকাতে বড় সুগম হইয়াছে । 

প্রয়োগ-রত্বমালা- ইহাতে পার্ণিনি এবং কলাপহ্থত্র একত্রে আছে। শত্র- 
গুলি পদ্য-গ্রধিত। এই সকল সুত্র পদ্যে বচন! কবিতে গ্রন্থকার পুরুষোতম' 
বিস্তর পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। পুরুষোত্তম ভূমিকায় লিথিয়াছেন__ 

পশ্রীমল্পদেবস্ত গুণৈকসিদ্ধোর্মহীমহেন্্স্ত ঘথানিদেশম্‌। 
যত্বাৎ প্রয়োগোত্বম-রত্বমাঁলা, বিতন্ততে শ্রীপুরুষোত্ধমেন ॥৮ 

এতন্বীরা তিনি শ্রীমল্পদেব রাঁজার সময়ে গ্রন্থ রচনা করিম্নাছেন, প্রকাশ 
করিতেছেন । শ্রীমল্লদেব কুচবিহারের রাজ। ছিলেন। 

পারিনি অষ্টাধ্যাযী-হুত্র-পাঠ ভিন্ন ধাতু-পাঁঠি, লিঙ্গানুশাঁসন ও শিক্ষা-গ্রন্থ প্রণ- 
য়ন করিয়াছিলেন । শ্রীধরদাস-সঙ্কলিত সহুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে পাঁণিনির প্রণীত 
বলিয়। কয়েকটী কবিত! উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহা! বলবৎ-প্রমাঁণাঁভাবে তদীয়- 
জেখনী-প্রন্থত বলিতে পাঁরিলাম না'। 


প কোলক্রক্‌ বাঁকাপদীয় ভ্রমে বাক্য-প্রদীপ ভর্তৃহরি-প্রণীত লিখিয়াছেন। বাক্য-প্রদীপ? 
হল্সি-বুষভ-কৃত, তাহার 'টাকাকার পুণ্যরাজ। 





রাখনির্ণয়। 


বাগ ভবভপ্লক কহেন মুনিগণ। 
ভথচ মনোরঞরক সর্বলাধারণ | 





নঙ্গীত তবঙগ। 


জরারাররারারারারাঠারারারারারারাররাারারা.রারাররারারররারারোরারাররারারারারররারারোরারাারাররারারররারারারারারাররাররাররারারাাইাারররারারা চারার ররররাাজ৯ 


রাগ-নির্ণয়। 


আমর! স্বরবিজ্ঞান নামক প্রস্তাবে সঙ্গীতশান্ত্র অনুসারে অবশ্ঠজ্ঞাতব্য 
স্বরসম্বন্ধীয় উপদেশ সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছি । এক্ষণে এই প্রস্তাবে রাগ- 
রাগিণী সব্বন্ধে গুল স্থল বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। 

গীত, বাস, নৃতা, এই তিনের নাম সঙ্গীত। তন্মধ্যে গীত প্রধান। 
প্রথমোল্লিখিত গীতের যথার্থ রূপটী বলিতে হইলে তাহার মূল কারণ যে 
নাদ, তাহা না বলিলে বা! না বুঝিলে গীতের ভাব ও শরীর কোনক্রমেই 
হৃদয়ঙ্গম করান যায় না। এই জন্ত প্রথমতঃ নাদ কাহাকে বলে, সঙ্গীত- 
নারায়ণ তাহার নিরূপণ করিতেছেন--- 

“তত্র প্রথমোদিষ্টন্ত গীতন্ত বক্ষ্যমাণত্বাননাদং বিনা তদনুপপত্তেঃ প্রথমং 
তমেবাহ তছুক্তম্‌। 

আত্ম! বিবক্ষমাঁণোহয়ং মনও প্রেরয়তে মনঃ। 
দেহস্থং বহ্নিমাহস্তি স প্রেরয়তি মারুতম্।» 
ইত্যাদি। 

অর্থ) শরীরদংস্থাপন ও শারীর পদার্থ সকল বল! হইয়াছে । তন্মধ্যে 
আত্মা একটা স্বতন্ত্র পদার্থ। সেই আত্মার ইচ্ছানামক এক গুণ আছে, 
ষে গুণের উদ্ভব হইলে মন্ুষ্যের চেষ্টা জন্মে। আত্মার তাদৃশ ইচ্ছা যখন 
কিছু বলিবার নিমিত্ত উদ্ভব হয়, তখন সেই ইচ্ছ! প্রথমতঃ মনকে সঞ্চ- 
লিত করে, (মনের চেষ্টা হয়), মন দেহস্থ তেজকে সঞ্চালিত কবে, তেজ 
দৈহিক বায়ুকে প্রেরণ করে। সুতরাং নাতিস্থানের আকাশে অথাৎ অব- 
কাশময়স্থানে প্রাণবাধু ও জঠরাগ্সির সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে তত্রত্য না়ী- 
কলাপ কম্পিত হুইয়া এক অনির্চনীয় প্রকার শব্ের উৎপত্তি করে। 
সেই উৎপন্ন শব্'টাকেই না বলে। এই নাদ কতকগুলি সুক্ষ ধ্বনির 
সমষ্টমা্র। এতাদৃশ নাদের অবয়বীতৃত ধ্বনি-নুপ্াশের নাম শ্রুতি। শ্রাত 
২২টির অতিরিক্ত নহে। 


৪৩২ এঁতিহাসিক-রহস্ত ।--তৃতীয় ভাগ। 


সা, রি, গ, ম, প, ধ, নি, এই সপ্ত শ্বরের উৎপত্তি ও পরিমাণকাল 
প্রভৃতির জ্ঞান জন্মানই শ্রতিজ্ঞানের ফল, অর্থাৎ কার্য । শ্রুতি ৭টি শ্বরের 
উপাদান কারণ । যথা__ 
“বড় জাদ্িকপরিজ্ঞানং শ্রুতীনাং ফলমেব তৎ॥* 


শ্রুতিগুলি শরীরের স্থানিবিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়। সেই স্থান ৩টা। 
সায়, ক, তালু। ২২টি শ্রুতি স্থানত্রয়ে উত্তরোত্তর ক্রমে দ্বিগুণিত ভাবা- 
পন্ন; অর্থাৎ প্রথম শ্রুতি যে পরিমাণে উচ্চ, ত্রয়োধিংশ শ্রুতি অর্থাৎ 
পরস্থানস্থ প্রথম শ্রুতি তদপেক্ষা! ছিগুণ ; যথা-_- 
*শ্রুতয়ঃ স্থানসস্ভৃতাঃ গ্থানানি ত্রীণি তত্র হি। 
হ্ৃংকশির ইত্যাপাং দিগুণশ্চোত্তরোত্তরম্‌ ॥৯ 
হাদয়, মূদ্ধা ও নাভিসংলগ্ন প্রধানতঃ ২২টি নাড়ী আছে। এ নাড়ী- 
গুলি তির্যযকৃদিকে আছে, উর্ধভাবেও আছে। এই নাড়ীগুলিই দেহ্যস্ত্রে 
তার স্বন্পপ; দৈহিক বায়ুর আঘাত লাগিবামাত্র এ সকল নাড়ী কম্পিত 
হয়, তাহাতেই শ্রুতির উৎপত্তি হয়, তাহাই ক্রমে স্থুলতারূপে পরিণত হইয়! 
স্বরূপে প্রকাশ পায় । উদ্দরকন্দর ও নাঁড়ীপথ প্রভৃতি যে অবকাশমন্স 
স্থান শরীরাভ্যস্তরে আছে, আর পিত্তনামক যে তৈজস পদার্থ শরীরে আছে, 
এবং শ্বাস প্রশ্বাসাদি ব্যাপার যন্ারা সম্পন্ন হইতেছে; সেই বায়ু আর এ 
পদ্ার্থত্রয়ের বলেই প্রথমতঃ নাদ (স্থক্ষ অবিকৃতধ্বনি ) জন্মে। পশ্চাৎ 
নেই নাদ ক্রমশঃ নাভির উর্ধে সশলিত হইয়! ক্রমে হৃদয়, ক, মুখ ও 
গলগহ্বর দিয়া বহির্গত হয়) তখন তাহা দত্ত, ওষ্ঠ, তালু অর্থাৎ ক্ষুদ্র জিন্কা 
ও জিহ্বার সাহায্যে নানা প্রকার বিস্প& আকারে প্রকাশ পায়। ঘথা-_ 


ণনবন্ুদ্ধনাভিকালগ্র৷ নাভ্যো দ্বাবিংশতিঃ শুভাঃ । 
তাশ্চ বক্রাস্তথোর্ঘাস্থা ধ্বনিত মরুতাহতাঃ ॥* 
"“আকাশাগ্রিমরজ্জাতো নাভেরন্ধং সমুচ্চরন্।» 
ইত্যাদি। 
স্বর, বর্ণ ও মুচ্ছনাদিভূষিত করিয়! যে ধ্বনিবিশেষ উচ্চারিত হয়, সেই 
ধ্বনিবিশেষ জনসাধারণের চিত্তবপ্তরন করে বলিয়া তাহার নাম রাগ। যথা-- 


রাগ-নিণয় | ৪৩৬৩ 


"যোহয়ং ধ্বনিবিশেষস্ত স্বরবর্ণবিভৃবিতঃ । 
রঞ্গকো৷ জনচিক্কানাং স রাগঃ কথিতো বুধৈ2 1” 
এই রাগের অঙ্গ অর্থাৎ কতকগুলি 'প্রতিপোঁষক ক্রিয়া ও বস্তু আছে, 
তাহা রাগাঙ্গ নামে বিখ্যাত । রাগাঙ্গের ভ্যান ভাষাঙ্গ, ক্রিয়া ও উপাঙ্গ 
নামে আরও কতকগুলি বিষয় আছে, তাহার লক্ষণ এই-- 


“রাগচ্ছায়ানুকারিত্বাদ্রাগাঙ্গমিতি কথ্যতে ।% 


ঘাঁহ! রাগের ছায়াহ্যায়ী, তাহাকে রাগাঙ্গ বলে। 
“তাষাচ্ছায়াশ্রিত। যেন ভাষাঙগন্তেন কথ্যতে 15 

যেহেতু ভাষার ছায়াব আশ্রিত, সেই হেতু তাহা! ভাষাঙ্গ নামে কথিত হয়। 
“করুণোতপাহসংযুক্তং ক্রিয়াঙ্গং তেন হেতুনা 1» 

করুণ ও উৎসাহাদি বসগুলি ধে ক্রিয়াতে সংযুক্ত থাকে তাহাই ক্রিয়াগ। 
“কিঞ্চিচ্ছায়ানুকারিত্বাহ্পাঙ্গমিতি কথ্যতে |” 

কিঞ্চিৎ অর্থাৎ কোন অংশে ছায়া লাগিলে স্তাহা উপাঙ্গ । 

এতগ্ডিব্র কাণঙডারণানামক আব একটি গীতাঙ্গ আছে, তাহার লক্ষণ যথা-_ 


“কাগ্ডারণা তু কিতা ভারস্থানেষু শীঘ্রতা ॥ 
গমকৈবিবিখৈষুক্তা' কৌশলেন বিভূঘিত| ॥৮ 
তারস্থানেত্ে শীপ্বতা, নানাবিধ গমক্যুক্ততা, সুকৌশলে স্থাপিতা হইলে 
তাহাকে কাশ্তারণা বল! যায়। 
রাগ ৩ প্রকার । শুদ্ধ, ছায্লালগ বা! সালগ এবং সন্কীর্ণ। ধথা-- 
*গুদ্ধাশ্ছায়ালগাঃ প্রোক্তাঃ সন্কীর্ণাশ্চ তখৈবচ 1” 
কল্লিনাথ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, শাস্ত্রোক্ত নিয়মে উচ্চারিত স্বর 
বুক্তিজনক হয়, এজস্ভ তাহা শুদ্ধ রাগ । অন্তের ছাক়্াগামী হইয়াও রক্ি 
জন্মায় সুতরাং তাহ! ছায়ালগ বাগ। উভয়ের প্রাধান্তেও আনুরক্তি জন্মায়, 
সুতরাং তাহা সক্কীর্ণ রাগ । যথা 
“তজ শুদ্ধরাগত্বং নাম শান্ত্রোক্তনিয়মাৎ রঞ্জকং ভবতি। ছায়ালগত্বং 
নাম অন্তচ্ছায়ালগত্থেন রক্তিহেতুত্বং ভবতি। সঙন্কীর্ণরাগত্বং নাম গ্ুদ্ধচ্ছায়া- 


লগমুখ্যত্বেন রক্তিহেতুত্বং ভবততি ॥” 
৫৫ 


৪৩৪ এঁতিহাসিক-রহশ্ঠ ।--তৃতীয় ভাগ। 


রাগ গুড়ব, ঘাড়ব ও সম্পূর্ণ এই ভ্্রিবিধ শ্রেনীতে বিভক্ত । ৫ শ্বরের 

সাগ ওড়ব। ৬ শ্বরের রাগ যাড়ব। ৭ শ্বরের রাগ সম্পূর্ণ । বথা_- 
“গুড়বঃ পঞ্চভিঃ প্রোক্তঃ শ্বরৈঃ বড় ভিশ্চ যাড়বঃ। 
সম্পূর্ণ: সপ্তভিজ্ঞেয় এবং রাগান্ত্রিধা মতাঃ ॥” 

৫ শ্বরের নানে রাগ হয় না। মতবিশেষে সাধারণতঃ ২০টি রাগ 
প্রধান বা আদিম । শ্রী, নষ্ট, বঙ্গাল, ভাষ, মধাম, যাঁড়ব, রক্তহংস, 
কোহ্লাস, প্রভব, ভৈরব, মেঘ, সোম, কামোদ, আশ্র, পঞ্চম, কন্দর্প, দেশ, 
কৃকুভা, কৌশিক, ন্রনারায়ণ । যথা__ 

"শ্রীরাগনট্রে বঙ্গালৌ ভাষমধ্যমযাঁড়বৌ। 
রক্তহংসশ্চ কোহলাসঃ প্রভবে!। ভৈরবে! ধ্বনিঃ ॥ 
মেঘরাগঃ সোমরাগঃ কামোদী চাত্র-পঞ্চমঃ | 
স্তাতাং কদর্পদেশাখ্যৌ ককুভান্তশ্চ কৌশিক | 
নষ্টনান্বায়ণশ্চেতি রাগা বিংশতিরীবিতাঃ ॥৮ 


প্রাটীনমতে প্রধান ছয় রাগ। শ্রীরাগ (১), বসস্ত (২), ভৈরব (৩১, 
পঞ্চম (৪)১ মেঘরাগ (৫), বুহন্নট (৬)। এই কয়েকটা রাগ পুরুষ- 
জাতীয় বলিয়া বণিত আছে। যথা! 

এভ্ত্রীরাগোহথ বসন্তশ্চ ভৈরবঃ পঞ্চমন্তথা। 
মেঘরাগে! বৃহন্নাটঃ যড়েতে পুরুযাহ্বয়াঃ ॥৮ 


রাগিনী অর্থাৎ বাগভাধ্যা। রাগের অনুগত বলিয়াই রাগভার্যা বা 
রাঁগিনী নাম দেওয়া হইয়াছে। তত়িন্ন রাগনামক কোন প্রাণ নাই, স্তরাং 
তাহার পত্বীও নাই। 
"মালশ্রী ত্রিবনী গৌরী কেদারী মধুমাধবী। 
ততঃ পহাড়িক] জ্ঞে়! শ্রীরাগস্ত বরাঙনাহ ॥৮% 
মালশ্রী, ত্রিবেণী বা ত্রিবনী, গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী, পহাড়িকা ঝা 
পাহাড়ী,-_ইহার! শ্রীরাগের ভাধ্যা । 
“দেশী দেবগিরী চৈব বরাটী তোড়িক! তথা । 
ললিত! চাথ হিন্দোলী বসস্তন্ত বরাঙ্গনাঁঃ ॥% 


রাগ-নির্ণয় | ৪8৩৫ 


দেশী, দেবগিরী, বরাঁটী, তোড়ী, ললিতা, হিন্দোলী,_ ইহারা বসস্তরাগের 
ভার্য্যা। 
“€ভিরবী গুর্জরী রামকিরী গুণকিরী তথা। 
বঙ্গালী সৈন্ধবী চৈব ভৈরবন্ত বরাঙ্গনাঃ 1” 
ভৈরবী, গুর্রী, বাঁকিরী, গুণকিরী, বঙ্গালী, সৈদ্ববী,--ইহাঁরা তৈরব 
বাগের স্ত্রী। 
*বিভাষী চাথ ভূপাঁলী কর্ণাটী বড়হংসিক1। 
মালবী পটমঞ্জধ্যা সহৈতাঃ পঞ্চমাঙ্গনাঁঃ ॥% 
বিভাষী, ভূপাঁলী, কর্ণাটা, বড়হংদিকা, মালবী, পটমঞ্জরী, ইহারা পঞ্চম 
রাগের স্ত্রী। 
“মল্লারী সৌরটা চৈৰ সাবেরী কৌশিকী তথ] । 
গাদ্ধারী হরশূঙ্গারী মেঘরাগন্ত যোধিতঃ ॥% 
মল্লারী, সৌরটী, সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী, হুরশূঙ্গারী,__ইহার! মেঘের 


ভাধ্যা। 
“কামোদী চৈব কল্যাণী আভীরী নাটিক। তথা । 


সারঙ্গী নষ্টহম্বীর! নক্টনারায়ণাঙনাঃ ॥৮ 

কামোদী, কল্যাণী, আতীরী, নাটিকা, সারঙ্গী, নটটহম্বীরা,__ইহাঁরা নষ্র- 
নারায়ণের স্ত্রী। এই ৩৬ রাগিনী। * 

অনেক মতে শ্রীরাগের প্রথমোল্লেথ দুষ্ট হয়। ইহা! সম্পূর্ণ রাগ। ইহার 
লক্ষণ এই যে-_ ' 
ক্শ্রীরাগঃ স চ বিজ্ঞেয়ঃ স-ত্রয়েশ বিভূষিতঃ। 
পূর্ণ; সর্বগুণোপেতো। মৃচ্ছনা প্রথমা! মতা। 
কেচিত্ত, কথয়স্ত্যেন মৃষভত্রয়সংযুতম্‌ ॥” 
সংত্রয়ে বিভৃষিত প্রথম ( ষড়জ ) গ্রামীয় মুঙ্ছনা । কেহ বলেন, ইহা রি-য়- 

যুক্ত। উদাহরণ-_সরিগমপধনিস। 

* ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিলী বলিয়। থে প্রসিদ্ধি আছে তাহ! শ্রই। মতবিশেষে ইহার 


অন্যথাও দৃষ্ট হয়। ফল, প্রথমে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিলীই নিাঁতি হইয়াছিল; কিন্তু পরভাবী 
লঙ্গীতাচার্য্ের! অনেক বৃদ্ধি করিয়! গিযাছেন, এক্ষণে অসংখ্য রাগরাগিগী হইয়াছে 





৪৩৬ এঁতিহাসিক-রহস্য 1--তৃর্তীয় ভাগ । 


রাঁগগুলির উদাহরণস্থলে এক একটী মুর্তি করনা আছে, তাহা এ প্রস্তাবে 
উল্লেখ করিব না। কাল্পনিক ভাব উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তথাপি 
পরিদর্শনের নিমিত্ত একট'মাত্র উল্লেখ করিতেছি । 
“লীলাবিহারেণ বনাস্তরালে চিন্বন্‌ প্রস্থনানি বধৃসহায়ঃ। 
বিলাসবেশে ধৃতদিব্যসুর্তিঃ শ্রীরাগ এষ£ কথিতঃ কবীনদ্ৈঃ ৮ 
উদ্যানের মধ্যে, হাব ভাব বিলাসের সহিত, বধৃ-সমভিব্যাহারে পুষ্পচয়ন 
করিতেছেন। কবির! বলেন, এই শ্রীরাগের মুস্তি শ্ব্গীত্র ও ৰিলাসোপযোগী 
বেশভূষায় পরিচ্ছন্ন। | 
এক্ষণে রাগ রাঁগিলীর এপ বৃথা বেশভৃযাঁর বর্ণনা না করিয়া, যাহা বার্থ শ্বরীপ 
অর্থাৎ যে ষেরাগে বা যেষে রাগিণীতে যেযে স্থান আছে।_কোন্টী ওড়ব 
কোন্টী ষাড়ব, কোনটাই বা সম্পূর্ণ, তাহাই সংক্ষেপে বাক্ত করিতেছি 
মালবশ্রী-_“মাঁলবশ্রীশ্চ রাগাঙ্গ। পুর্ণা সত্রয়ভূষিতা । 
মূঙ্ছনোত্তরমন্্ স্তাচ্ছ জাররসমণ্ডিত| ॥” 


উদ্দাহরণ-_-স রিগমপধনিস। 
ত্রিবনী__রি ও প বর্জিত। ওড়ব রাগ। 
উদ্দাহরণ__ধ নি সগযধ। 
ধৈবভে আরম্ভ ও ধৈবতে সমান্তি । যথা 

ত্রিবণী স| চ বিজ্ঞেয়! গ্রহাংশন্তাসটধবতা | 

ওঁড়বা৷ সা চ বিজ্ঞেয়া ধিপহীন। প্রকীন্তিতা ॥৮” 
€গীন্নী-_ওড়ব, রি প বর্জিত, আরম্ভ ও সমাপ্তি-ম্ব ঘড়জ। 
উদাহরণ সগমধনিস। যথা 

“বড় জগ্রহাংশকন্তাসা রিপহীনা তু ওঁড়বা 

মুঙ্ছন! প্রথম] জয়া গোঁরী সা কথিত! বুধৈঃ 1” 
কেদারী-_ওড়ব, রি-ধ-বর্জিত, তিন নিষাদযুক্ত, মাগী মুর্চনা, আরম্ভ ও 

স্মাণ্ডি-স্বর স; উদাহরণ -(সগম পনিস)।, 
প্রমাণ _-“কেদারী রিখহীন স্তাদৌড়বা পরিকীন্তিত ॥ 

নিত্রয়! মুর্ছন। মার্গী কাকলিম্বরমর্তিত! ॥* 

মধুমাধবী--ওড়র, গধ হীন, প্রথম মুর্ছনা, আর্ক ও সমাধি-্যর'স ॥ 


রাগ-নিণর । ৪৩৭ 


উদ্াহরণ-_( সন্ধি ম পনিস)। 
প্রমাণ__“বড়জাংশকগ্রহ্তাসা গধহীনা তু মাধবী । 
প্রথমা মুঙ্ছনা জ্ঞেয়া গুড়ব! পরিকীন্তিতা 1 
পাহাড়ী--ওড়ব রাগ, রি প বর্জিত, ( তৈলক্ষ দেশের ) আরম্ভ ও সমান্ডরি- 
ব্বর স। 
উদ্াহরণ-_-(সগ যধনিস)। 
প্রমাণ__“ষড়জব্রয়া পাহাড়ী স্তাৎ রিপহীনা! চ কীন্তিত।। 
ছায়৷ তৈলজদেশীয়া আলাপে ওঁড়ব! মতা ॥” 
বসস্ত-_যড়জ ও মধ্যম হইতেই ইহার উথান, ব্ুতরাং ষড়জ ন্বরই ইহার 
গ্রহ, স্তাস ও অংশ। এই সম্পূর্ণ রাগটা বসস্তকালে গেয়। 
প্রমাণ__“যড়জান্মধ্যমিকাজ্জীতঃ বড় জন্তাসগ্রহাংশকঃ। 
গেয়ো বসস্তরাগোহয়ং বসস্তসময়ে বুধৈ2 ॥৮ 
তোড়ী- অম্পূর্ণ রাগ, মধ্যমে আরম্ত, মধ্যমেই সমাণ্ডি, মতান্তরে আরম্ত ও 
সমাপ্তি-স্বর স। দসৌবীরী মৃষ্ছন। 
উদা-_(মপধনিসরিগম। কিনম্বা সরিগমপধনিস)। 
প্রমাণ _“মধ্যমাংশগ্রহস্তাস। সৌবেরী মুচ্ছনা মত|। 
সম্পূর্ণ! কষ্নিতা তজ্জ্ৈস্তোড়ী শ্রীকৌশিকে মতা। 
গ্রহাংশন্তাসষড় জা চ ফেচিদত্র প্রচক্ষতে ॥৮ 
ললিতা--ওড়ব, কোন মতে সম্পূর্ণ রাগ। রি-প-বঙ্জিত, শ্দ্বসধ্য। মুঙ্ছনা, 
আরম্ভ ও সমাপ্তি-স্বর স। 
উদা-(সগমধনিস)। 
প্রামাপ--পরিপহীনা চ ললিতা ওড়ব! সত্রয়! মতা । 
মুঙ্ছন! গুদ্ধমধ্য। স্তাঁৎ সম্পূর্ণাং কেচিছুচিরে ॥৮ 
হিন্দোলী-__ওড়ব, রিধ বর্ধিত, ৩ স-ঘুক্ত শুদ্ধমধ্যূঙ্ছনা, আরগ্ ও সমাপ্ডি- 
ত্বরস। উদাহরণ--€ দগমপনিসল)। 
প্রমাণ _-পহিন্দোজিক। রিধতাক্1 বত্রয়া গধিতা! বুধৈঃ । 
মচ্ছন। শুদ্ধমধ্য। হ্তাদ্দৌডুবা কাকলীযুত। ॥” 


৪৩৮ ধ্রতিহাসিক-রহস্য ।--ভৃতীয় ভাগ । 


উভৈরব-__ওড়ব, রি-প-বর্জিত, ৈবতাি মূর্চনা, আরস্ত ও সমাপ্তি শ্বর-ধ, অন্ত 
ম, বিকৃত ধ। উদাহরণ (ধনিসগমধ)। 
প্রমাণ-_”ধৈবভাংপগ্রহন্তাসে! রিপহীনো্থ মান্তগঃ | 
ওড়বঃ স তু বিজ্ঞেয়ে! ধৈবতাদিকমুচ্ছন। | 
ধৈবতো বিকৃতো যত্র ভৈরবঃ পরি কীত্িতঃ ॥” 
ইহার উদাহরণস্থলে এইরূপ মুর্তি লিখিত আছে; বথাঁ-- 
“গঙ্গাধরঃ শশিকলাতিলকস্ত্রিনেত্রঃ 
সর্পৈধিভূষিততনুর্জকৃত্তিবাসাঃ 
ভাস্ত্রিশূলকর এষ নৃমুগধারী 
গুত্রাম্বরে৷ জয়তি ভৈরবরা'গরাজঃ ৮ 
হনুমন্মতেও ইহা ওড়ব রাগ। যথা-_ 
*ধৈবতাংশগ্রহন্তাসো৷ রিপহীনত্বমাগতঃ | 
'ভৈরবঃ স তু বিজ্ঞেয়ো৷ ধৈবতাদি কমুগ্ছন! । 
ধৈবতো। ৰিকৃতো৷ ষত্র গঁড়বঃ পরিকীন্তিভঃ ॥৮” 
'ভৈরবী- সম্পূর্ণ, সৌবীরী মুঙ্ছনা, মধ্যম গ্রাম ইহার গতি, আরস্ত ও 


শেব ম। 
প্রমাণ_*সম্পূর্ণা ভৈরবী জেয়া গ্রহাংশন্তাসমধ্যমা 


সৌবীরী মুচ্ছন। জ্ঞে়া মধ্যমগ্রামচারিনী ॥” 
দেশী_ইহা। পঞ্চমবঞ্জিত, রি-তরয়যুক্ত, বিকৃত রি, কলোপনতিক। নামক 
মুঙ্ছনা। এটা যাড়ব বাগ। 
উদা-রিগমধনিসরিরি। 
প্রমাণ--পদেশী পঞ্চমনামা স্তাঁৎ খাষভত্রয়সংযুত| ৷ 
কলোপনতিকা জ্ঞেয়া মুর্ছন! বিকৃতর্ষভা। ॥'” 
বাঙ্গালী-_-ওড়ব, মতান্তরে পূর্ণ । রি-ধ-বঞ্জিত, গ্রহাংশন্তাস শ্বর স, প্রথম 
মর্ছন]। 
উদাস গমপনিস। 
প্রমাণ-_বাঙ্গালী ওুঁড়ব! জেয়া গ্রহাংশগ্তাসবড়জভাক্‌। 


পরিধহীনা চ বিজেয়া মুর্ছনা! প্রথম। মত] । 
পূর্ণ। বা মত্রয়োপেত! কল্লিনাথেন ভাঁষিত! 1 


রাগ-নিণয়। ৪৩৯ 


কল্লিনাথমতে ইহা! সম্পূর্ণ, ৩ ম বুক্ত। আরম্ভ ও শেষ ম। 
উদা-ম ধনিসরিগম। 
দেবগিরি-__-ইহাঁতে সারলীর তুল্য স্বর। যথা 
“দেবগির্্যাঃ স্বরাঃ প্রোজ্তাঃ সারঙলীসদৃশী মতাঃ 1” 
সৈন্ধবী-_পুর্ণ, কোন মতে ষাড়ব, রি-বঞ্জিত, সরিগমপধনিস। মতা- 
স্তরে-সগমপধনিস। 
প্রমাণ-_“বড়জগ্রহাংশকন্তাস! পুর্ণ! সৈদ্ধবিকা মতা। 
মুর্ছনোত্তরমন্ত্রা স্তাৎ কৈশ্চিৎ ষাড়বিকা মতা ॥৮ 
রামকিরী--সম্পূর্ণ এক প্রহর মধ্যে গেয়, আরম্ভ ও সমান্তি-শ্বর স, প্রথম 
মুঙ্ছনা। উদা_.সরিগমপধনিস। 
প্রমাণ--.“প্রহরাত্যন্তরে জ্ঞেয়! ষড় জন্তাসগ্রহাংশক1। 
প্রথম মুচ্ছন! জ্রেয়া তজ্জ্ঞে রামকিরী ষতা! ॥” 
গুর্জরী- সম্পূর্ণ, আরম্তাদ্দি রি, সপ্তমী মুষ্ছন!, বহুলীর সহিত মিশ্রিত। 
উদা-_রি গমপধনিসরি। 
প্রমাণ-_-এগ্রহাংশন্তানখষভ! সম্পূর্ণ! গুর্জরী মত1। 
সপ্তমী মূর্ছন! তন্তাং বহুল্যা সহ মিশ্রিত ॥%৮ 
গুণকিরী--ওড়ব, রি-ধ-বজ্জিত, আরম্ভার্দি নি, কোন মতে স, ইনি ভৈরবের 
আশ্রিতা। 
উদা_নি সগমপনি,মতাতস্তরে সগমপনিন। 
প্রমাণ-_*রিধহীনা গুণকিরী ওড়বা পরিকীর্তিত।। 
নিগ্রহাংশা তু নিন্তাসু! কৈশ্চিৎ ষড়.জত্রয়া মতা ॥” 
পঞ্চম- ইহা যাড়ব, প-বঞ্জিত, প্রথম৷ মুর্ছনা, আরম্তা্দি স, মতাস্তরে পূর্ণ । 
ইহা শৃঙ্গার রসের উত্তেজক । 
উদ্বা_-সরিগমধনিস। মতান্তরে সরিগমপধনিস। 
প্রমাণ--প্রাগঃ পঞ্চমকো জ্ঞেয়ঃ প-হীনঃ বাড়বো! মতঃ। 
প্রথমা মুচ্ছন। যত্র সত্রয়েণ বিভূষিতঃ। 
কেচিছদত্তি সম্পূর্ণ শৃঙ্গাররসপুরকম্‌ ॥ 
বিভাঁষ___ইহা ললিতা নায়, উদা--ন গ মধনিস। 


৪৪০ এঁতিহাসিক-রহন্ত ।--ভূঁতীয় ভাগ । 


প্র্াণ--“ললিতাবছিভাষ! তু রেবা গুর্জরীর্থৎ সঘ1।” 
তূপালী-_ সম্পূর্ণ, মতীস্তরে ওড়ব, রি-প-বঞ্জিত, শাস্তিরসের উত্তেজক, প্রথমা 
সুচ্ছনা, আরম্ভ ও শেষ স্বর স। 
উদা- সরি গষপধনিন। মতান্তরেসগমধনিস। 
প্রমাণ__গ্রহাংশঙ্তাসফড় জ। ন! ভূপালী কথিত] বুধৈঃ 
প্রথম৷ মূঙ্ছন৷ জেয়া সম্পূর্ণ রসশাস্তিকে । 
রি-প-হীনৌড়বা কৈশ্চিদিয়মেব প্রবীর্তিতা ।॥* 
কর্ণাটা__সম্পূর্ণ, ইহাতে বিক্কৃত নি, মার্গী নামক মুষ্ছনা, আরম্ত ও শেষ 
গ্ব নি। 
উদা_নিসরিগমপধনিনি। 
প্রমাণ_পনিষাঁদত্রয়সংযুক্তা বিকৃতোহস্তা নিষাদকঃ। 
মার্গ্যাথা। মূচ্ছন। প্রোস্তা কর্ণাটা চ সুখ প্রদা ॥৮ 
'বড়হংসিকা-_ইহাতে কর্ণাটকার স্ঠায় স্বর, কেবল মূচ্ছন! ভিন্ন। 
উদা-_নি সরিগমপধনিনি। 
প্রমাণ-_“কর্ণাটিকাস্থর! জ্ঞেয়! বড়হংস! শ্বরা! বুধৈঃ 1” 
মাঁলবী--ওড়ব, নিষাদে আরম্ভ ও শেষ, বঞ্জনী মৃচ্ছনা, রি-প-বঞ্জিত। 
উদা__নিসগমধনিনি। 
প্রমাণ-_-পওড়বা মাঁলবী প্রোক্তা নিষাদত্রয়সংযুতা। 
রঞ্জনী মুর্চছন! জেয়া রি-প-হীন! চ সর্বদা |” 
পটমপ্ররী-_সম্পূর্ণ, গ্রহ অংশ ও স্তাস স্বর পঞ্চম, হৃয্যক! নামক শূষ্ছনা, হহা 
বুসিকদিগের প্রিয় । 
উদা-_-পধনিসরিগমপ। 
এমাণ-__“পঞ্চমাংশগ্রহন্তাস! সম্পূর্ণ পটমঞ্জরী | 
মুঙ্ছনা হৃষযকা| জ্ঞেয়! রসিকৈঃ প্রার্থিতা সদা | ইত্যাদি । 
এতগ্তিন্ন মেঘ, মল্লারী, সৌরাটী, সাবেরী, কৌশিফী, গান্ধারী, হরশৃঙ্গার ; এই 
কয়েকটি বাগ পর পর লিখিত আছে। 
তৎপরে নষ্টনারায়ণ, কাঁমোদী, কল্যামী, আতীরী, নাটকা, সারঙ্গ, হাম্বীরা, 
এই করটি নির্দিষ্ট আছে । এ সমন্তই প্রাচীন রাগ-রাগিনী । 


রাগ-নিণয় । ৪৪১ 


এইক্ষণে সঙ্গীত-পারিজাত হইতে ছুই একটী নবীন প্রণালীর রাগ-লক্ষণ 
উদ্ধৃত করিয়া! প্রস্তাব পুর্ণ করিতেছি । কেনন!, পারিজাতের লিপির সহিত 
এক্ষণকার গান-পদ্ধতির উত্তম মিল আছে। এবং ইনি রাগ রাগিণীর স্বরগুলি 
স্পষ্ট করিয়! বলিক্সাছেন। যথা-_ 
রি-স্বরাদি শ্বরারস্তা রি-কোমলা ধ-কোমলা। 
গ-তীব্র! ম-নি-তীব্র! চ গৌরী স্তংশস্বরা মত| ॥ 
আরোহে গ-ধ-হীনা সা! নি-কম্পনমনোহর! । 
আরোহে ষদি গান্ধারে! মধ্যমাবধি মূর্চছনা ॥ 
উদ্দাহরণ । 
রিমপনীসানিধ পম গরি গরি সা, 
নিসরিমাগরিগরিসানিনিসনিস 
নিধপমপসধপমপমাগরিগরিসা 
নীসানীসা,মপধপমগরিসনীসা, 
রিমপমগরিমগরিনীসা,রিম৷ 
গরি গরি সানীমসাসারিমপধমমধ 
পমরিমমমসরিমবিমপধধসাসাধপধ 
রিসসাসাধমমপধধমমরিসা,.সসরি 
মরিমপমরি সরি সরিধ স সা। 
ইতি মেঘ-মল্লারঃ সর্ব্বঃ | 
কৌমলৌ রি-ধৌ তীরৌ গ-নী বাসস্ততৈরবে। 
ধৈবতাংশগ্রহন্াসে। মধ্যমাংশোহপি সম্মতঃ ॥ 
উদ্দারহণ। 
ধনিসরিগমপামাগরী সানী স। 
রিনিসানি ধা,ধনিসা। 
মগরিসনিসরিনি সানি ধা, 
ধনীসস্সা»ধনিসরিগল্মা, 
ধধপমপমগনম্মাসরিগমগরিসনিধনীসাসা। 
ইতি বসস্ততৈরবঃ। 
€৬ 


৪৪২ এঁতিহাসিক-রহস্ত ।_-তৃতীয় ভাগ। 


বসস্ত ভৈরযের খধভ ধৈবতগুলি কোমল, গান্ধার ও নিষাঁদ স্বর তীব্র। 
ংশ ও গ্রহ স্বর খৈব্ত, কোন কোন মতে মধ্যমকে অংশ ও গ্রহ কমি- 
রাও গান কর! যাইতে পারে । 
সঙ্গীত-পারিজাঁত এইরূপ ভঙ্গীতে সকল কথাই বলিয়াছেন। প্রদর্শনের 
নিমিত্ত লক্ষণসহ ছুইটী রাগ প্রদত্ত হইল। 
নারদসংহিতায় নিয়লিখিত রাগরাগিণীর নাম পাওয়! ষায়। বথা-- 
*মালবশ্ৈব মল্লারঃ শ্রীরাগশ্চ বসস্তকঃ । 
হিন্দোলশ্চাথ কর্ণাট এতে রাগাঃ প্রকীর্তিতাঃ 1” | 
মালব, মল্লার, শ্রীরাগ, বসস্ত, হিন্দোল, কর্ণাট ; এই ছয় রাগ। ইহা- 
দের ভাধ্যা যথা--ধমনী, মালসী, রামকিরী, সিন্ধুড়া, আশাবরী, ভৈরবী; 
( মালব-ভা্যা )। বেলাবলী, পুরুবী, কনড়া, মাধবী, গোঁড়া, কেদারিক| 
মেল্লারের স্ত্রী)। গান্ধারী, শ্থতগা, গৌরী, কৌমারী, বল্পরী, বৈরাগী; 
(রাগের ভাধ্যা )। ভুড়া, পঞ্চমী, ললিতা, পটমঞ্জরী, গুর্জজরী, বিভাব!) 
(বসম্ত রাগের প্রিয়! )। মালৰী, দীপিকা, দেশকারী, পাহাড়ী, বরাড়ী, মার- 
হাঁটা; (হিন্দোলের ভাধ্যা )। নাটিকা, ভূপালী, রামকেলী, গড়া, কাষোদী, 
কল্যাণী; ( কর্ণাটের ভাব্য। )। 
হনুমন্মতে রাগরাগিনীর অনেক প্রভেদ দেখ! বায় ? ধখা-_তৈরব* কৌশিক, 
হিন্দোল, দ্বীপক, শ্রীরাগ, মেখরাগ ; এই ছয় পুরুষ রাগ॥ যথা... 
তৈরবঃ কৌশিকশ্চৈব হিন্দোলো৷ দীপকন্তথা । 
প্রীরাগো মেঘরাগশ্চ ষড়েতে পুরু্াহ্য়াঃ ॥ 
ইহাদের স্ত্রীগণ । 
মধ্যমাদী, ভৈরবী, বাঙ্গালী, বরাটিকা, দৈম্ধবী ; '( ভৈরবের স্ত্রী)। 
তোড়ী, খম্বাবতী, গৌরী, গুণক্রী, ককুভা৷ ঃ ( কৌশিকের ভাধ্যা )। বেলাৰলী, 
রামকিরী, দেশা, পটমঞ্জরী, ললিতা; (হিন্দোলের ভার্য্য)। কেদারা, 
কানাড়া, দেশী, কামোদী, নাটিকা; (দীপকের ভার্যযা )। বাসন্তী, মালবী, 
মালশ্রী, ধনাদী, আশাবরী ) (শ্রীরাগের স্ত্রী)। মল্লারী, দেশকারী, ভূপালী, 
গুর্জরী, ট, পঞ্চমী 7 ( মেঘরাগের পত্রী )। 
এই সকল মতঙেদ থাকায় বুঝা বায় না যে, কোন্‌ ছয় রাগ এবং 
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কোন্‌ ছক রাগিণী প্রথমে প্রকাশ হইয়াছিল । কিন্তু শ্রীরাগটী প্রায় সকল 
মতেই আছে । বস্ততঃ-_ 
*ন তালানাং ন রাগাণাং অস্তঃ কুত্রাপি বিদ্যতে |” 
হন্ছমান্‌ বলিয়াছেন যে, রাগরাগিণনীর ও তালের অস্ত নাই। তাহার 
পরেই বলিয়াছেন,-.. 
“ইদানীং রাগবাগিণ্যোরুদাহরণমুচ্যতে ॥৮ 
তথাপি সম্প্রতি রাগরাগিণীর উদাহরণ ব্যক্ত করিতেছি। হনুমান এই- 
রূপ ভূমিকা করিয়া বহুতর রাগরাগিণীর লক্ষণ, স্বর, অলঙ্কাব, মৃচ্ছনা 
প্রভৃতি বলিয়াছেন । এই মতে রাগরাগিনীর স্বরঘটিত অবয়বে কিঞ্চিৎ 
তারতম্য আছে। অর্থাৎ পূর্বে যে দকল স্ুরগুলি যে পরিপাটীক্রমে 
বিস্তাস করা হইয়াছে, এ মতে তাহার কোন কোনটাতে ব্যতিক্রম আছে; 
তাহা দেখান উচিত, কিন্তু এ ক্ষুদ্র প্রস্তাবে তাহা সম্ভকে না। হন্ুমান্‌ 
ভৈরবকেই আদিরাগ বলিয়াছেন, ষথা-- 


*শুত্রান্বরো জয়তি তৈরব আদিরাগঃ 1, 
হন্ুমন্মতে এই তৈরব রাগ ওড়ব। এতগ্তিনন আর এক ভৈরব আছে, 
বাগাণৰ মতে তাহাকে “শুদ্ধ ভৈরব” বলে। এই শুদ্ধ ভৈরব সম্পূর্ণ । যথা_ 
"ধৈবতাংশগ্রহন্তাসযুক্তঃ স্তাৎ শুদ্ধভৈরবঃ ৷ 
সকম্প-মন্দ্র-গান্ধারো গেয়ো মধ্যান্ততঃ পুবা ॥” 
ইহার অংশ, গ্রহ ও ন্তাস স্বর ধৈবত, সকম্প স্থুগতীর গান্ধার প্রধান, 
মধ্যান্তের পূর্বেই গেয়। যদি ওড়ব জাতীয় ভৈরব রাগ একটা" না থাকিত, 
তাহা হইলে হনুমদুক্ত নিয়-লিখিত ভৈরবীর লক্ষণ-সঙ্গতি হইত না। বর্থা-_ 
“সম্পূর্ণ ভৈরবী জেেয়া গ্রহাংশন্তাসমধ্যমা 
সৌবেরী মুচ্ছনা জ্ঞেয়া মধ্যমগ্রামচারিণী । 
কৈশ্চিদেষ! তৈরববৎ স্বরা! জ্ঞেয়! বিচক্ষণৈঃ ॥৮ 
ভৈরববৎ বলিয়া ধ নি সগ মধ ইতি ভৈরব ম্বর। 
এতত্তিত্ন ঝাগার্ণৰ নামক গ্রন্থে অনেক মতভেদ এবং অধিক রাগ- 
রাগিণীর কথা আছে। 
এখন আর কোন একটা নির্দি্ট মতে গান দেখ যায় না। সকল 
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ব্যক্তিই নানাযত মিশ্রিত করিয়া গান করেন। এখন যেমন যে সে রাগ, 
যে সে রসে শীত হয়; পূর্বে তাহা হইত না। এক এক প্রকার রাগের 
এক একটা অনুগত রস আছে। পূর্বকালে যে যে রাগষে যে রসে 
গীত হইত, এক্ষণেও সেরূপ হওয়া উচিত, স্থৃতরাং তাহা বল! যাইতেছে । 
সঙ্গীতনারায়ণে বাক্ত আছে যে, নট্টরাগ সাংগ্রামিক। বেধগুগু রাগ 
বীররসে গেয়। 
বসস্ত রাগ, বসন্ত সময়ে ; যথা--_. 
“গেয়ো বসস্তরাগোহয়ং বসম্তসময়ে বুধৈঃ1” 
ভৈরব রাগ, প্রচণ্ড রসে । বঙ্গাল রাগ, করুণ ও হান্তরসে গে 3 খা _. 
*প্রচণ্ডরূপঃ কিল ভৈরবোহ্য়ম্, 
গেয়ঃ করুণহান্তয়োঃ |” ইত্যাদি | 
সোমরাগ, বীররসে এৰং মেঘোদয়-সময়ে গেয় ? যথা-- 
রর রিদ5274255525845728 বসে বীরে প্রযুজ্যতে । 
মেঘচ্ছায়াগমে গেয়ঃ সোমরাঁগো মতঃ সতাম্‌ ॥*” 
কামোদ, করুণ ও হাম্তরসে গেয় এবং ইহার কাল প্রথম প্রহরার্ধ ; যথা__ 
“কামোদঃ করুণে হান্তে যামার্ধে গীয়তে সদ] 1৮ 
মেঘের সময়ে এবং বীররসে মেঘরাগ গেয়; যথা-_ 
“বীরে ধাংশগ্রহন্তাসঃ__ 
গেয়ো ঘনাগমে মেঘরাগোহয়ং মন্ত্রহীনকঃ | 
গৌড় অনেক প্রকার। তুরুফ গৌড় ও দ্রাবিড় গৌড় প্রভৃতি । 
তন্মধ্যে দ্রাবিড় গৌড় রাত্রে এবং বীর ও শৃঙ্গার রসে গেয় ; যথা 
"গেয়ে! ভ্রাবিড়গৌড়োহ্য়ং বীরশূঙ্গারয়োনিশি 1৮ 
তুরুষ্* গৌড় ওড়ব রাগ। 
গুর্জরী, রাত্রে এবং শূঙ্গাররসে গেক্ব ; যথা-_ 
«-___--গুর্জরী রাত্র গেয়া শুঙ্গারবর্ধিনী 1” 
তোড়িক। ব! তোড়ী, মধ্যাহ্ন সময়ে এবং বীর ও শ্ঙ্গাররসে গেম; যখা--. 
পা তোড়িকা শুদ্ধষাড়বা 1” 
জাত মধ্যাহুময়ে গেয়। শ্ঙ্গারবীরযোঃ।৮ 
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মালবশ্রী, শরৎকালের রাগ ( ইহাকেই মাঁলসী বলিয়্। থাকে ), শরৎ- 
কালেই ইহা! গেয়। যথা__“মালবশ্রী। শরদেগয়া ৮ 
সৈ্ধবী বা! সিদ্ধুড়া, মধ্যাঙ্কের পর, শৃঙ্গার এবং করুণরসে গেয় । যথা-__ 
সৈন্ধবী-_“মধ্যাক্কাদুর্ধতো৷ গেয়! শৃঙ্গারে করুণেহপি চ।» 
দেবর্কৃতিরাগ__-সকল খতুতে ও বীররসে গেয়। কৃষদত্ত বলেন, এইটা 
শুদ্ধ বসস্ত্বের জাতি ; যথা-_ 
্ দেবকৃতির্মতা ৷ 
অসাবৃতুষু সর্ধেবু গাতব্যা সময়েষু চ॥৮ 
রামকিরী--এক প্রহরের মধ্যে গেয়। যথা 
“প্রহরাভ্যন্তরে গেয়া৷ তজ্জ্ঞে রামকিরী যতা।” 
প্রথমমঞ্জরী-_প্রাতঃকালে এবং শূঙ্গার রসে ও উৎসবকালে গেয়। যথা-_ 
“শৃঙ্গারে চোতৎসবে গেয়৷ প্রাতঃ প্রথমমঞ্জরী 1” 
নট্টরাগ--রাত্রে, মঙ্গলকার্যে ; শৃঙ্গার, হান্ত ও অদ্ভূত, এই তিনটা রসে 
গেয়। যথা-- 
“নউ নষ্বদাখ্যাতা-_ 
হাস্তেহদুতে চ শূঙ্গারে গাতব্যা নিশি মঙ্গলে 1” 
বেলাবলী--শৃঙ্গার ও করুণরসে গেয়। নারদসংহিতায় ইহা ওড়ব রাগ; 
বলিয়৷ উক্ত আছে। যথা-- 
্শৃঙ্গারে করুণে চৈব গেয়া! বেলাবলী বুধৈঃ 1৮ 
গৌড়ী--বীর ও শুঙ্গাররসে গেয়। যথা__ 
*_ গৌড়ী মালবকৌশিকাত্ঞ 
ৰীরশূঙ্গারয়োর্গেক। সকম্পান্দোলিতস্বর! ॥” 
নাট রাগ- রাত্রে এবং শৃঙ্গার ও বীররসে গেয়। যথা 
“নাটো নিশি শুচৌ বীরে ।” 
নষ্টনারায়ণ-__দিবাতে গেয়। যথা 
“ধৈবতাইশগ্রহচ্ভাসো নট্টনারায়ণে। দিবা 1 
শঙ্করাভরণ- _বীররসে এৰং রাত্রে গেয়। বথা-_ 
“বীরে নিশি নিযাদাংশঃ শঙ্করাভিরণঃ সা / 
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হরিনাকের সম্মত ফতকগুলি ষট্‌ স্বরের রাগ আছে। তাহা এই-- 
গৌড়, কর্ণাট, দেশী, ধন্থাসিকা, কোলাহলা, বল্লারী, দেশাখ্যা, লৌবীরী, দুস্থ" 
বতী, হর্ষপুরী, মল্লারী, ছজ্িক] । 


“ইত্যাদ্যাঃ ষট্ত্বর! রাগাঁঃ হরিনায়কসম্মতাঃ |” 
গোৌড়-_বীর ও শ্বঙ্গাররসে এবং দিনাস্ত সময়ে গেয় । বথা-_ 

"__ গৌড়: স্তাৎ পঞ্চমোজ্বিতঃ | 

বীরশৃঙ্গারয়োর্গেয়ো দিনাস্তে বিরলর্ষতঃ ॥* 


দেশী-__এক প্রহরের মধো এবং শাস্ত ও করুণরসে গেয়। বাঁ 
*বেধগুপ্তোত্তবা দেশী-- 
প্রহারাত্যনস্তরে গেক্সা শান্তে চ করুণে রসে ॥” 
ধন্বাসিকা-_বীর ও শুঙ্গাররসে এবং সকল সমক্নে গে । যথা-_- 
“এষা ধন্থাসিক ভ্ঞেয়া__ 
রসে বীরে চ শুঙ্গারে গাতব্যা সর্ববদ। বুধৈঃ ॥ 
বল্লারী এক প্রহরের পর শূঙ্গাররসে গেয় । যথা 
“বরাট্যপাঙ্গা বল্লারী-_ 
শঙ্গারাখ্যে রসে গেয়৷ হরিনায়কসম্মতা |” 
গৌড়, আরও আছে। কর্ণাট গৌড় ও মালব গৌড় । মালব গৌড় বীররসে 
গেয়-_পবীরে মালবগৌড়কঃ1” 
সঙ্গীতসারের মতে মল্লার রাগ--মেঘাগমে এবং শৃঙ্গাররসে গেয় । ষথা-_ 
“্মল্লারঃ স-প-হীনোহয়ং-_. 
শৃঙ্গারে চ রসে গেক়ঃ পয়োদাগমনে বুধৈঃ ॥৮৮ 
কেদ্ারী--সায়ংকালে এবং বীর ও শৃঙ্কাররসে গেয় । যথা 
“রসে বীরে চ শুঙ্গায়ে গেযা সায়ফিয়ং বুধৈ২ 1৮ 
ইহাকে কোন কোন গ্রন্থে দেশকা'রী ও দেশপালী বলা হইয়াছে । 
মালব- অপরাহে, রাত্রে এবং বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয় । বথা_ 
*-__'মালবোছপি রি-পোক্তিতঃ-_ 
বীরশৃদ্ধারযোর্গেযে। দিনাস্তে-নিশি বা বুধৈ ৮ 


রাগনিণয় । ৪8৪8৭ 


হিন্দোল-_-সকপ কালে এবং বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয় । যথা__ 
হিন্দোলো রি-প-বঞ্জিতঃ......বীরশৃঙ্গারয়োঃ সদা 1৮ 
তৈরব--মঙ্গলকাধ্যে গেয় ওঁ মধ্যান্ের পুর্বে গেয়। প্রমাণ পুর্বে বলা 
গিয়াছে। 
ললিত1-_রাত্রিশেষে, দিনের প্রথমভাগে এবং বীর ও শূঙ্গাররসে গেয় । 
বথা-_- «___ ললিত! ললিতস্বরা । 
শৃঙ্গারবীরয়োর্গেক়া নিশান্তে চ দিনাদিকে ॥৮ 
ছায়াতোড়ী_ দিবাঁতে (তোড়ীর স্তায় )। গান্ধার--সকল কালে ও করুণ- 
রসে গেয়। যথা-_-"করুণে সদৈব |” 
বিহঙ্গড়া-__মঙ্গলবিষয়ে ও অর্দরাত্রে গেয় । যথা--- 
“গেয়া বিহঙ্গড়। চৈষ! নিশীথে মঙ্গলার্থিভিঃ।% 
গৌড় সারঙ্গী-_মধ্যাক্কের পরে বীর ও শাস্তিরসে গেয়। যথা-_ 
"__ _বীরশাস্তিরসাশ্রিত|। 
সম্পূর্ণ গৌড়সারঙ্গী গেয়৷ মধ্যাহ্ততঃ পরম্।% 
শহ্তাম প্ররদদোষকালে গেয় । যথা 
“সম্পূর্ণ শামরাগহ ম্যাথ 
প্রদোষে৷ গানকালোহন্ত নির্ণীাততো গানকোবিদৈঃ ॥৮ 
শহ্বর!---অর্দরাত্রের পর হাশ্তরসে গেয় । যথা 


«“-_- শঙ্করাভিধা। 

নিশীথাচ্চ পরং গেয় রসে হান্তে প্রযুজ্যতে ॥” 
জয়তপ্রী- রাত্রিতে শুঙ্গার ও করুণরসে । যথা-_ 

“্জয়তগ্রীশ্চ সম্পূর্ণা__ 


তমস্বিষ্ঠাং প্রগাতব্যা শূঙ্গারে করুণে রসে ॥” 
সঙ্গীতদর্পণের মতানুসারে যে যে বাগ যে সময়ে গেয়, তাহা! বলা 
যাইতেছে ।-- 
মধুমাধবী, দেশী, ভূপালী, ভৈরবী, বেলাবলী, মল্লারী, বল্লারী, সামগুজ্জরী, 
ধনাপ্রী, মালবশ্রী, মেঘরাগ, পঞ্চম, দেশকারী, ভৈরব, ললিতা, বসন্ত ;-- 
এই সকল রাগ নিত্য প্রাতঃকালে গেয় । বথা-_ 


৪৪৮ এঁতিহাসিক-রহুস্থ ।-_তৃতীয় ভাগ। 


প্মধুমাধবী চ দেশাখা! ভূপালী ভৈরবী তথা। 
বেলাবলী চ মল্লারী বল্লারী সামগুর্জরী | 
ধনাস্রীন্মালবশ্ীশ্চ মেঘরাগশ্চ পঞ্চমঃ | 
দেশকারী ভৈরবশ্চ ললিতা চ বসস্তকঃ। 
এতে রাগ প্রশীয়স্তে প্রাতরারভ্য নিতাশঃ ॥* 
গুর্জরী, কৌশিক, সাবেরী, পটমঞ্জরী, “রেবা, গুণকিরী, ভৈরবী, রামকিরী, 
সৌরাটী, এইগুলি এক প্রহরের পর গেয়। যথা-_ 
পগুর্জরী কৌশিকশ্চৈব সাবেরী পটমঞ্জরী। 
রেবা গুণকিরী চৈব ভৈরবী রামকিয্যপি । 
সৌরটী চ তথা গেয় প্রথম প্রহরোত্তরম্‌ ॥৮ 
বৈরাটী, তোড়ী, কামোদী, কুড়ায়িকা, গান্ধারী নাগশবী, দেশী, শঙ্কর!- 
ভরণ ;- এই সকল ছুই প্রহরের পর গেয়। যথা-_ 
“বৈরাটী ভোড়িক। চৈব কামোদী চ কুড়ায়িকা । 
গান্ধারী নাগশবী চ তথা দেশী বিশেষতঃ । 
শঙ্করাভরণে। গেয়ে। দ্বিতীয়প্রহরাৎ পরম্‌ ॥* 
শ্রীরাগ, মালব, গৌড়ী, ভ্রিবণী, নট্টকল্যাণ, সারঙ্গ, নট, সর্বপ্রকার নাট, 
কেদারী, কর্ণাটী, আতীরী, বড়হংসী, পাহাড়ী, এই সকল তিন প্রহরের পর এবং 
অর্ধরাত্র পথ্যস্ত গেয়। যথা__ 
*্শ্রীরাগে মালবাখ্যশ্চ গৌড়ী ব্রিব্ণসংজ্ঞিক]। 
নউ্কল্যাণসংজ্ঞশ্চ সারঙ্গনট্রকৌ তথা । 
সর্বে নাটাশ্চ কেদার! কর্ণাট্যাভীরিকা তথ!। 
বড়হংসী পাহাড়ী চ তৃতীয় প্রহরাৎ পরম ॥” 
বথানির্দিষ্ট কালেই গান করিবেক; রাজাজ্ঞান্থলে কালবিচার করিবে ন1, সকল 
সমদ্বেই গাইবেক । যথা-_ 
প্যথোক্তকাল এবৈতে গেয়া পুর্ববিধানতঃ।, 
রাজাজয়। সদ! গেয়! ন তু কালং বিচারয়েৎ ॥” 
(পঞ্চম সারনংহিত। নামক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। ) 
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'ধিভাঁধা, ললিতা, কা'মোদী, পটমঞ্জরী ; রামকেলী, রাঁমকিরা ( এই ছুইটা 
পরুস্পর ভিন্ন, কেহ কেহ্‌ ভ্রমবশতঃ রামকিরাকেই রামকেলী বলিয়া থাকেন )১ 
হড়ারী, গুর্জবী, দেশকাত্রী, সুভগা, আভীরী, পঞ্চমী, গড়া, ভৈরবী, কৌমারী ১." 
এই পঞ্চদশ রাগিণী পূর্ববাহ্রকালেই গান করিবেক । ঘথা-_ 

*বিভাষা ললিত। চৈব কামোঁদী পটসপ্রীরী 1 
বামকেলী ব্বামকিরা বড়াতী গুজ্জরী তথা । 
দেশকারী চ স্ুভগা-ভীবী চ পঞ্চমী গড় । 
ভৈরবী চাপি কৌমারী রাগিণ্যো দশ পঞ্চ চ। 
এতাঃ পুর্ববান্ুকালে তু গেয়াস্তদগানকোবিদৈঃ ॥” 


চি 


বরাটা, মালবী, রৌদ্রা» রেবতী, ধানসী, বেলা'বলী, মারা ;--এই সাতটা 
স্রীবাগ বা! রাগভাধ্যা মধ্যাহকালে গান করিবে । যথা-- 
“বরাটী মালবী বৌদ্রা রেবতী চাঁপি ধানসী। 
বেলাঁবলী মারহান্টী সপ্তৈন্তা রাগযোধিতঃ। 
গেষ। মধ্যাহৃকালে চ বথাভাবঞ্চ ভাষিতম্‌ ॥” 


গীঙ্ধারী, দীপিকা, কল্যানী, প্রবরাবরী, আশাবরী, কান্দুলা» গৌরী, 
'ফেদারী, পাহাড়ী ;--এই সকল রাগিণী পণ্ডিতের সায়াহ্কে গান ক্রিক 
থাকেন। থা 


“গান্ধারী দীপিক! চৈব কল্যাণী প্রবরাবরী | 
আশাবরী কাঁন্দুলা চ গোৌবী কেদার-পাহিড়া । 
সায়ান্কে রাগিনীরেতাঃ প্রগান্মস্তি মনীধিণঃ ॥” 


মেখরাগ ও মল্লার কিংবা মেঘমল্লার বর্ষাকালে নকল সঙনয়ে গেয়। রাত্রে 
দ্বশ দখ্ডের পর" অন্ত সকল রাগের গান হইতে পারে । যথা 
“মেঘ-মল্লার"বাগন্ত গানং বর্ষান্সু সর্বদা] । 
দশ দণ্ডাৎ পরং রাত্ডো। সর্ধেষাং গানমীরিতম্‌ ॥” 


এ স্থলে দাঁকিণাত্য অর্থাৎ কর্ণাট প্রস্তুতি দেশীর পশ্ডিতেরা বা গায়কেয়া 


€ণ 


৪৫০ এতিহাসিক-রহস্ত ॥-__তৃতীয় ভাগ । 


বলেন- দেশাখ্যা, ভৈরধী, বক্তদংণী, মাহুলা-_এই কয়েকটা রাত্রে মনোরঞ্জন হয় 
না, সায়ংকালে বিশেষ নিন্দিত । যথা--- 
“দেশাখ্যা ভৈরবী দ্বে চ রক্তদংণী চ মাহুল]। 
ন নক্তরঞ্জিক এত সাক্গংকালে চ নিন্দিত । 
প্রভাতে যেন গীয়ন্তে ম নরঃ সুখমেধতে ॥” 
যে ব্যক্তি প্রভাতে গান করে, সে গান করিয়। সুখী হয়। 
শুদ্ধ নষ্ট, সারঙগী, নষ্ট, বরাটিকা, ছায়া গৌঁড়ী, অন্তান্ত গৌড়ী, ললিতা, 
মালবগোড়, মললারিকা, ছাক্স! গৌরী, তোড়ী, গৌড়ী, বামকিরী, ছায়। রাঁমকিরী, 
সকল প্রকার ছায়! বড়ারিকা, কর্ণাট, বঙ্গালী ১--এই সকল রাগ প্রাতঃকালে 
বিশেষ নিন্দিত। 
এই সকল সায়ংকালে গাঁইলে লক্দ্রীভাগ্য হয় । যথা_ 


“শুদ্ধনটা চ সারঙ্গী তথ নষ্টবরাটিক ৷ 
ছায়৷ গোৌঁড়ী তথা চান্তা ললিত। চ তথা মতা। 
মল্লারিকা তথ! ছায়া গৌরী ভু তৌড়িকাহরয়!। 
গোঁড়ী মালবগোঁড়ী চ রামকিরী তখৈবচ। 
ছায়। রামকিরী চৈব ছায়া সর্বং বরাড়িকা। 
এতে রাগ! বিশেষেণ প্রাতঃকালে চ নিন্দিতাঃ | 
সারমেধাস্ত গানেন মহতীং শ্রিয়মাপ্রু যাৎ ॥” 
শীতগোবিন্মটীকাতে লক্ষণভ্ট বলিয়ছেন__ 
গৌগুকীরী, মহামলহরী, দেশী, গুজ্জরী-_প্রাতঃকালে। মধ্যান্নে রামকিরী 
(ছুই প্রকার ), কর্ণাট, নাট বা নষ্র। সন্ধ্যাকালে মালব। শেষসদ্ধ্যায় সারঙ্গ 1 
গৌড় ও ভৈরবী প্রত্যুষে গেয়। যথা-_ 


*প্রাতর্গোগুকিরী মহামলহরী দেশাখ্যিক। গুর্জরী, 
মধ্যাহ্হেহপি চ রামকুদ্বয়মথো কর্ণাটনাটাদয়ঃ । 
সাঁয়ং মালবিকারূতেতি স্মৃধিয়ে! গায়িস্তি সায়স্তনে 
সারঙ্গং পুনরেৰ গৌড়মপরং প্রত্যুষতো ভৈরবীম্‌ 1 
(কোমুদী নামক সংগীত গ্রন্থ হইতে সন্কলিত।) 


রাগ-নির্ণয়। 8৫3 
শ্রীপঞ্মীতে আঁরস্ত করিয়৷ হুর্গোৎমব কাল পর্যন্ত বসন্ত বাগ গীত 
হুইতে পারে। ভৈরব প্রভাতে, বরাটী প্রভৃতি মধ্যাহ্কে, কর্ণাট ও নাট. 
সায়ংকালে, এবং শ্রীরাগ ও মালব প্রভৃতির গান করিলে দোঁষ নাই । যথা-_ 
*শ্রীপঞ্চমীং সমারভ্য যাবদ্দ,গামহোৎসবম্‌। 
তাবদ্বসস্তো শীয়েত প্রভাতে ভৈরবাদিকঃ ॥ 
মধ্যান্কে তু বরাট্যাদেঃ সাক়্ং কর্ণাটনাটযো: | 
শ্রীরাগ-মালবাদেস্ত' গাঁনে দোঁষে। ন বিদ্যুতে ॥" 
ইন্্রপুজা্র কাল হইত্তে ( শ্রাবণমাস ) দিকৃপতিপূজার সমক্র পধ্যন্ত মাঁলবদ্ধাগ: 
গেয়। যথা 
“ইন্দ্রপুজাং সমাসাদ্য যাযদ্দিগ্দেবতাচ্চনম্‌। 
ভাবদেব সমুদ্দিষ্টং গানং বৈ মালবাশ্রয়ম্‌ ॥% 
ংশীতাচার্য্যেরা এইরূপ বহুপ্রকার উপদেশ করিয়াছেন, নান! গাঁন ও সে' 
নকলের কালের নিয়ম বলিয়াছেন ; পরন্ত যে দেশে যে সময়ে প্রধান সংগীতা- 
চার্যের! যাহা! গাম করিয়! গিক়্াছেন, বিজ্ঞ ব্যক্তি সেই দেশে সেই সময়ে তাহাই 
গান করিবেন। যথা_ 
্এবস্ক বনুধাচা চার্োর্গীনকালঃ সমীরিতঃ | 
যশ্রিন্‌ দেশে যথ! শিষ্টেগীতং বিজ্ঞম্তথাঁচরেৎ্॥” 
অকাল বা অসময়ে গাইলে দোষ হয় । বথা_ 
“সময়োল্লজ্বনং গানং সর্বনাশকরং ঞ্ুবম্‌। 
শ্রেণীবদ্ধ নৃপাজ্ঞায়াং রঙ্গতৃমৌ ন দোঁষদ্‌ম্‌॥৮ 


গানের সময় মধ্যাদা অতিক্রম করিলে সর্বনাশ হয়। কিন্ত শ্রেণীবদ্ধ, 
রাজাজ্ঞ। ও রঙ্গভূমিতে দোষ হয় না। 
কোহলীয় গ্রন্থে ইহার প্রায়শ্চিত্ত আছে । যথা 


*লোভাৎ মোহাচ্চ যে কেচিৎ গায়স্তি চ বিরাগতঃ ॥) 
স্থরস৷ গুর্জরী তস্ত দৌষং হস্তীতি কথাতে ॥” 


৪৫২ এঁতিহাসিক-রহস্ত ।--তৃতীয় ভাগ । 


লোভ ৰা মোহ ৰশতঃ যদি বিরাগে গান করে, তবে ম্ুুরস, গুর্বরী 
গাইলেই তজ্জন্ দোষ নষ্ট হয়। 
রদ্রমালাগ্রস্থে উক্ত আঁছে__বসস্ত, রামকিরী, সুরসা, গুর্জরী,_এই করেন 
কটা সকল সময়ে গাঁইতে পারে, কিছু দোষ হয় না। যথাঁ_ 
*বসস্তে রামকীরী চ গুর্জরী স্ুরসাঁপি চ। 
সর্ধবশ্মিন্‌ গীয়তে কালে নৈব দোষোহভিজায়তে ॥” 
নারদের একটী বিশেষ উক্তি আছে। যথা-_ 
“্শদগ্াৎ পরং রাত্রৌ সর্কেষাং গানমীরিতম্‌॥% 
দশ দণ্ড রাত্রির পর সকল গানই করিতে পারে। 
অবশেষে রাগ সকলের খতুবিভাগ বর্ণন করা যাইতেছে ।__- 
প্্রীরাগে রাগিণীযুক্তঃ শিশিরে গীয়তে বুধৈঃ।” 
ভার্য্যাসহ শ্রীরাগ শিশির খতুতে গীত হইয়া থাকে। 
“ব্সস্তঃ সসহায়স্ত বসন্তর্ত প্রগীয়তে ॥” 
সসহায় বসন্তরাগ বসস্তকালে গীত হুয়। 
ভৈরবঃ সসহায়স্থ খতৌ গ্রীষ্মে প্রগীয়তে । 
পঞ্চমন্ত তথ। গেয়ে রাগিণ্যা সহ শারদে ॥” 
সসহায় ভৈরব গ্রীক্ম খতুতে গীত হয়। ভাধ্যাসহ:পঞ্চমরাগ শরৎকালে গেক্ক। 
“মেঘরাগো রাগিণীভিযুক্কো বর্ধাস্থ গীয়তে |” 
রাঁগিণনীর সহিত মেঘরাগ বর্ষাকালে গীত হইয়া থাকে। 
“নট্টনারায়ণো রাগে রাঁগিণ্যা সহ হৈমকে ।৮ 
রাগিণীসহ নউনারায়ণ রাগ হিম খতুতে গেয়। 
প্যথেচ্ছয় বা গাতব্যাঃ সর্ধবর্তষু স্থথপ্রদাঃ 1” 
হুখপ্রদ রাগ সকল যথেচ্ছা অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে সকল খতুতে গাইতে পারে । 
সঙ্গীত বিদ্যা এত বিস্তীর্ণ যে, এমন বহুকাল লিখিলেও সকল ব্যাপার 
পাঠকগণের গোচর করান যাঁয় কি না সন্দেহ। সুতরাং স্কুল বিষয়গুলি 
লিখিলাম। 


রাগ-নিপয়। ৪৫৩ 


সঙ্গীত বিদ্যার গ্রন্থ সকলের আর ছুইটা, অংশ আছে, তাহ! প্রকীর্ণক 
এবং অপর একটী অংশ আছে, তাহা প্রবন্ধ নামে অভিধেয়। প্রত্যেক 
গ্রন্থের প্রকীর্ণক অংশে গীতের উপযোগী, আলপ্তি, গমক প্রভৃতির নিরূপণ 
আছে। প্রবস্ক নামক অংশে স্বর এবং গীতের আলম্বন প্রস্তাব প্রভৃতি ফে 
কিছু উপকরণ ( বস্ত, রূপক প্রভৃতি ) সমস্তই নির্ণীত আছে *। 


* এই রাগ-নির্ণয় প্রস্তাবের শ্লোকসমূহ, বিবিধ ছুণ্াপ্য সঙ্গীত শান্ত সম্বন্ধীয় গ্রন্থ 
হইতে এবং সঙ্গীত শাস্ত্রে সুপঙ্ডিত খ্যাতনাম। শ্রীযুক্ত রাজ। শৌরীন্ত্রমোহন ঠাকুর মহোঁ 
দয়ের সঙ্কলিত “সঙ্গীতসার সংগ্রহ” হইতে উদ্ধত হইল। 


সমাগু। 


